রি 61 ০৩% 
07 ১ 9 ১8 
ব্রহ্মবাদী ঝষি ও ব্রহ্মবিদ্য! | 
৮-+49--2, 


আীতারাকিশোর শর্মা চৌধুরী । 


কলিকাতা, 
৪৭ নং বন্তূপাড়! লেন, বাগবাঁজার হইতে 
গ্রন্থকার-কর্তৃক প্রকাশিত। 





শকাবাঃ ১৮৩৩। 





পিসি শি ৯ সিসি সিসি পি লি সিসি িলাশিন পিট পিসি পাস ৬ সি 


81 018169 1986760. ] [ মূল্য ২২ ছুই টাকা মা্র। 


প্রিন্টার-__ঞআতশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মেটকাফ, প্রেস্‌, 
৭৬ নং বলরাম দে স্রীট,__কলিকাতী। 


পপি ১৫৯ ৮১৫৯ তা১৮৯৮ ৫১/৫৮/৫৯৫৮ পক ৯৪ 
ও হরিঃ। 


ীশ্রীশ্রীসনকাদিপ্রবন্তিত 
প্ীত্ীস্রীনিম্বার্কাখ্য-ধষিকুলধুরন্ধর 
শ্ীপ্রীত্রী-উীপ্রী শ্রীন্বাসা রামদাস কাঠিয়! বাবাজী 
ব্রজবিদেহী মহাস্ত মহারাজের 
রী শ্রী ীত্রী শ্রীচরণকমলে ভক্তি ও প্রীতি-পুর্ববক 


প্রণত শিষ্য শ্রীতারাকিশোর শর্মা চৌধুরী 


৬ 4৯ ৫৪৮ ২৮২শা্ 


স..4৫৯ “₹৮-৫৬ “৫৯ ৫১-৫১-৫১৮৫ 


কন্টুক 


এই গ্রন্থ অপিত হইল । 


চি 
পা 


'ভ্রীত,গুরুদেব ! ক্ষুদ্র বালক যেমন মাতৃক্রোড়ে নিঃশক্কিত- 
চিত্তে উপবিষ্ট হইন্না, অনন্ত আকাশে প্রদীপ্ত পূর্ণচন্দ্রের শোভা 
দর্শনে বিমুগ্ধ হর, এবং তাহা গ্রহণ করিবার নিমিউত, হস্ত প্রসারণ 
করে, তদ্ধপ কলিকলুষদুষ্ট মন্দমতি আমিও তোমার কৃপায় 
খ্িষি'-সমাজের ক্রোড়ে ব্বস্থাপিত হইয়া, ব্রহ্মনামমাহাত্ম্য এবং 
রঙ্গষিধিগের বশোগ্তণগাথাশ্রবণে পুলকিতকলেবর হইয়া, তাহা 
প্রকাশিত করিবার নিষি শত এই গ্রস্থরচনায় প্রবৃত্ত হই ; তোমারই 


উব্া ১৫৪৮ ৫৪ “৫০-৫১-৫১৫৬, ১, ব্হ ১.৫৯১ ৫৯১ বা, 
এছ” ৫” এত ৫৮ ০৮ ৫৮৮, ০০ ৮০ 


৪৮ এটি সি ৫৮৮ 





এ 


ও 





তোমারই উৎসাহে উৎদাহিত হইয়া, তোদারই প্রেরণায় “ই 
গ্রন্থ সমাপন করিদ্ধাছি। এক্ষণে গ্রীতিপূর্নক তোমার আচরণে 
উপহারন্বরূপ ইহা সমর্পণ করিতেছি । তুমি ইহা গ্রহণ কিলেই, 
আপনাকে কুতার্থ মনে কবিব। বালকের অর্থশূন্ত অন্মুট 
বাক্যাবলিও যেমন গিতাখাতার আনন্দ-ব্দন করে, তদপ 
ব্রত্মহিমারর্ণনে এবং ব্রহ্মধিগুণগানে অসমর্থ এই বালকের 
বালচেষ্টিত যদি কিঞিৎপরিমাণেও তোমার আনন্দ উৎপাদন 


দুটিতে যদিও সম্প্রতি তোমাব হগলদেহসন্বন্ধ বহিত হইয়াছে, 


লীলামাত্র। অগ্যাপি তুমি পুর্বৰ্ৎ আমান সদদ্ধে নিকটে 
অবাস্থৃত বলিয়া, আমি নিশ্চিতকপে জানিতেছি ) অতএব 
তোমার এই বালকের গ্রাতিউপভার গ্রহণ করিয়া, তাহাকে 
চরিতার্থ কর। 


ক্রস "৯ 


নাম জদয়ে ধারণ করিয়া, এই গ্রন্থরচনায় বলপ্রাপু হই, এবং 


কবে, তবে তাহান আনন্দের আর সামা থাকিবে না। বাহ 
্ 


থাপি তুমি সনাতন বঙ্ষধি) দেভধারণ ও অন্তান তোমা 


টি 


রি 
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৫৮ 


০77০ ৮- 
নিবেদন । 


“প্রুফ” দেখা বিষয়ে আমার অনভিজ্ঞতা ও সময়াভাববশতঃ, আমার 
বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রোফেসার কুঞ্জলাল নাগ এম. এ. মহাশয় সময় সময় এই 
বিষয়ে আমার অনেক সাহাব্য করিয়াছেন ; তন্লিমিন্ত আমি তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞতাপাশে আবন্ধ আছি। মেটুকাফ, গ্রেদের অধ্যক্ষ প্ডিতবর 
শ্ঘুক্ত আঁবনাশ চন্দ্র মুখোপাধান্প মহাশরও বহৃপরিশ্রম শ্বীকার করিয়া, 
“প্রুফ” গুলি প্রার সমস্তই সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তন্িমিত্ত তিনিও 
আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। পরন্ত আমাদের বহু চেষ্টাও 
ুদ্রাঙ্ধন-বিষয়ে অশুদ্ধি হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। 
তন্নিমিস্ত সহ্দর পাঠকেব নিকট আনা প্রার্থনা করিতেছি । বিচক্ষণ 
পাঠব গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে, অনুগ্রহ পুর্ধক আগনিই তৎসমস্ত 
সংশোধন করিয়া লইবেন। পরস্থ ৫৯ পৃষ্ঠায় ২১শ পঞড.ক্তির “দেশীয় 
লোক তাহা লাভ করিতে পারেন নাই ।” ইহার পরে--“জ্যতির্মগুলের 
পরিদর্শনের নিমিও ৬কাশীধামে ফে মানমন্দিরটি বর্তমান আছে, তাহা 
যদিও অপেক্ষাকত আধুনিক কালে নিম্মিত হইয়াছে, তথাপি ইচাদধারা 
উত্তমরূপে প্রমাণিত হয় যে, জ্যোতির্মগুল অবলোকনের জন্ যন্ধাি প্রস্তুত 
করিতেও ভারতবাসী অনভিজ্ঞ ছিলেন না ।", এই কয়েক পড্ক্তি যোগ 
করিয়া পাঠ করিবেন । 


শ্রীতারাকিশোর শর্মা । 


১। 


৩। 


৩ । 


৫। 


সুচীপত্র | 


বিষয়। পৃষ্ঠা ॥ 
ভূমিকা ১০, রা ১ ১__২৬ 
১। মঙ্গলাচরণ . নি যে ১৩ 
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৩য় পাদ । এঙ্গবিদ্ধা? ১০, ১১১১৭৮77২৪৮ 
৪র্থ পাদ। ব্রক্গাঁবগ্ার প্রমাণ .. ১১... ২৪৯--৩৩০ 
তৃতীয় অধ্যায় । 
১ম পাদ। দর্শনাধ্ধিকার-নির্ণর ... ০৮ ৩৩১--৩৫০ 
উপসংহার । ... ত* ১৯ ৩৫১-7৩৭৫ 
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ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রল্মবিষ্া | 


ভূমিকা। 
১। ্বত্ষলাকিঅঞ। 


ও অথওমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। 
তৎ্পদং দর্শিতং যেন তন্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
ও' অজ্ঞানতিমিরান্বস্য জ্ঞানাপ্জনশলাকয়। | 
চক্ষুরুম্মীলিতং যেন তন্মৈ গ্রাগুরবে নমঃ ॥ 
ও" পরমাত্মনেঃ নমঃ। ও" হরয়ে নমঃ ॥ 
ও নমোধস্ততে ব্যাস বিশালবুদ্ধে 
ফুল্লারবিন্দায়ত-পত্র-নেত্র। 
যেন ত্বয়া ভারততৈলপুণঃ 
প্রজ্ালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ 


প্রথমে শ্রীগুরুচরণে আমি সর্বাস্তঃকরণের সহিত প্রণত হইতেছি, 
এবং তৎ্সহ পুর্ববাচার্ধ্য শ্ররসনকাদি খাবি, মহামুনি নারদ, সম্প্রদায়- 
প্রবর্তক চক্রাবতার শ্রীভগবান্‌ নিন্বার্কাচার্য্য, এবং '“ঘ্বারা'-প্রবর্তিক 
অবধূতবর শ্রীমন্‌ নাগাজি মহারাজের শ্রীশ্রীচরণকমল স্মরণ করিয়া 
তাহাদিগকে ভক্তিপূর্বক দওবৎ প্রণতি করিতেছি। অতঃপর 


২ ব্রঙ্গবাদী খষি ও ব্রশ্মাবিদ্ভা | 


পরমাত্মা গ্রহরির শরণাপন্ন হইয়৷ দেবতা খাষি গন্ধবর্ধ যক্ষ রক্ষ মানব 
পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ, পঙ্ডিত অপঙিত পাপী পুণ্যাত্মা, স্বাবর জঙ্গমা্ষি 
তাহার সর্ধবিধ বিভূতির সহিত তাহাকে কার়মনোবাক্যে গ্রণিপাত, 
করিতেছি । সকলে এই অধীন জনের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি 
বরহ্র্ষিদিগের গুণগান এবং ব্রহ্মবিষ্তা বর্ণনা! করিব মনস্থ করিয়াছি । 
একে ঘোর বিষয়ী, তাহাতে আমি বিস্তাহীন-_সাধাবণ পাগ্ত্যও 
আমার নাই-_-,তথাপি কেন যে এই কার্যে আমার মতি সশ্বভাবতঃ 
ধাবিত হইয়াছে, তাহার রহস্য সর্বদর্শা শ্রীগুরুদেবই অবগত আছেন । 
তবে আমি জানি যে শ্রীগুর গোবিন্দ প্রসন্ন হইলে কোন কার্্যই 
কাহারও পক্ষে অসম্ভব হয় না, পঙ্গু ব্যক্তিও গিরিলজ্ঘন করিতে 
সমর্থ হয়। অতএব ভক্তিপূর্বক শ্রীগুরুগোবিম্দপদ ম্মরণ করিয়। 
এই গ্রন্থচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। 
মুকং করোতি বাচালং পঙ্গং লক্বয়তে গিরিমূ। 
যৎকপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্‌ ॥ 

শ্রীভগবকপ্রসন্রতা লাভ হইলে যে অসম্ভব কার্য্যও সম্ভব হয়, 
ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। পরন্ত সর্বঘটেই 
পরমাত্মা বিরাজিত আছেন, জগৎই তাহার বিভৃতি ) অতএব সাধু 
অসাধু ধনী দরিদ্র পণ্ডিত অপঙ্ডিত সকলের চরণে আমি প্রণত হুইয়। 
[বনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে, আমি মঙ্গলময় ব্রহ্মবিদ্যা ও 
্রঙ্মধিগুণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতে মনস্থ করিয়াছি, আপনার! সকলে 
আশীর্বাদ করুন যাহাতে আমার অভিপ্রায় পুর্ণ হয়। আপনাদের 
আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইলে অবশ্তই আমার অতীষ্টসিদ্ধি হইবে । আর বৈষ্ণব 
ভক্ত ও সাধুগণ! আপনাদের সামর্থ্যের ত অস্তই নাই; জগৎপতি 
জগৎকর্তী শ্রভগবান্ও আপনাদের বাসনা পূর্ণ করিতে নিজে সর্ব 


ভুমিকা ৩ 
বাত্ত আছেন বলিয়া সর্বশান্ত্র একবাক্যে কীর্তন করিয়াছেন | অতএব 
আপনাদের চরণে আমি বারবার প্রণিপাত করিতেছি; আপনার! প্রসন্্ 
হইয়া এই দীনঞজনকে এই বর প্রদান করুন যে গ্রন্থরচন| বিষয়ে তাহার 
অতীষ্টপূরণ হয়, এবং এই গ্রন্থ অভীপ্সিত ফল উৎপাদন করিতে 
সমর্থ হয়। 

অতঃপর শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাসের চরণে প্রণতিপূর্বক, তাহা 
প্রসন্নতা। প্রার্থনা করিতেছি। কলিপ্রভাবহুষ্ট জীবের নিষিত্ত ষিনি অভাব- 
নীয় পরিশ্রম শ্বীকার করিয়! সর্ববিধ জীবের উপযোগী ধর্মশান্ত্র প্রচার 
করিয়াছিলেন, ষাহার বাক্যামৃত এযাবৎ ভারতভূমিতে সর্বসাধা- 
রণ জনগণের জ্ঞানতৃষ্কা পরিতৃপ্ত করিতেছে, সেই পরমকারুণিক 
ভগবান্‌ বেদব্যাস আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, তাহার প্রসাদ লাত 
করিয়া যেন আমি অতীপ্সিত সাধন করিতে সমর্থ হই 


ইতি মঙ্গগাচরণম্‌। 
ও তৎ্সৎ ॥ 


১০০১ 


৪ ্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্যা । 
ও হরিঃ। 


ই.) তত লাদে ৩ গ্রম্ছেজ শ্বান্সন্সিত্গদেস্ণ । 


১৮*৩ শকাবে আমার নিকট এই সত্য প্রকাশিত হয় ষে ভারতীয় 
্রহ্মবিচ্যা পুনরায় প্রকটিত হইয়া পৃথিবীতলম্থ সমগ্র মানব- 
জাতিকে উদ্দীপিত করিবে, এবং ব্রক্ষবাদী খবিগণ পুনরায় 
এই ভারতভূমিতে দর্শনযোগ্য হইবেন। তৎকানে উচ্চসাধন- 
সম্পন্ন আমার জনৈক বন্ধুর নিকট এই কথা আমি প্রকাশ করিলে, 
তিনি তৎ-শ্রবণে অতিশয় প্ররফুল্লচিত্ত হইয়া আমাকে বলিলেন যে 
তিনিও কোন সাধু মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়াছেন; পরন্ত তিনি 
আরও বলিলেন যে তিনি এইরূপও শ্রবণ করিয়াছেন যে সেই শুভদ্দিন 
প্রকাশিত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষে দীর্ঘকালব্যাপী মহামারী প্রভৃতি 
উপদ্রব উপস্থিত হইয়া ভারতবাসীকে প্রপীড়িত করিবে এবং তদ্দারা 
ভারতভূমির পাপমালিন্ত অনেক পরিমাণে বিদুরিত হইয়া যাইবে। 
বিগত দ্বাদশ বৎসরের উর্ধকাল যাবৎ ভারতবর্ষ অদৃষ্টপূর্বব মহামারী, 
দুভিক্ষ, ভূমিকম্প,অনাবৃষ্টি,অতিবষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অবিচ্ছেদে ধিন্ন হইয়া 
আমার নিকট আমার বন্ধুর উক্ত বাক্যের সম্পূর্ণ সত্যতাই প্রমাণিত 
করিতেছে। এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে যে এই শোধনকার্য্য শেষ 
হইবার আর অধিক কাল বিলম্ব নাই। আমি সাধুমুখে শুনিয়াছি যে 
ইহার আর অল্প কয়েক বৎসর মান্র অবশিষ্ট আছে; অতঃপর জগতের 
পক্ষে মঙগলময় দিন উপস্থিত হইবে। 

তারতবাসিগণ জানিবেন ষে পাশ্চাত্যপ্রদেশবাসী যে এই দেশে আগ- 
ঘন করিয়াছেন, তাহা একটী আকশ্মিক ঘটনা! নহে। আমি খবিমুখে 


ভূমিকা । ৫ 
শ্রবণ করিয়াছি যে, জনকনন্দিনী যখন অপহৃত] হইয়া লঙ্কাধিপতি- 
কর্তৃক অশোককাননে স্থাপিতা হইয়াছিলেন, তখন রাজকুটুদ্িনী 
ব্রিঞ্টট| তাহার অতিশর যত্ত ও সেবা করিয়! তাহাকে প্রসন্না করেন। 
পরে লঙ্কানীপে শ্রীরামগন্ত্রের অভ্যুদয় হইলে জনসমাজের সৌভাগা- 
বিধারিনী জনকনন্দিনী ত্রিজটাকে কলিঘুগে ভারতবর্ষের আধিপত্য: 
লাভের বর গ্রদ্দান করেন; এবং সেইবরপ্রভাবে ইংরাঞ্গণ এই 
দেশের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। ইহাদ্িগের এতদ্দেশে আগমনের 
দ্বারা জগতের কল্যাণই সাধিত হইয়াছে ও হইবে | (১)সমদর্শনই ষাহা- 


শশী শপ ীপপাশগ শি তেীপপ পাস্তা শা 


পি পাস ভারা 


(১) ইংরাজের আগমনে ভারতবর্ষের অকল্যাণ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ 
এক্ষণে যনে করিতেছেন সত্য; কিন্তু নিবিষ্ট হইয়! বাহার! চিন্ত! করিবেন, তাহারা 
দেখিবেন যে ভিন্নধন্নাবলম্বী প্রবল্লপরাক্রমশালী বিদেশীয় রাজ এতদ্দেশে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, ভারতবর্ষের বিভিন্্র সম্প্রদায়ের লোক সমভাবে শাননাধীন 
হইয়া পরম্পরের প্রতি বৈর পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এবং 
প্রবল শাসনবলে সাধারণ জীবনযাত্রা শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়াতে, এক্ষণে একত্রিতভাবে 
সমাজ সংস্কার প্রভৃতি সাধারণ বিষয়ে লোকের চিন্তাস্রোত প্রবর্তিত হইবার স্থযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ অপরাপর অনেক উপকারও হইয়াছে । বিদেশী 
ইতিহাসপাঠে ভারতবাসীর চিত্ত প্রসারিত হইয়াছে; বিদেশীয়বিজ্ঞানপাঠে 
ভারতবাসী পুনরায় জগত্তত্ব আলোচনা করিতে আরম্ত করিয়াছেন, এবং বিদেশ- 
বাসীদিগের ব্বজাতিনিষ্ঠাদর্শনে ভারতবাসী পুনরায় জাতীয়ভাবে সম্মিলিত হইতে 
প্রয়াস করিতেছেন। পাশ্চাত্য *িয়মফিষ্” সম্প্রদায়ের এবং য্যাল্স মুলার প্রতৃতি 
পণিতগণের প্রযত্থে ভারতবাসীর প্রাচীন জ্ঞানগৌরব স্মতিপথে আরূঢ় হইয়াছে ) 
এবং অনেক শিক্ষিত লোকের হৃদয় আর্য্য নামে উচ্ছ,সিত হইতে আরম্ত করিয়াছে। 
পরন্ত নিরবচ্ছিন্ন সুখ এবং উপকারসাধক বন্থ ইহ জগতে কিছুই নাই। অতএব ইহ! 
অবশ্য শ্বীকার্ধয যে বিদেশীর রাজ প্রবর্তিত হওয়াতে এতদ্দেশে অনেক বিষয়ে 
ছুঃখেরও কারণ উপজাত হইয়াছে; কিন্তু কেবল তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অপর 
অহান্‌ উপকারের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা উচিত নছে। 


ড ব্রঙ্মবাদী খাঁষ ও ব্রহ্গাবন্া । 


দের ভূষণ, সেই খধিগণ, এতদ্েশে ইংরাজের আগমন উপলক্ষ করিয়া» 
পৃথিবীস্থ সমগ্র মানবজাতিতেই ব্রহ্মক্জানের বীজ বপন করিতে প্রবৃত্ত 
হইবেন। ভারতবাসিগণ আপনার! চক্ষু প্রসারিত করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলে এক্ষণই জানিতে পারিবেন ষে এই বাক্য একান্ত অলীক 
বলিয়। মনে করিবার কোনও কারণ নাই । ইয়োরোপ অঞ্চলে দার্শনিক 
পণ্ডিতদিগের মধ্যে বেদান্তচর্চা বিষয়ে যে প্রবল আগ্রহ অধুন। উপস্থিত 
হইয়াছে।তাহা এই বাক্যের সত্যতার একটি বিশেষ প্রমাণ। আমেরিকা 
থণ্ডে ভারতবর্ধাঁয় জানালোচনার যেরূপ প্রভা সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহাও এই বাক্যেরই যথার্থতার পরিচয় দিতেছে । দক্ষিণেশ্বরের 
পৃজ্যপাদ পরমহংদ দেবের একজন বিখ্যাত শিল্প ৬বিবেকানন্দ; 
আমেরিকায় গমনপূর্ববক পৃথিবীর সমগ্র ধর্মমগ্ুলীর প্রতিনিধিগণের 
সভায় উপস্থিত হইয়া, কিঞ্ন্সাআজ বেদান্তবাক্যাভাস প্রচার করিয়া 
সভ্যমণ্লীকে যেরূপ চমৎকূৃত করিয়াছিলেন, তাহাও এই বাক্যের 
সত্যতার একটা বলবৎ প্রমাণ। বাস্তবিক আমরা জানি ভারতবর্ষে 
বিবেকানন্দ অপেক্ষ। সহঅগ্ডণ অধিক শক্তিশালী সাধক অগ্ঠাপি অনেক 
স্থলে দৃষ্ট হইতেছেন। বিবেকানন্দ তাহাদিগের সহিত তুলনায় সাঁমান্ত 
বালকমাত্র। কিন্তু বালক হইলেও তিনি সিংহশাবক; সুতরাং 
অগরে তাহারও বলের যে সমকক্ষ হইতে পারে নাই, ইহা বিচিত্র 
নহে। অতএব সেই নরসিংহগণ যথার্থই আপনাদ্দিগকে প্রকটিত 
করিলে যে পৃধিবীমণ্ডুলস্থ সম্যক মানবজাতির ভাবান্তর উপস্থিত 
হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কি কারণ হইতে পারে? 
কিন্তু খষিগণ যে প্রকটিত হইবেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিতে 
পার। যায়? এক্ষণে কলিকাল প্রবর্তিত, অধর্ধেই লোকের শ্বাভাবিক 
মতি; তাহাতে এই কানে ব্রহ্গবিগ্ভার প্রকাশ হইবে এবং ব্রঙ্গবাদী 


ভূমিকা। ৭ 
-খধিগণ আপনাদ্দিগকে প্রকটিত করিবেন--ইহা! কিরূপে আশা কর 
যাইতে পারে? এইরূপ প্রশ্ন শ্বভাবতঃ লোকের মনে উদয় হইতে 
পারেঃসন্দেহ নাই । কিন্ত চিন্তা করিয় দেখিলে প্রতীতি হইবে যে এই 
কলিকালেও এইরূপ ঘটন] সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে। যে কালে 
তমোগুণ অভ্যু্ষয়সম্পন্ন হয়, তাহাকেই কলিকাল বল! যায়। কিন্ত 
নিরবচ্ছিন্্র তমোগুণ কোন কালে বর্তমান থাকে না; সত্ব এবং রজোগণ 
কলিকালেও তমোগুণের সহিত বিমিশ্রিত অবস্থায় বর্তমান থাকে। 
জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে যেমন মূল দশ! যে গ্রহের থাকে, তত্তিন্ন অপর 
গ্রহেরও ভোগ অল্প অল্প কালের নিমিত এ মূল দশার মধ্যেই হইয়া 
থাকে, তদ্রপ তমঃপ্রধান কলিকালেও মধ্যে মধ্যে অল্প কালের নিমিত্ক 
সত্বগুণপ্রধান সত্যযুগের এবং রঞ্জোগুণান্বিত ত্রেতা ও দ্বাপর যুগেরও 
(ভোগ হইয়া! থাকে । সত্যপ্রভৃতি যুগেও এইরূপ কোন কোন সময়ে 
কলিস্বভাব হিরণ্যকশিপুপ্রভৃতি দৈতাযগণ প্রবল হইয়া সত্যাদিযুগের 
ভোগকাল খর্ব করিয়াছিল। 
পৌরাণিকগণ বলিয়া থাকেন যে সত্যের অবধারিত রাজ্যভোগ* 
কাল অতীত হইয়া ভ্রেতার ভোগকাল উপস্থিত হইলে, শ্রীভগবানের 
নিকট সত্য আপত্তি করিলেন যে তাহার ভোগকালের অনেকাংশে 
কলিত্বভাব অস্থুরগণই রাজ্যবিস্তার করিয়াছে, সুতরাং তৎকালে 
সত্য আপনার শ্বাভাবিক ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন ; অতএব 
ব্রেতার ভোগারন্তকাল আরও বিলম্বে প্রবর্তিত হওয়া! উচিত। 
তাহাতে শ্রীতগবান্‌ বলিয়াছিলেন যে সত্যের ভোগকাল যে পরিমাণে 
'অস্থুরগণ কর্তৃক খর্ধ করা হইয়াছে, সেইপরিমাণ কালের ভোগ 
কলিকালের মধ্যে সত্য প্রাপ্ত হইবেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে 
এই ব্ধান তিনি শ্বয়ংই করিয়াছেন, কারণ কলিকাঁলে জীবের কষ 


৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্া । 


ও অজ্ঞানতা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ; তখন মধ্যে মধ্যে সত্যের 
ভোগ ন1 দিলে কলির জীবের কষ্ট একেবারে অসহনীয় হুইয়৷ 
পড়িবে । সেই নিমিত্ত তিনিই সত্যের মধ্যে কখন কখন কলির 
ভোগ দিয়া, কলির মধ্যে কথন কখন সত্যের ভোগের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। 

ভারতবর্ষের কলিকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেও এই 
বাক্যের সত্যতা পরিলক্ষিত হইয়! থাকে । অভিমন্থ্যপুত্র রাজ] পরীক্ষিৎ 
এবং তৎপুত্র জনমেজয়ের রাজ্যাবসানে কলিআোত পৃথিবীমগ্ডলে অতি- 
শয় বেগের সহিত প্রবাহিত হইতে আর্ত হইয়া জনসমাজকে একেবারে 
অধর্মপন্ষে নিমজ্জিত করিয়] ফেলে) এবং বৈদিক কর্শানুশীলন কেবল 
বাহা আড়ম্বরে পরিণত হয়। তৎকালে শ্রীভগবান্‌ শাক/পিংহরূপে অব- 
তীর্ণ হইয়া কালোপযোগী ধর্ম প্রচার করিয়া পৃধিবীমগ্ডলে পুনরায় শান্তি 
স্বাপন করেন। কিছু দিনের জন্য পুনরায় ভারতের গৃহে গৃহে আনন্দ- 
ধ্বনি উখিত হয়, এবং ভারতের জ্ঞানালোক পুনরায় সর্ধক্রব্যাপী 
হইয়া জনসমাজকে আনন্দিত করে। কিন্তু কিযৎকাল পরে পুনরায় 
কলিপ্রবাহ রদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৌদ্ধধর্মরকে নাস্তিক সর্বশুন্তবাদ এবং 
বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতিতে পরিণত করিয়া বেদান্তচর্চার প্রায় লোপসাধন 
করে এবং জীবের ধর্বুদ্ধিকে মলিন করিয়া ফেলে) এবং জনসমাজ 
হইতে পুনরায় কষ্টের হাহাকারধবনি উখিত হয়। এই রূপে কিছুকাল 
গত হইলে যখন জীবের কট ও অজ্ঞানতা অতিশয়বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, 
তখন ভারতভূমিতে পুনরায় শঙ্করাংশে শঙ্ষরাচীর্ধ্য অবতীর্ণ হয়েন, 
এবং চতুদ্দিকে ত্ীহার ধিচারশক্তিপ্রভাব ও বশোরাশি বিস্তৃত 
হইয়া নাস্তিক বৌদ্ধ মতকে ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত করে। * ০১) 


*(১) অগরাপর স্থলেও অপেক্ষাকৃত কষুত্রশক্তিধারী পুরুষসকল তৎপূর্বে 


ভূমিকা । ৯ 
কিন্তু কালের গতিতে শান্করিক মত ও অবশেষে শুফ তার্কিকতা- 
মাকে পরিণত হয়, এবং কালশক্তি পুনরায় অতিগপ্রবলবেগে 
প্রবাহিত হইতে থাকে, জীবের ধর্পজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়] যায়, দেশাস্তর- 
বাসিগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়! আধিপত্য সংস্থাপন করেন, এবং 
ভারতবর্ষায় জীবের কষ্টধবনিতে গগনমণ্ল পরিপৃরিত হয়। তৎকালে 
শ্রীগৌরাঙ্গদেব এবং গুরুনানক নাভাজি প্রভৃতি ধর্মবীরগণ ভারতবর্ষের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবিশেষে অবতীর্ণ হইয়া! এই অবস্থার মধ্যেও জন- 
সমাজে কতক পরিমাণে শাস্তি ও নির্মল জ্ঞান পুনরায় ব্যবস্থাপিত 
করেন। কিন্তু প্রবল কলিপ্রবাহে তাহাদের উপদেশসকগ ও অন্তঃ- 
সারশন্ত হইয়া এক্ষণে অনেক স্থলে নানাপ্রকার অসার মতামত- 
বিচার এবং অভিনয়মান্রে পরিণত হইয়াছে । ভারতবর্ষায় জীব 
কষ্টের ও অধর্ম্বেরে একশেষ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন । ভারত- 
ভূমি এক্ষণে স্বজনদ্রোহী, পরপীড়ক, পরনিন্দক, ব্যভিচারী, হীনমতি* 
কপটাচারী জনগণের আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছেন। গো- 
জাতিকে দেবতাম্বর্ূপ দর্শন করা উচিত বলাতে যে হিন্দুজাতি 
তাহাদের ধর্শান্ত্রেরে গৌরব করিয়া থাকেন, সেই হিন্দুজাতীয় 
লোকসকলই গোঞ্জাতির উপর অনেক স্থলে যেরূপ ভীষণ 
অত্যাচার ব্যাপার সর্বজনসমক্ষে প্রতিদিন সংঘটিত করিয়! থাকেন, 
পুধিবীতে অপর কোন জাতীয় লোক এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন 
কিনা সন্দেহ । এই কলিকাতা নগরীতেই শকটবাহী বৃধতদিগের 
'অবস্থা দেখিলে বোধ হয় যে অনাহারে থাকিয়া অবিশ্রান্ত্র তোত্র- 
তাড়নাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই বুবি বিধাতা ইহাদিগকে ভারত- 


পি সিল পপ পপীপা স্পস্ট পা শিস শশা 
প পপ পাপী 


ও পরে জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেধরূপ বণনা করা এই গ্রন্থের 
অভিপ্রেত নহে । পরস্ত সর্বত্রই নিয়ম একই জানিতে হইবে। 
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ভূমিতে জন্ম দান করিয়াছিলেন। এই একটি সামান্ঠ দৃষ্টান্তঘারাই 
ভারতবাসীর অন্তঃকরণের হীনতা এবং ধর্্মপ্রোহ বর্তমানকালে 
কি পরিমাণে হইয়াছে তাহ! বুঝিতে পার! যাইবে। বস্ততঃই ভারত- 
বর্ষ এক্ষণে অজ্ঞানতা ও কষ্টের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে লোকসকল যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, 
'তাহাতে বন্ততঃই বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি যেরূপ শক্তি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও অধিক শক্তি প্রকাশ করিতে 
'অভিলাবযুত্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব ভিন্্র ষে জীবের আত্যন্তরিক 
মলিনতা দুর হইতে পারিবে, তদ্রপ আশ! করা যায় না। এবং এই 
মলিনতা৷ দূর না হইলে হিন্দুজাতির পৃথিবীতে আর অধিক কাল 
'অবস্থিতিও সম্ভবপর নহে; কারণ হিন্দুজাতির প্রকৃতিগত গুগ 
ধর্মনিষ্ঠতা) * (১) তাহ! বিনষ্ট হইলে এই জাতির পৃথক্‌ রূপে 
অস্তিত্বের বিলোপ হওয়া অবশ্তস্তাবী। কিন্তু এইরূপ ঘটনা সম্ভবপর 
নছে। হিন্দুজাতি বিলুপ্ত হইলে এই পৃথিবীম্ডলে বিধাতার একটি 
সূর্বশ্রেষ্ঠ রচনাকৌশল বিনুণ্ড হইয়া যায়। অপর সকল বিষয়ে 
হীন। হইয়া পড়িলেও ভারতবর্ষে হিন্দূজাতিতে সর্ববিদ্ভার মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ববিষ্ভ। অগ্ভাপি কোন কোন স্থলে এত অধিক পরিমাণে 
উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া আছে, যে তাহার উপম। পৃথিবীর অন্ত কোন 
স্থানে দৃষ্ট হয় না। হিন্দুজাতির বিনাশে এতৎ সমস্তই পৃধিবী হইতে 
লোপ গ্রাপ্ত হইবে; ইহা বিধাতার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়। 
বিশ্বাস করা যায় না। 

এই দিকে ভারতবর্ষের অবস্থা এইরূপ। অপর দিকে পাশ্চাত্য- 
প্রদেশবাসিগণের মধ্যে যেরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনার বৃদ্ধি হইয়াছে, 

* (১) এতৎসন্বন্ধে মূলগ্রন্থ প্রারভে বিশেষ ব্যাধ্যা করা হইয়াছে। 
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তাহাতে ততৎ-দেশ-প্রসিদ্ধ ধর্শোপদেশসকল আর তাহাদিগের 
চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে না) ধর্ম্ববিপ্লব সর্বত্রই: 
উপস্থিত। অতএব ভারতবর্ধায় সনাতন ব্রঙ্গবিস্ভার প্রচার ভিন্ন 
এক্ষণে জীবের জানতৃষ্ণানিবৃত্তির ও শাস্তিলাভের কোন উপায়াস্তর 
নাই। কিন্তু সাধারণতঃ ভারতীয় দেহই আর্দিকালহইতে এই: 
বিস্তা সম্যক ধারণ করিতে সমর্থ; এবং বিধাতার কৌশলে বর্তমান 
কালে ভারতবর্ষেই পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের বিশেষ সম্মিলনও' 
সংঘটিত হইয়াছে । সুতরাং ভারতে পাশ্চাত্য শাসন উপলক্ষ 
করিয়াই সমদর্শা খধিগণ তারতবাসীকে পুনরায় উদ্ধন্ক করিবেন, 
এবং তাহাদিগের দ্বারা পাশ্চাত্য ও অপরদেশবাসী জনগণকে ত্রহ্গ- 
বিদ্যায় দীক্ষিত করিবেন। সেই শুত সময় উপস্থিত হইতে আর' 
অধিক কাল বিলম্ব নাই। অতএব ভারতবাসিগণ পরস্পরের প্রতি 
এবং পাশ্চাত্য জাতির প্রতি বিদ্বেষভাবশূন্য হইয়া, অ্য়াবিহীন 
নির্শল অস্তঃকরণে সেই শুভ অভ্যুদয়কালের নিমিত্ত গ্রস্তত হইতে 
থাকুন; ব্রহ্গবিষ্ভা-লাভের নিমিত্ত সংযম অবলম্বন করিতে অভ্যাস- 
শীল হউন। ভারতের কশ্যাণবিধানের নিষিত্ত যে সনাতন আদ্ি 
খষি বদরিকাশ্রমে তপশ্চরণে প্ররব্বত্ত হইয়াছিলেন, তিনি শীঘ্র 
আপনাকে প্রকটিত করিয়া জগতের ছুঃখ ও অজ্ঞানরাশি বিদুরিত, 
করিবেন। 


মি] 





বণিক মহাজন বহুমূল্য পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া কোনও দেশে 
আগমন করিতে ইচ্ছুক হইলে, যেমন প্রথমে তাহার আগমন- 
সংবাদ ঘোষণা! করতঃ জনসমাজকে আকরু্ট করিবার নিমিত্ত চর 
প্রেরণ করিক্াা থাকেন, এবং তাহার চরসকল ফেমন হন্দুভিনিনাদে 
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তাহার শুভাগমন বার্ত। নগরের ঘারে ঘারে প্রকাশিত করে; আমিও 
সেই প্রকার এই গ্র্থক্ূপ বাগ্চ বাদন করিয়া খবিদিগের আগমন এবং 
তাহাদের অর্জিত অমূল্য নিধি ব্রহ্মবিদ্ভার সংবাদ জনসমাজে প্রচার 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মহাজনের নিকট উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ, 
সম্বন্ধে না দেখিলে, যেমন কেবল চরগণের বাহ্‌ কাল্পনিক বর্ণনা- 
দ্বারা, মহাজনের নিকটে সধত্বে রক্ষিত মহামূল্য মণিমাণিক্যের প্রকৃত 
জান লাভ করা যায় না, তদ্রপ আমার এই গ্রন্থের অনেক পরিমাণে 
বাহ্‌ ব্যাখ্য। দ্বারাও সম্যক ব্রহ্মবিদ্ভার যথার্থ জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। 
তবে ইহাঘার। যদি কেহ খধিদিগের গতি অনুসন্ধান করিতে 
'উৎসাহিত হয়েন, এবং তীহাদিগের দর্শন লাভ করিয়া] তাহাদিগের 
নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রক্ববিস্তার সাধন লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, 
তবেই আমার এই প্রয়াস সফল হইয়াছে মনে করিব। 





আর ইংরাজ রাজপুরুষগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই 
'যে, এই দেশ তাহাদের অধিকারে আসিয়াছে বলিয়া, তাহারা যেন 
গর্বিত হইয়া ভারতবাসীকে দ্বণার চক্ষে দৃষ্টি নাকরেন; এবং 
নিষ্ষপটভাবে প্রজারঞ্জন হইতেই যে রাঙশক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে 
তাহা যেন তাহার] বিশ্বত ন! হয়েন। বহুকাল পরাধীনতাতে থাকা 
হেতু এবং অপর নানাবিধ কারণে বর্তমান ভারতবাসীর চরিত্রে 
“এমন অমানুষিক দোষসকল পুষ্ইপ্রাণ্ত হইয়াছে যে, তাহ! দেখিলে 
তাহাদিগের প্রতি দ্বণ। ্বভাবতঃই সগ্ডাত হইয়! থাকে; সন্দেহ নাই । 
কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি বিশেষ নিবিষ্ট হইয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে 
"পাইবেন যে, এই সকল দৌষরাশির মধ্যেও, ভারতবাসীর আভ্যান্তরিক 
'প্রক্কতিতে এমন অপাধারণ সদৃগুণসকল বর্তমান আছে যাহ অন্যত্র 
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সুদুলভ। যদি ইহা লক্ষ্য করিতে কেহ সমর্থ না হয়েন, তথাপি 
রাজপুরুষদিগের ইহ] ব্মরণ রাখা কর্তব্য যে স্বার্থপর ও অহন্কৃত 
ব্যক্তি কাহারও শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারে না, 
এবং গ্রজাবর্গের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে ন! পারিলে প্রভূত 
'ব্রাজপ্রীও কখনই স্থুখোৎ্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, বরং অচিরকাল 
মধ্যে তাহ! ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। ইহাই জগতের সনাতন নিয়ম। 
আর বিশেষ কথা আমি এই বলিতেছি যে, ইংরাঞ্জজাতি ভারতবর্ষের 
অধিকার প্রাপ্ত হওয়াতে, যেমন ইংলগু এবং ন্যুনাধিক পরিমাণে 
সাধারণতঃ সকল পাশ্চাত্য প্রদেশই বহুল পরিমাণে বিষয় সমৃদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন, তদ্রপ এই ভারতবর্ষে অবস্থানত্বার! তাহাদের অধ্যাত্ম- 
জ্ঞানালোকও অচিরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। সুতরাং 
তারতবাসীর প্রতি এতদদেণীয় রাজপুরুষদিগের সৌহাদ্দ পোষণ করাই 
সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর | তাহারা সর্বপ্রকার কপটতা পরিত্যাগ 
করিয়া ভারতবাসীর প্রতি যথার্থ সুদ্ভাব পোষণ করিতে শিক্ষা 
করিলে, অচিরে যে আনন্দের দিন আসিয়া! উপস্থিত হইবে বলিয়া! 
আমর! শ্রবণ করিয়াছি, তাহার ফল রাজা ও প্রজা উভয়ে অক্ষ 
ভাবে দীর্ঘকাল ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন, এবং কেহ কাহারও ছুঃখ- 
/ভোগের হেতু হইবেন ন|। 
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লক্ীত্বরপা রাজকন্তাকে বিবন্ত্রী করিতে প্রয়াস করিয়াছিল এবং 
তদবস্থায় পতিত হইয়! সেই ধর্মপ্রাণা রাজনন্দিনী যখন ধর্ম্মেরই 
দোহাই দিয় বারংবার কুরুসভায় বিচারপ্রার্থন করাতেও কলি- 
শ্বভাবপ্রাপ্ত সেই ক্ষত্রিয় বাজন্যবর্গ তাহার বাক্যের উত্তর প্রদান 
করিলেন না, তখন সতাস্থলে উপস্থিত কোন কোন মহুধধি এই আর্ধ্য- 
ভূমিতে ধর্মের এবংবিধ অপলাপ দর্শনে তাহা সহ করিতে না 
পারিয়া, ভারতীয় ক্ষত্রিয়কুলের প্রতি এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান 
করেন ষে ভারতীয় ক্ষব্রিয়কুল ধ্বংস প্রাপ্ত হউক, এবং ক্ষত্রিয়বন্তি 
স্থানাস্তরবাসী মানবগণের আশ্রয় গ্রহণ করুক। ইহার অব্যবহিত 
পরেই দেই অভিসম্পাতেব ফলে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভারতীয় 
ক্ষত্রিয়কুল বিধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং অগ্যাবধি ভারতবর্ষে প্রাচীন সৌর 
কষাত্র বীর্য্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ধর্ম 
হইতে চুুতিই ভারতবর্ষের অধঃপতনের মুলহেতু। কোন কোন 
পুরুষের অভ্যুদয় অধন্্াচরণদ্বারাও বিন হয় না, ইহা অনেক সময়ে 
দেখিতে পাওয়। যায়, সত্য; কিন্তু স্বভাবতঃ যে পুরুষ ধার্মিক, 
অধর্মীচরণ তাহার কখনই সহা হয় না। ইহাতে বিন্রিত হইবার 
কারণ নাই। যেব্যক্তি স্বভাবতঃ মলিন, তাহাকে অপর মলিন বস্ত 
সহজে মলিন করিতে পাবে ন1; কিন্তু স্বভাবতঃ যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ তিনি 
সহজেই অপবিজ্বস্তসংসর্গে মলিন হইদ্া পড়েন। ভারতবাসীর 
প্রকৃতি শ্বভাবতঃ ধন্মান্ুকুল ; বিধাতৃপুরুবের ভারতবাসীর প্রতি 
এইটী বিশেষ কৃপা। ঈশ্বরপ্রদ্দত্ত এই বিশেষ কপার অসম্মান 
বতদিন ভারতবাসী করিবেন, ততদিন যে তিনি নিদারুণ বিধিনিগ্রহ 
প্রাপ্ত হইবেন ইহাতে আর বিচিত্রত। কি আছে? বিধাতৃপুরুষ 
যে আমাদিগকে শ্বীধীনতা। অর্পণ পূর্ব্বক অভ্যুদয়সম্পর করিবেন, 
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তাহার উপযুক্ত ধর্মপ্রাণতা ও নৈতিক উৎকর্ষ আমাদের এক্ষণে 
কোথায় আছে, তদ্বিষয়ে প্রথমে বিচার করা উচিত। ঘরে ধরে 
আমাদের এক্ষণকার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া! দেখিলে এই জাতি 
যে কোন কালে কোন উচ্চকার্য্যের অধিকারী ছিল ব। হইবে এইরূপ 
আপাততঃ মনে ধারণাই হয় না। অধিকাংশস্থলে দরিদ্রের প্রতি 
ধনীর এবং ধনীর প্রতি দরিদ্রের, প্রজার প্রতি ভৃস্বামীর এবং 
ভূস্বামীর প্রতি প্রজ্জার, প্রভুর প্রতি ভূত্যের এবং ভূতোর প্রতি 
প্রভুর--এবং সাধারণতঃ ক্ষমতাহীনের প্রতি ক্ষমতাশালীর এবং ক্ষমত।- 
শালীর প্রতি ক্ষমতাহীনের, যে ব্যবহার এইদেশে এক্ষণে দৃষ্ট হয়, 
তাহ। পরীক্ষা করিয়! দেখিলে ধর্ম এইদেশে কোন কালে ছিলেন 
রলিয়৷ বোধ হয় কি? অপরদেশের অবস্থার সহিত তুলন! করিবার 
কথা আমি বলিতেছি না; তদ্বিবয়ে আমর অধিকাংশ লোকই বিশেষ 
কিছু অবগত নহি। কিন্তু অমর! এই দেশের লোকের প্রকৃতি এক্ষণে 
যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে তাহাদিগকে কি বিধাতৃ-পুরুষের বিচারে 
আমরা কোন প্রকার স্থুথ ও অভ্যুদদয়সম্পন্ন হইবার যোগ্য বলিয়! যনে 
করিতে পারি? রাজনৈতিক স্বাধীনতা! সকলেই বাঞ্ছ করে ইহ 
সতা, এবং পরাধীনতা যে অশেবধিধ ছঃখের হেতু ইহাও সত্য। 
কিন্ত পরাধীনত। আমাদের কর্মের ফলে আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহ] 
্বীকার করিতেই হইবে, এবং আমর! এক্ষণে যেরূপ স্বার্থপর, 
পরম্পরবিদ্বেধী, এবং সন্ধীর্ণহদয় ও কপটাচারী, তাহাতে স্বাধীনতা 
হঠাৎ পাইলেও যে আমরা তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিব 
তাহাও বিশ্বাস করা সুকঠিন। এক্ষণে যেজাতি আমাদের উপর 
রাজত্ব করিতেছে, তাহার! হূর্বল নহে এবং আমাদের শ্বাধীনতা- 
প্রাপ্তিবিষয়ে বাধা দিতে তাহার সম্পূর্ণ সমর্থ ও ইচ্ছুক। এইরূপ 


১৮ ব্রঙ্গাবাদী খধি ও ব্রঙ্গাবিষ্া । 


রাজ্য সহজে কেহ কখন পরিত্যাগ করে না। আমাদের মধ্যেই যদি 
কেহ কখন কোন বিষয়ে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন, তবে সেই ক্ষমতা ইচ্ছ- 
পূর্বক কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে সচরাচর দেখা যায় কি? তবে 
বিদেশীয়গণ তাহাদের এই প্রভূত ক্ষমতা সহজে পরিত্যাগ করিবে 
ইহ! কিরূপে বিশ্বীস কর! যাইতে পারে? আমাদের চরিত্রের এমন 
আকর্ষণ নাই, যাহা দেখিয়া তাহার! মুগ্ধ হইবে; আমাদের এমন 
কোন প্রকার বল নাই, যাহ] দেখিয়া তাহারা ভীত হইবে । আম্রা 
দুর্বল ও ধর্মমচ্যুত হওয়াতে কেহ কাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
পারি না, এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র হইতে অনেকেই বাস্তবিক 
অযোগ্য ; স্থৃতরাং বর্তমান অবস্থায় একত। আমাদ্বিগের মধ্যে অসম্ভব । 
ইহাঁও স্মরণ রাখিতে হইবে যে পাশ্চাত্য প্রদেশে কেবল রাজনৈতিক 
স্বাধীনতার নাম শুনিয়! যেরূপ ধনী দরিদ্র সকল লোকই মাতিয়। উঠে, 
আমাদের দেশের সাধারণ লোক তদ্রপ রাজনৈতিক স্বাধীনতার নামে 
মাতিয়া উঠে না। ভাল হউক অথবা মন্দ হউক, ইহাই আমাদের 
দেশের অবস্থা । অতএব রাজনৈতিক আন্দোলন যে প্রকারে এদেশে 
এক্ষণে চলিয়াছে তাহাতে থে ইহা! দেশের যথার্থ মঙ্গল সাধন করিতে 
পারিবে এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দৃষ্ট হইতেছে না। পক্ষান্তরে 
এই আন্দোলন এক্ষণে কোন কোন স্থলে দস্ুতার পরিণত হইয়া 
দেশের অশান্তি অধিক পরিমাণে যি করিয়াছে মাত্র ।* পরন্ত এত 


সপ ৯ স্পা শত শী শট সপ পাপ জা এ. পাস তি শাক শশী শীট শট পোস্ত 





*আমি এইরূপ নিবেন যেরাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা দেশের কোন 
উপকারই সাধিত হয় নাই। প্রত্যেক কার্য্যেরই শুভ এবং অশুভ এই উভয়বিধ 
ফল থাকে ; এবং এই অন্দোলনের ফলেও অনেক শুভফল উৎপন্ন হইয়াছে সঙ্গেহ 
নাই | যেষন ইহার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি এক্ষণে লোকের অধিকতর 
দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পরন্ত এই সকল ফল অবাত্তর ফল মাত্র, সাক্ষাৎ ফল নহে । 


শাকিলা লাশ সা শি 


ভূমিকা। ১৯ 


ছুর্গতির সময়েও এক ধর্মের নামেই ভারতবানী আবাল বৃদ্ধ 
বনিতাকে অগ্যাপি উৎসাহাগিত হইতে দেখা যায়। এই উৎসাহ 
আন্গুরিক উৎসাহ নহে। অপরের সহিত শক্ত কর, তাহাকে 
বলক্রমে বশীভূত কর, তাহার ধন বত স্ত্রী কন্া অপহরণ কর, এইরূপ 
উৎসাহ সাধারণ হিন্দুদিগের যধ্যে এযাবৎ উপজাত হয় নাই। অতএব 
বুঝিতে হয় যে হিন্দুজাতি এক্ষণে অতিশয় ছুরবস্থাপত্ন হইলেও, ইহা 
দের আত্যন্তরিক প্ররুতি স্বভাবতঃ ধর্মচচ্চণরই অন্ুকুল। অতএব 
যাহাতে এতদ্দেশীয় যুবকবৃন্দ সন্দিষিফল রাজনৈতিক আন্দোলন 
পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দুদিগের এঁহিক ও পারলৌকিক গৌরব ও 
অভ্যুদয়ের মৃূলীভৃত ধর্ান্ুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তদ্ধিষয়ে প্রত্বত্তি উৎপা- 
দন করাও এইগ্রন্থ রচনার একটি উদ্দেশ্ত। কর্মের প্রতি অনাস্থা 
স্থাপন করা এই গ্রন্থের অভিপ্রেত নহে; পরস্ত শাস্ত্রীয় উপদেশ 
অনুসারে বিহিত কর্্মকরণে প্রবৃত্ত হইয়া যাহাতে হিন্নুজাতি নির্শলতা 
লাভ করিতে পারে, তদ্থিযয়ে জনসমাজকে উৎসাহিত করাই ইহার 
মুখ্য উদ্দেশ্ত। তপন্যাতিন্ন এই ভারতভূমিতে কখন কেহ স্থায়ী 
উন্নতি লাভ করে নাই; তপন্তাদ্বারা চিভ নির্মল হইলে বিধাতৃ- 
পুরুষের প্রসন্নতা লাভ করা যায়; তিনি প্রসন্ন হইলে জীবের অপ্রাপ্তব্য 
কিছুই থকে না। এইক্ষণে সেই সনাতন পন্থা! অবলম্বন পূর্ব্বক 
আপনাদের চরিত্র গঠিত না৷ করিয়া, জনসমাজের চিত্ত নির্মল 
করিতে প্রত না করিয়া, বলপূর্বক রাজনৈতিক ম্বাধীনত৷ 
লাতের যে প্রয়াস ও আশা, তাহ! পূর্ণ হইবার কোন 
সম্তাবন। দেখ! যাইতেছেনা। সকল কাধষোরই পন্থা আছে, 
এবং একদেশে যে প্রণালী ফল দানে সমর্থ অপর দেশে তাহ! 
ফল দানে সমর্থ হয় না, ইহা মনে রাধিয়! কার্ষে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত | 


২০ ব্রঙ্গবাদী খষি ও ব্রঙ্গবিষ্যা! ৷ 


ধর্মসাধনই তারতবাসীর প্রকৃতিগত বিশেষত্ব । এই দেশে প্রাচীন 

কাল হইতে আধুনিককালপর্য্যস্ত যখন যিনি কোন মহধ কর্ম্ম সম্পা- 
দন করিয়াছেন, তখন তিনি ধর্দবলেই তাহা সম্পাদন করিয়াছেন; 
রাজনৈতিক ব্যাপারসকলও এই নিয়মের বহিভূত নহে। বেদব্যাস 
স্বয়ং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ষে, শ্রাভগবদবতার 
কুষ্ণাঙ্জুনও ন্বয়ং তপশ্চরণ করিয়া বরলাতাস্তে অভীগ্সিত কর্ম সম্পা- 
দন করিয়াছিলেন । মহারথী ভীম্ম, ড(্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি যোদ্ধ,গণকে 
পরাভূত কর! বিষয়ে আপনাকে সম্পুর্ণ অসমর্থ জানিয়া অর্জুন হিমালয়- 
শিখরে মহৎ তপস্তা অবলম্বন পূর্বক দৈববল সঞ্চয় করতঃ যুদ্ধকার্ষ্য 
প্রবৃত্ত হয়েন এবং সমরে শক্রদলকে পরাভূত করেন। কথিত আছে, 
রামচন্দ্র শ্বয়ং দেবীর আরাধনা করিয়া! বরলাতান্তে রাবণ বধ করিতে 
অগ্রপর হয়েন। এইরূপ দৃষ্টান্ত সর্বত্রই প্রাচীন হিন্দু-গ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই প্রণালীই চির প্রচলিত; ইহার ফল 
এই যে, অপরের অসাধ্য কর্ম সম্পাদন করিলেও তন্নিবন্ধন অহঙ্কার 
উপজাত হয় না; কারণ কর্ম-কর্তা জানেন যে ইহ! তাহার নিজ 
ক্ষমতার সিদ্ধ হয় নাই। সামাঞ্জিক ব্যাপারে অনহস্কত চিত্তে বৈধ কর্ম 
করাই সুর ও আর্ধ্য ভাব,ইহাই ভারতীয় আদর্শ। এই আদর্শ পরিত্যাগ 
করিয়া আস্থরিক ভাব অবলম্বনে এই দেশের ইষ্ট সাধিত হইবে না। 
আন্মুরিকভাবসম্পন্ন হইয়া রাজনৈতিক স্বাধীনত! লাভ করাও বাঞ্ছ- 
নীয় নহে। যেমন ছুর্ববস্ত পুরুষ সম্পৃর্ণম্বাধীন হইলে, সে তাহার নিজের 
ও প্রতিবাসীর অকল্যাণসাধনের হেতু হয়; তদ্রুপ অস্থুরতাবাপন্ন 
অধর্মনিরত জাতিও স্বাধীনতা লাভ করিলে, ইহা তাহার ও অপরের 
কল্যাণসাধনের হেতু না হইয়া বরং অকল্যাণের হেতু হইয়া থাকে । 

অতএব যাহাতে আমাদের প্রাচীন সনাতন ধন্াঙ্ুষ্ঠান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 


ভূমিক| । ২১ 


চরিত্র নির্মল হয়, অস্তঃকরণ উদার ও প্রশস্ত হয়)তদ্বিষয়ে সর্বতোভাবে 
প্রবত্ব করা এক্ষণে কর্তব্য। পরস্ত দুঃখের বিষয় এই যে হিন্দুধর্ম অনেক 
স্থলে বিপরীতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া কেবল ক্ষণিক ভাবুকতায় অথবা 
শুষ্ক মায়াবাদে পরিণত হইয়াছে । অপর দিকে প্রাচীন ব্রহ্গর্ষিগণ-_ 
ধাহাদিগের অপরিসীম জ্ঞানবলে ভারতবর্ষ এককালে জগতীমণ্ডলে 
সর্ধোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল,_তীহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাতক্তি 
এক্ষণে অনেকস্থলে ভারতীয় ধর্শসম্প্রদায় সকলের মধ্যেও এক প্রকার 
লুপ্ত হইয়াছে । খধষিগণকে আমরা “পণ্ডিত” বিশেষ বলিয়! গণ্য করিতে 
আবস্ত করিয়াছি। এই নিমিত্ত এই গ্রন্থে প্রথমেই খবিদিগের সর্ধোৎ- 
কর্ষ স্থাপন করিতে বিশেষ চেষ্টা কর! হইয়াছে । তাহাদের প্রতি বিশ্বাস 
তক্তির উদয় হইলে, তাহাদের উপদিষ্ট সাধন অবলম্বন করিতে শ্বভা- 
বতঃ ইচ্ছার উদয় হইবে, ইহাই আমার আশ1। মূল ব্রহ্মবিদ্যা যাহ! 
অপর সকল বিগ্ভার যোনিশ্বরূপ, তাহাও গুরূপদেশে যতদুর অন্তরে 
প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ এই গ্রন্থে বিবৃত করা 
হইয়াছে | এবং অবশেষে দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্ভা নামক দ্বিতীয় তৃতীয় ও 
চতুর্থ খণ্ডে বড় দর্শন (বিশেষতঃ সাংখ্য বেদান্ত ও পাতপগ্রল দর্শন) গ্রাচীন 
তাস্ প্রভৃতি অবলম্বনে ব্যাখ্যা করিয়া, দর্শনসকলের অধিকারনির্দেশ 
পূর্বক কল্পিত বিরোধ নিশ্পন্তি করিতে প্রযত্র করা হুইয়াছে। ব্রহ্ধ- 
বিস্তার নিগৃঢ় তত্বসকল বেদান্তদর্শন। পাতঞ্জলদর্শন এবং সাংখ্য- 
দর্শনে মহর্ষিগণ হ্বয়ং ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; এ সকল দর্শনপাঠেই ব্রঙ্গ- 
বিস্বা ষথার্থরূপে অবগত হওয়] কর্তব্য । “ব্রক্ষবাদী ধাধি ও ব্রহ্ম বিস্তা” 
নামক এই গ্রন্থের প্রথম থগ্ডকে পদার্শনিক রঙ্গবিস্তা” নামক খণ্ড 
সকলের উপক্রমণিক! শ্বরূপও গণা করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থ 
পাঠে ষর্দি জনসমাঁজে আর্ধা খবিদিগের প্রতি এবং তাহার্দিগের উপ 


ঙহ ব্রঙ্মবাদী ধবি ও ব্রহ্ধাবিষ্ভা | 


দিষ্ট ধর্মের গ্রতি কিঞিৎ পরিমাণেও ভক্তি শ্রদ্ধার উদয় হয়, এবং 
শান্ত্রবিহিত কর্পান্ষ্ঠানের প্রতি আস্থা! জন্মে, তবে পরিশ্রম সফল 
হইয়াছে মনে করিব। 


শু. উপ্পত্নতহাজ । 

ধাহার! পাশ্চাত্যপ্রণালীতে শিক্ষ। প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং, এতদেশীয় 
বর্তমান হিন্দুসমাজের হুর্গতি ও হীনাবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়! এবং 
কেবল শ্বীয় তর্কবুদ্ধি দ্বার] পরিচালিত হইয়া, হিন্দুর্দিগের সনাতন 
ধর্মের প্রতি অনাস্থা সম্পন্ন হইয়াছেন, তীহাদ্িগের নিকট আমার 
বিনীত নিবেদন এই যে, যে সমন্ত তর্কজাল সাধারণতঃ হিম্দুধশ্মের 
এবং অপরাপর ধর্মের প্রতি এক্ষণে প্রয়োগ করা হয় তৎসমস্ত আমি 
ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমহইতে আরস্ত করিয়া দীর্ঘকাল অতি স্বাধীন 
ভাবে সমালোচনা! করিয়াছি; ততৎ্ফলে আমিও দীর্ঘকাল ধর্ধের 
প্রতি অনাস্থাসম্পর্ন হইয়াছিলাম। পরন্ত দৈবশক্তি ও খধিশক্তি 
প্রভাবে আমি ধর্মের বহুবিধ প্রত্ক্ষ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে তৎ- 
গ্রতি আস্তিকবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিৎ এবং শ্ব্ং কিঞ্ং কিঞ্িৎ আচরণ 
করিয়৷ তাহার বধার্থতাও অনুভব করিতেছি । বস্ততঃ আচার 
স্বারাই ধর্মের সারবত্ত। ষথার্থরূপে অন্থুতবকরিতে পার! যায়, কেবল 
বাহিক যুক্তিতর্কন্বার৷ তাহা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য করা৷ অতিশয় 
কঠিন। আহার করিলে যে শরীরে রজ্জসধার হয় তাহা প্রত্যেক 
মন্ধৃস্তই কার্য্যতঃ অন্দভব করিয়া থাকেন; কিন্ত যদি কোন ব্যক্তি 
বলেন যে নানাবিধ বর্ণ ও নানাবিধ গুণ বিশি্ আহার্যয বস্ত হইতে 
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কিরূপে শরীরে রক্ত, ছুঞ্চ, শুক্র, অস্থি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা! বিচার 
দ্বারা তাহাকে বুঝাইয়া নাদ্িলে তিনি আহার করিবেন না, তবে 
কেবল বিচার দ্বার। সেই ব্যক্তিকে তাহা বোধগম্য করাইয়া! আহারে 
প্রবৃত্তি জন্মান কতদূর কঠিন, ইহ ক্ষণকাল চিন্তা করিলে সকলেরই 
বোধগম্য হইবে। তৎসহ তুলনায় জীবতত্ব জগততত্ব এবং ঈশ্বরতত্ব 
যে অতিশয় কঠিন বিষয়, ইহা অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং 
সাধারণ ইন্িয়গ্রাহা জ্ঞানের উপরপ্রতিষ্ঠিত তর্কবিচার দ্বারা এই 
সকল অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিশ্বাস উৎপাদন করা যে সহত্র- 
গুণে অধিক কঠিন তত্ষিবয়ে কোন প্রকার সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। 
অতএব জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাসাধনের 2্ায় যদি সাধারণ তর্কবিচার 
দ্বার ধর্মতবসকলের মীমাংসা সাধন করিতে কেহ আকাঙ্ষা করেন, 
তবে তাহার আকাজঙ্ষা ফলবতী হইবার সম্ভাবন! অতি অল্প। যাহা 
হউক আমি নিজে খধিদিগের যে সমস্ত অলৌকিক শক্তি পরিদর্শন 
করয়াছি এবং ধর্মের ষে সকল প্রমাণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লাভ করিয়াছি, 
তাহা এই গ্রন্থে কিছুই লিপিবদ্ধ করি নাই; কারণ তাহাতে সাধারণ 
ইংরাজি প্রণালীতে শিক্ষিত লোকের বিশ্বাস স্থাপনকরা সম্ভবপর নছে; 
স্থতরাং তদ্দারা মঙ্গল সাধিত ন! হইয়া বরং এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের 
প্রতি অনাস্থ! ও অশ্রদ্ধারই উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা । অতএব যুক্তি 
ও বিচার ঘারাঁই সাধারণতঃ বক্তব্য বিষয়সকল ব্যাখ্যা ও প্রতিপন্জ 
করিতে প্রধত্ব করিয়াছি। তান্বারা যদি অন্ততঃ ভারতবর্ষের লুগ্ত বিস্া 
কি ছিল, তাহ! জানিবার জন্ত ইচ্ছার উদগম জনস্মাঞ্জে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়, তাহ! হইলেও আমি কতার্থন্ন্ত হইব। 
আর ভারতবধীয় পঙ্ডিতসমাজের নিকট আমার বিনীত নিবেদন 
'এই যে, আমি পঞ্ডিত নহি, ওকালতীব্যবসায়ী বিষয়ী লোক ; সুতরাং 


২৪ ব্রহ্ষবাদী খধি ও ব্েক্ষাবিষ্া। | 


পঙিতসমাজের কাহারও সহিত আমার প্রতিঘশ্বিতা নাই । আমার 
পার্ডিত্যের অভাব এতই অধিক যে সাধারণ ব্যাকরণ শান্ত্রেও 
আমার বুযুৎপত্তি অতি অল্প। তবে আমার ভাগ্য অতি অসাধারণ, কারণ 
আনি মহত্রুপা লাভ করিয়াছি; সেই কপাবলে, অতি হুর্বোধ্য দর্শন 
শান্্রসকলও, স্সেহময়ী জননীর হ্ঠায়তাহার্দের গোপনে রক্ষিত জানামূত 
আমার নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমিই স্থানে 
স্থানে বিশ্িত হইয়াছি। হিন্দু পঙ্িত সমাজে অবশ্ঠ ইহা সর্ববাদিসম্মত 
যে প্রীভগবান্‌ বেদব্যাস, মহর্ষি কপিল, পতঞ্জলি এবং গৌতম প্রভৃতি 
সিদ্ধধিগণ ভ্রমপ্রমাদশন্ত “আগ” পুরুষ ছিলেন ; সুতরাং তাহািগের 
মধো প্রকৃত মতবিরোধ থাক] অসম্ভব । অতএব ইহা অবস্থ শ্বীকার্যয 
ষে আপাততঃ যে সকল বিরোধ তাহাদের উপদিষ্ট গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, 
তাহার অবশ্ত কোন না কোন মীমাংসা আছে । আমার হৃদয়ে শ্রীগুরু 
কৃপায় দর্শনশান্ত্রসকলের সামগ্তস্তস্থাপনসমর্থ একপ্রকার মীমাংসা 
প্রকাশিত হইয়াছে; তাহ! পঞ্ডিতসমাঞ্জে প্রকাশিত হইলে, তদ্দার! 
মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়! বিশ্বাস করিয়া! তাহ] এই শ্রন্থে প্রকাশিত 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। দেশ কাল পাত্র অনুসারে ধর্মশিক্ষ। ও 
প্রচারপ্রণালীরও অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে; সুতরাং, যদ্দিচ 
অজিজ্ঞাসিত হইয়া! এবং অপাগ্রে বিগ্ভ! অর্পণ কর। বিষয়ে শাস্ত্রে নিষেধ 
আছে জানি, তথাপি পূর্বের সামাজিক গঠণপ্রণালীর এক্ষণে বহুল 
পরিমাণে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; এক্ষণে আর ব্রহ্মবিগ্কাসম্পন্ন সিদ্ধর্ষি- 
দিগের আশ্রমসকল প্রকটিত নাই; সুতরাং জিজ্ঞান্ু হইয়া যে লোকে 
তাহাদিগের নিকট গমন করিবে এমন স্ুব্যবন্থাও এক্ষণে নাই। 
বিশেষতঃ কিছুকাল যাবৎ ভারতবর্ষে হিন্দুধন্ম লুণ্ড হইবারই উপক্রম 
দত: বোধ হইতেছে। অতএব হিন্দুধর্মের ও শাস্ত্রের পক্ষে আপৎ- 
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কালই এক্ষণে উপস্থিত বলিয়৷ বিবেচনা করা সঙ্গত। অতএব. 
্রন্মবিদ্কা সাধারণ সমক্ষে কিঞিত প্রকাশিত করিলাম বলিয়া পরঙ্ডিত 
মহোদয়গণ যেন আমার প্রতি অকুপ না হয়েন। আপতকাল উপস্থিত 
হইলে মহর্ষিগণ ও অপাত্রের দান গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব পঞ্ডিত- 
সমাজের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমি অপগ্ডিত বিষয়ী 
লোক হইলেও।জাতীয় বিস্তার এই আপত্কালে,গ্রন্থকার অযোগ্য লোক 
বলিয়। এই গ্রন্থের আলোচনা করিতে যেন তাহার! কুষ্ঠিত না হয়েন। 
ভিন্ন ভিন্ন দর্শন শাস্ত্রের এক প্রকার সামঞ্জম্ত মীমাংসা আমি এই 
গ্রন্থে করিয়াছি ; তাহাদের চিস্তাশক্তি এই বিষয়ে স্বাধীনভাবে প্রবর্তিত 
হইলে হয়ত ইহা অপেক্ষা! উত্তম মীমাংসা তাহারা ভগবত কপায় 
আবিষ্কার করিতে পারিবেন। অতএব আমার সহিত বিরোধের 
কোন বিষয় নাই। আমি পণ্ডিত নহি এবং অন্রান্ত নহি, সুতরাং 
আমার কোনস্থলে ভ্রমে পতিত হওয়া বিচিতে নহে; অতএব 
পণ্ডিত মহ্ছোদয়গণ অন্ুকম্পাপূর্ধক আমার ভ্রম প্রমাদের প্রতি 
উপেক্ষা করিয়া, গ্রন্থোক্ত বিষয়ালোচনায় প্রব্তত হইবেন, ইহাই 
তাহার্দিগের নিকট আমার বিনীত প্রার্থন] ৷ 

আর সর্বসাধারণ হিন্ুজনগণের নিকট আমার বক্তব্য এই যে. 
এই গ্রন্থে ভারতীয় আর্ধ্যসষাজের শিরোমণি ব্রঙ্গবাদী খধিগণের 
গুণ এবং ব্রদ্ষবিস্ভা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে; সুতরাং, 
লেখকের লিখিবার শক্তি যেরূপই হউক না কেন, এই গ্রন্থে বিরত 
বিবয়সকল অবশ্ই তাহাদের আনন্দ উৎপাদন করিবে । আর 
চন্দনবৃক্ষসংসর্গে যেমন অপর কাষ্ঠও সৌরভঘুক্ত হয়, স্পর্শন্বশি- 
সংস্পর্শে কদাকার লৌহও যেমন স্ুুবর্ণ্ব প্রাপ্ত হয়, সাধুসংসর্ে 
অতি পাপিষ্ঠ পুরুষও যেমন উদারতা লাত করে, তদ্রপ গ্রন্ককার 


২৬ ্রঙ্মাবাদী ঝষি ও ব্রন্মাবিভা | 


অপগ্ডিত মন্দমতি বিষয়ী লোক হইলেও, এই গ্রন্থে বিবৃত ব্রহ্গবাদা 
খবিদিগের গুণে এবং ব্রহ্মবিগ্ভার নিজ শক্তির প্রভাবে এই গ্রন্থও 
আনন্দোৎ্পার্দিক। শক্তি লাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ মামি 
পরমারাধ্য ব্রহ্মধিতে এই গ্রন্থ প্রথমেই সমর্পণ করিয়াছি ;তাহার প্রসাদ 
স্বরূপ ইহ প্রতিগ্রহ পুর্বক জনসমাজের নিকট এক্ষণে উপস্থিত হইয়া 
তাহাদিগকে ইহার আম্বাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি 3 ভন্রস। 
করি তন্দারা তাহার! অবপ্ত আনন্দ লাভ করিবেন। 

ভূমিক! সমাপ্ত । 

॥ ও তৎ সৎ ॥ 





ও শ্গুরবে নমঃ 
ও হবিঃ। 


ভ্রন্ক্ষত্বাদী হু।ন্নি ও জ্রন্ষন্বিল্য। 


শিপ, চি 





প্রথম অধ্যায়। 


শষ পাডি১52 ৬ - পট” 


উদ্বোধন । 


শা এ তি তা পাশ 


প্রথস্ম পাদে-_ ভ্ডাল্লত ভুুক্টিন পুণ্য ভু স্মি । 


এই ভারতভূমি পুণ্যক্ষেত্র | ব্রহ্গবাদী ধষিগণের পাদম্পর্শে ইহার 
ধুলিকণাদকল পবিব্রে হ্য়াছে। জগতের হৃষ্টিস্থিতিলয়বিষয়ক 
জ্ঞান, জীবের স্বরূপ, এবং সর্ববিধ দুংখনিরৃন্তির হেতুভূত পরব্রহ্গতব 
(যাহাকে ব্রহ্বিস্তা বলে, তাহা) এই ভূমিতেই ব্রহ্মবেক্তা খষিগণ- 
কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । এই ব্রক্গবিদ্তা ভারতবাসিগণের বিশেষ 
বিস্তা ; বর্তমান ছুর্দশাপন্ন অবস্থার ও ভারতবাসী হিন্দুগণই এই 
্রহ্মবিস্তা কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে হিন্দু সন্তানগণের 
বিশেষ অধিকার । 


২৮ ব্রক্ষমবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ঠা৷ | 


জগরিক্নস্তা বিধাতার সন্বন্ধে এতন্বারা পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা 
হয়না। কারণ বিচিত্রতাই জগতের নিরম; বৈচিত্র্যহইতেই 
জগতের প্রকাশ; বিচিত্রতাবিহীন হইলে জগতের অস্তিত্বই অসম্ভব 
হইয়া পড়ে। ইহজগতে এমন দুইটা বস্ত দৃষ্ট হয় না, যাহা সর্বাংশে 
তুল্য, কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব প্রত্যেক বন্ততেই আছে) সেইবিশেষত্ব 
'বিহীন হইলে সেই বস্তর প্রকাশ থাকা কোন প্রকারে সম্ভব হয় না। 
একদেশে যেরূপ বৃক্ষলতা উপঙ্জাত হয়, একদেশজাত জীবজস্তর 
যেরূপ আকুতি ও প্ররুতি; অপর দেশজাত বৃক্ষলতা ও জীবজন্তর 
ঠিক তদ্রূপ অবয়ব ও প্রক্তি কখনও হয় না। ইহাই জগতের সনাতন 
ও স্বাভাবিক নিয়ম । 

বিশেষ বিশেষ মনুয্ের যেমন বিশেষ বিশেষ আরুতি ও প্রকৃতি 
আছেঃ তদ্রুপ বিশেষ বিশেষ দেশবাসী বিশেষ বিশেষ জাতীয় মনুষ্যেরও 
অপর দেশীয় এবং অপর জাতীয় মনুষ্য হইতে দ্বতন্ত্র আকৃতি ও প্ররুতি 
আছে। হ্ৃতরাং যে কার্য এক জাতীয় মনুয়্ের প্ররুতির অনুকূল 
তাহা অপর জাতীয় মন্ুষ্তের প্রকৃতির তজপ অন্থকূল নহে। 

যেমন নিয়দিকেই জলের গতি সর্বত্র দৃই হয়, বিশেষ বাধা না 
থাকিলে জল নিয়দ্দিকেই শ্বভাবতঃ গমন করিয়া থাকে, তত্রপ বিশেষ 
বাধা না থাকিলে মন্ুয্যও স্বভাবতঃ স্বীক্প প্ররুতির অনুকূল কার্ষেযরই 
অনুধাবন করিয়া থাকে । বিশেষ বিশেষ মনুস্থগণের সন্বদ্ধে যে নিয়ম, 
বিশেষ বিশেষ জাতি সন্বন্ধেও ঠিক সেই নিয়ম । ভারতবাসী আর্য্য- 
গণের প্রক্কতি স্বতাবতঃ পরমার্থ চিন্তনের অনুকূল; সুতরাং ব্রহ্গবিস্তা 
এই ভারতভূমিতে যক্প আলোচিত হইয়াছে, তদ্রপ অন্ত কোন 
স্থানে হয় নাই; অতএব এই ভূমিতেই এই বিত্ত পরাকাঞ্ঠা প্রাপ্ত 
হইয়াছে । অপরাপর দেশেও ধর্শান্ুশীলন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 


প্রথম অধায়--প্রথম পাদ । ২৯ 


ধর্ম জীবের স্বভাবগত বন্ধ ; সুতরাং ন্যুনাধিক পরিমাণে সকল শ্রেদীর 
জীবেই কোন না কোন প্রকার ধর্মাস্থশীলন আছে। কিন্ত অপর 
সকল জাতিতে ধর্দীচরণের চরম ফল,কোন না কোন প্রকার স্বর্ন লাভ 
মাত্র। কোন বিশেষ প্রকার স্বর্গাধিপতি বূপেই “ঈশ্বর” অপরাপর 
ধর্শান্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন এবং অপরদেশবাসীকর্তৃক পৃজিত হয়েন। 
পরস্ত কেবল ভারতভূমিতেই পূর্ণ অত্বৈত ব্রহ্মতত্ব প্রকটিত হইয়াছে, 
এবং অধ্বৈতত্রহ্ষমরূপতাপ্রাপ্তিকূপ মোক্ষই যে জীবের চরম আদর্শ 
তাহা কেবল ভারতভূমিতেই খষিগণ কর্তৃক প্রকাস্থিত হইয়াছে; এই 
বিদ্যা অন্তক্র নাই। 

জগত্তত্ব ও জীবতত্ব নিঃশেষরূপে পরিজ্ঞানার্থে ধ্যাননিমগ্ন 
খবিগণের :নিকট অশরীরবাণীসকল আবিভূত হইয়া তাহাদিগকে 
তদ্ধিযয়ক তত্বসকল প্রথমে উপদেশ করেন; সেই সকল আকাশবানী 
“শ্রুতি” নামে ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ । শ্রুতিমুখে তত্বসকল অবগত হইয়া 
খবিগণ তদুপদিষ্ট সাধন অবলম্বন পূর্বক জগৎকারণ পরব্রহ্গের 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সর্বজ্ঞ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার! 
তাহাদের আয়তীরুত এই বিদ্যা অন্থগত শিষ্ভদ্িগকে তাহাদের 
অধিকার অনুসারে নান! প্রকারে উপদেশ করিয়। ক্রমশঃ ভারতবর্ষে 
তত্বজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। খষিগণ সাধারণ জনসমাজের উপ- 
কারার্থে শ্রতিবাক্যসকল অনুবাদ ও বিস্তার করিয়া ইতিহাস, পুরাণ, 
স্মৃতি প্রভৃতি শান্ত্রসকলও রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রঙ্গবি্ভা 
সম্বন্ধীয় শাস্ত্র অতি বিস্তীর্ণ। তন্মধ্যে বর্তমান কালে প্রচলিত অধি- 
কাংশ পুক্রাণ ও ইতিহাস মহধি কৃষ্ণ তৈপায়ন বেদব্যাস কর্তৃক 
প্রণীত। ] 

পরন্ত ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে বক্ষবিদ আচার্য্যগণ শিশ্তদিগকে: 


৩৪ ব্রগ্ধাবদী খধি ও ব্রদ্ধাবিষ্কা! ৷ 


শিক্ষা দিবার নিষিত্ত অতি সংক্ষিপ্ত সুত্রাকারে উপদেশযোগ্য বিষয় 
সকল সন্নিবেশিত করিতেন। শিয্দিগের অন্তরে সেই সকল উপদেশ 
গাঢ়রূপে অদ্কিত করিবার নিমিত্ত এই প্রণালী অবলম্িত হইত । এই 
প্রকারের হুত্র পরে “দর্শন” শান্ত নামে আধ্যাত হয় । তন্মধ্যে ছয় 
খানি দর্শনই প্রধান, এবং সর্ধত্র প্রসিদ্ধ। ইহাদের নাম (১) 
পৃর্বমীমাংসা দর্শন (২) বৈশেধিক দর্শন (৩) ন্তায় দর্শন (৪) 
সাংখ্য দর্শন (৫) পাতঞ্জল দর্শন অথবা যোগহ্ত্র এবং (৬) ত্রহ্গ- 
/মীমাংসা ; উত্তর মীমাংসা, বেদান্ত দর্শন, এবং ব্রহ্ষস্ত্র, এই তিনটা ব্রহ্ম 
মীমাংসারই নামাস্তর | 
পর্বমীমাংস! দর্শনের উপদেষ্টা মহধি জৈমিনি, বৈশেধিক দর্শনের 
উপদেষ্ট। মহধি কণাদ, স্যায়দর্শনের উপদেষ্টা মহধি গোতম, সাংখ্য 
দর্শনের মূল উপদেষ্টা মহধি কপিল, পাতঞ্জল যোগন্ত্রের উপদেষ্টা 
মহধি পতঞ্জলি, এবং বেদান্ত দর্শনের উপদেষ্টা যহধি কষ্কতৈপায়ন 
বেদব্যাম। যোগাবলবিসাধকদিগের পক্ষে পাতগ্রল দর্শন অতি 
উপাদেয়; মহধি বেদব্যাস স্বয়ং ইহার ভাষ্য রচন। করিয়াছেন; 
তত্রুত ভাষ্য অগ্যাপি প্রচলিত আছে। এই ভাষ্য শ্বপ্ং মহধি 
বেদব্যাস কর্তৃক প্রণীত হওয়াতে ইহা মূলগ্রস্থের ন্যায় আদরণীয়।* 
যোগ্ত্রের এই ভাষ্য অতি গভীর মীমাংসাপুর্ণ গ্রন্থ; ইহা সম্যক্‌ 
আয়ত্ব করিতে পারিলে হিন্দুধর্শবশীস্ত্রের নিগৃঢ় মর্ম সকল সুস্পষ্টন্ূপে 
* বস্ততঃ যোগসত্রাধ্যয়ন প্রার্থী একটি বিদ্যার্থীকে অধ্যাপনোপলক্ষেই এই গ্রন্থরচন! 
প্রথমে আমন্ত করা হয়। পরে বিষয়ের গুরুত্ব নিবন্ধন গ্রন্থের কলেবর বদ্ধিত করিয়া 


ইহাকে সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী করিতে চেষ্টা! কর! হইয়াছে এবং অপর সকল 
দর্শনও ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। 


প্রথম অধ্যায়-- প্রথম পাদ । ৩১ 


বোধগম্য হয়। আধুমিক পঞ্িতগণের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ 
সন্দেহ প্রকাশ কত্রিয়া থাকেন যে, বেদব্যাস (অথবা সংক্ষেপে 
ব্যাস) শবটি উপাধিপ্রকাশক মাত্র, ইহা কোন ব্যকিবিশেষের 
নাম নহে; সুতরাং ভগবান্‌ কষ্ণদ্ৈপায়ন খর যে এই হৃত্রের 
ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে মীমাংসিত হয় না। 
অন্য কোনও ব্যাস-উপাধিধারী ব্যক্তি এই ভাষ্যের প্রণেত। হইতে 
পারেন। 
বেদব্যাস যে একটি খ্যাতি মাব্র, তাহ! সত্য ঃ কিন্তু এই খ্যাতি 
এই যুগে ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণদ্বৈপায়ন খষি ভিন্ন অন্য কাহারও নাই? 
এবং যুগান্তরে যখন ধিনি এই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনিও 
তদ্রপ অন্রান্ত ছিলেন। এই খ্যাতি যুগযুগাস্তরে ধাহার] লাঁভ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের নাম দেবীভাগবত পুরাণে, প্রথম ক্কন্ধে তৃতীয় 
অধ্যায়ে, বিশদরূপে বণিত আছে; তাহ] নিনে উদ্ধত করা হইল +-_ 
সৃত উবাচ । 

মন্বস্তরেষু সর্বেধু ঘাপরে ঘাপরে যুগে । 

প্রাহঃকরোতি ধর্দার্ধা পুরাণানি যথাবিধি ॥ 

দবাপরে ঘাপরে বিষুঃ ব্যাসরূপেণ সর্বদা । 

বেদমেকং স বহুধ! কুরুতে হিতকাম্যয়া ॥ 

অল্লায়ুযোহলবুদ্ধীংশ্চ বিপ্রান্‌ জাত কলাবথ। 

পুরাণসংহিতাং পুণ্যাং কুরুতেহসৌ যুগে যুগে ॥ 

্ত্ীশৃদ্রদ্িজবদ্ছুনাং ন বেদশ্রবণং মতম্‌। 

তেষামেব হিতার্থায় পুরাণানি কতানি চ॥ 

মবস্তরে সপ্তমেহত্র শুভে বৈবন্থতাভিধে। 

অষ্টাবিংশতমে প্রাণ্ডে ছাপরে মুনিসত্তমাঃ ॥ 


৩ 


ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্যা | 


ব্যাসঃ সত্যবতীুনু 
একো নভ্রিংশৎ সংপ্রাপ্তে 
অতীতাস্ত তথ! ব্যাসাঃ 
পুরাণসংহিতাস্তৈস্ত 


গুকুষে ধর্্মবিভ্তমহ। 
দ্রোণিব্ণাসে। ভবিষ্যতি ॥ 
সগ্ডবিংশতিরেব চ। 
কথিতাস্ত যুগে যুগে ॥ 


ঝষয় উচুঃ | 
জহি হত! মহাভাগ! ব্যাসাঃ পুর্বযুগোত্তবাঃ | 


বরা রস্ত পুরাণানাং 


হাপরে ছাপরে যুগে ॥ 


সুত উবাচ । 


ঘাপরে প্রথমে ব্যস্তাঃ 
প্রজাপতিদ্বিতীয়ে তু 
তৃতীয়ে চোশন। ব্যাস 
পঞ্চমে সবিতা ব্যাসঃ 
মঘব। সপ্ডমে প্রাপ্তে 
সারম্বতন্ত নবমে 
একাদশেহথ ভ্রিবৃষে। 
অ্রয়োদশে চান্তরীক্ষো 
ব্রয্যাকশিঃ পঞ্চদশে 
মেধাতিথিঃ সগুদশে 
অন্রিবরেকোনবিংশেহথ 
উত্তমশ্চৈক বিংশেহথ 
বেণে। বাজশ্রবাশ্চৈব 
তুণবিন্দুস্তথ। ব্যাসে। 


স্বয়ং বেদাঃ স্বয়ভুব1। 
ঘ্বাপরে ব্যাসকার্য্যরুৎ ॥ 
শচতুর্থে তু বৃহস্পতিঃ| 
ষষ্ঠে মৃত্যুত্তদাপরে ॥ 
বশি্ঠস্বষ্রমে স্মতঃ। 
ভ্রিধামা দশমে তথা ॥ 
ভরদ্বাজস্ততঃ পরম্‌ 
ধন্মশ্চাপি চতুর্দশে ॥ 
যোড়শে তু ধনগ্য়ঃ। 
ব্রতী হৃষ্টাদশে তথা ॥ 
গোৌতমস্তর ততঃ পরম্। 
হ্য্যাত্মা পরিকীর্তিতঃ ॥ 
সোমোহ্মুব্যা়ণভ্তথ]। 
ভার্বস্ত ততঃ পরম্‌ ॥ 


প্রধর্ম অধ্য।য়--প্রথম পাদ । ৩৩ 


ততঃ শক্তি জাতুকর্ণ/ঃ কষ্দৈপায়নভ্ততঃ। 
অষ্টাবিংশতিসংখ্যেযং কথিতা যা ময় শ্রুতা॥ 

অন্টার্থঃ--হুত বলিলেন ধরা (বেদব্যাস) সকল মম্বন্তরেই, 
প্রতি দ্বাপরযুগে, ষথানিয়মে, পুরাণসকল প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
স্বয়ং বিষু, জগতের হিতকামনায়, প্রতি দ্বাপরযুগেই ব্যাপরূপে 
এক বেদকে বনহুধা বিভক্ত করেন। কলিকালের ব্রাঙ্গণগণকে ল্লায়ু 
এবং অল্পবুদ্ধি জানিয়া, ভগবান্‌ প্রতিদ্ধাপরধুগে পবিত্র পুরাণসংহিতা 
প্রকাশ করেন। স্ত্রী, শূদ্র এবং অধম দ্বিজদিগের পক্ষে বেদশ্রধণ 
দঙ্গত নহে (তাহারা বেদপাঠে অধিকারী নহে); তাহাদিগেরই 
হিতার্থে (বেদার্থসমন্থিত ) পুরাণসকল রচনা! করেন (অর্থাৎ কলি- 
কালে ধর্ম ক্ষীণত৷ প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং ব্রাদ্ষণগণ, পাপবুদ্ধিযুক্ত 
হওয়াতে, বেদবাকাসকলের প্ররূত মর্ম গ্রহণ ও ধারণ করিতে অযোগ্য 
হয়েন, এবং সকল জাতিই বহুঙ্গপাপসংসর্গনিবন্ধন শৃড্রবৎ মৃদবুদ্ধি 
হয়েন। তন্নিমিত্তই তাহাদের বোধোপযোগী পুরাণ শাস্ত্র প্রণীত হয় )। 
বর্তমান বৈবন্বতনামক শুভ সপ্তম মন্বস্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরযূগে 
মুনিগ্রবর সত্যবতীনন্দনই ব্যাস, ইনিই আমার গুরু এবং ইনি 
ধর্দমবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । একোনত্রিংশৎ দাপরে (অর্থাৎ ইহার 
পরবর্তী দ্বাপরে ) ভ্রোণপুত্র ব্যাস হইবেন। এক্ষণে সপ্তবিংশতি ব্যাস 
গত হইয়াছেন, তাহারাও যুগে যুগে (অর্থাৎ বিগত সপ্তবিংশতি 
হবাপরযুগে ) পুরাঁণসংহিতা কীর্তন করিয়াছেন । 

খবষিগণ বলিলেন £_হে মহাভাগ হত ! পূর্ব পূর্ব্ব ঘাগরযুগে উদ্ভৃত 
পুরাণবক্ত। ব্যাসগণের নাম কীর্তন কর। 

সত বলিলেন ₹_ প্রথম দ্বাপরে হ্বয়ং ব্রঙ্গা বেদবিভাগকর্ত! 
অর্থাৎ ব্যাস; দ্বিতীয় ছ্াপরে প্রজাপতি ব্যাপকার্ধ্য করিয়াছিলেন; 


৩ ব্রন্মবাদী ধধি ও ব্রঙ্গবিদ্যা। | 


তৃতীয় বাপরে ব্যাস উশন! (শুক্র ১ চতুর্ধে বৃহস্পতি; পঞ্চমে সুর্য, 
বষ্ঠে যম, সপ্তমে ইন্দ্র, অইমে বশিষ্ঠ, নবমে সারম্বত, দশমে ত্রিধামা, 
একাদশে ব্রিবৃব, হাদশে ভরদাজ, ভ্রয়োদশে অস্তরীক্ষ, চতুর্ঘশে ধর্ম, 
পঞ্চদশে ভরয্যারুণি, যোড়শে ধনগ্রয় সপ্তদশে মেধাতিথি, অষ্টাদশে 
ব্রতী, একোনবিংশে অব্রি, বিংশে গৌতম, একবিংশে উত্তম (যিনি 
হরযাত্মা নামে পরিকীর্তিত হয়েন ১, ঘবাবিংশে বাজশ্রব! বেণ, ভ্রয়োবিংশে 
তত্বংশীর সোম, চতুর্বিংশে তৃণবিন্দু, পঞ্চবিংশে ভার্গব, যড়বিংশে 
শক্তি, সপ্তবিংশে জাতুকর্ণয, এবং অষ্টাবিং'শে রুষ্কদৈপায়ন। আমি 
যদ্রপ শ্রত হইয়াছি তদ্রুপ এই অগ্টাবিংশতি ব্যাসের কথা 
বলিলাম । * 


*্ সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর, কলি এই মুগ-চতুষ্টষ-ব্যাগী কালের নাম মহাযুগ। 

' শ্রীষ্ম-বর্ধাদি ষড়ধতুব্যাগী কালের নাম যেখন সংবৎসর, এবং এই সংবৎসর যেমন 
ষড় খতুযুক্ত হুইয়া পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন করে, তজ্প, যুগচতুষ্টয় সনম্থিত হইয়া, 
মহাযুগ ও পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন বরে। একসপ্ততিমহামুগপরিমিত কালকে 
এক মন্থন্তর বলে, এবং সন্ত্র মহাধুগে এক কল্প হয়; সুতরাং গ্রতিকল্ে চতুর্দশ 
মন্বস্তর আছে। কল্লাস্তে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তাহাতে প্রকাশিত জগৎ আদি- 
কারণে লীন হয় । এইরূণ এক কল্পকাল লীন থাকিয়া, পুনরায় সৃষ্টি প্রকাশ 
পার়। এক মহাপ্রলয়ের পর স্থাষ্টি আরম্ভ হয় এবং পুনরায় মহাপ্রলয়পর্ধ্যস্ত সহমত 
মহাযুগ এইরূপে পুনঃপুনং প্রবর্তিত হয়। যেষন প্রতি বৎসর গ্রীপ্মর্ধতু উপস্থিত হইলে 
প্রান্কাতিক জগৎ সাধারণতঃ একরূপই ভাব ধারণ করে, এবং শীত খু উপস্থিত 
হইলে পূর্বব পুর্ধ্ব বর্ষের শীত খতুর স্তায় অপর এক ভাৰ প্রাকৃতিক জগতে 
জাবিভূত হয়,তজ্রপ প্রতি মহায়ুগেই সত্যযুগাধ্য কালের প্রাহুর্ভাবসময়ে প্রক্কৃতিক 
জগতের এবং জীব জন্তর মানসিক ও শারীরিক ভাবের ৬ক বিশেষ অবস্থ। 
প্রাদুভূতি হয়। যেমন শীতাপগষে প্রাকৃতিক জগতের ও জীবজস্তর এক বিশেষ অবস্থা 
প্রাছুডূতি দেখিলে বসন্ত খতুর আগমনের উপলব্ধি হয়, তত্রপ প্রাণিসমুহের এবং 
প্রাকৃতিক জগতের এক বিশেষ অবস্থা আবির্ভূত দেখিয়া সত্য যুগের আগমন ও 
ধবিগণ জ্ঞাত হইয়া থাকেন। অ্রেতা, দ্বাপর ও কলি সন্বন্ধেও এইরূপ। কিন্দ 
যেমন এই বৎসরের শীত খতু ও পূর্বব২ বৎসরের শীতখ্ততুর অনেক সাদৃশ্য আছে, 
পরস্ত কোন কোন সামান্য বিষয়ে প্রতেদও দৃষ্ট হয়, যেমন গত বংসর যে সময়ে 


গ্রথম অধ্যায়--প্রথম পাদ। ৩৫ 


এতৎ সন্বদ্ধে মহাভারত এবং অন্তান্ত পুরাণে ও এইরূপই প্রমাণ 
পাওয়া যায়। বর্তমান মন্বস্তরে একমাত্র সত্যবতীম্থত ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষদবৈপায়ন খাধিই ধেদব্য'স বলিয়। সিদ্ধ আছেন, অন্ত কাহারও 
ব্যাসত্ব সিদ্ধ নহে। বেদব্যাস শব্দের অর্থ,_শাখাভেদে বেদবিভাগ- 
পূর্বক বিস্তারকর্ত।। “বিব্যাস বেদান্‌ যক্মাৎ স তন্যান্ধ ব্যাস ইতি 

£* ( মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৬৩ অধ্যায়, ৮৮ শ্লোক )। এই মন্ন্তরে 
বেদ একবারই বিভক্ত হইয়াছে, ব্যাস ও সুতরাং একজনই পরস্ত 
যদি এই যোগনুত্রের ভায়কার মহধি কৃষ্ঃতৈপায়ন না হইয়া পূর্ব 
পূর্বব মন্বস্তরের ব্যাস কেহ হইয়া থাকেন, তাহাতে ও এই তাস্তের 
প্রামাণিকতার অভাব হয় না; যে কোন ব্যাস দ্বারাই এই ভাস রচিত 
হউক, ইহাকে বেদার্থসম্মত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আধুনিক 


প্র: সপ ০ শসা পিস শি স্পা শা পিশপেসাপীশি ৭ 


আমার বাটীস্থ আত্মবৃক্ষ ফলবান্‌ হইয়াছিল এই বৎসর? প্রায় তৎথকালেই ফলৰান্‌ 
হইয়াছে, কিন্তু ফল ও পত্র ধারণ সম্বদ্ধে কিঞিৎ ইতরবিশেষও অবশ্য হইয়াছে, 
তজ্গ পূর্ব পুর্বব মন্থায়ুগের ছ্বাপরপ্রভৃতি যুগে জীবসমূহ ও প্রক্কৃতিবর্গের যেরূপ 
সাধারণ অবস্থা হইয়াছিল, এই মন্বম্তরেও তাহাদের ত্জ্গই সাধারণ ধর্থ হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে; কিন্তু কতক কতক বৈষম্যও প্রত্যেক মম্বস্তরের যুগে যুগেই 
অবশ্যস্তাবী। তন্নিমিত্ব ব্যাসত্ব ও মন্বস্তরে মহবস্তরে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যক্তিকে আশ্রয় 
কর! বিচিত্র নহে। 

এম্থলে এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে বৎসরের পুনরাবৃত্তি আমাদের জ্ঞানগোচর 
হয়, কিন্তু কল্প বা মন্বস্তর অথবা মহায়ুগের দূরে থাকৃক+ এক এক যুগ পরিমিত 
কালেরই পরিবর্তন, আয়ুর অল্পত নিবজ্ধন, আমাদিগের জ্ঞানগোচর হয় না; তাহাতে 
কল্প কিংবা মন্বপ্তরের এবং মহায়ুগের এইরূপ পুনরাবৃত্তি কিরূপে স্বীকার 
করা যাইতে পারে? তাহার উত্তরে আমর! এক্ষণে এইমাত্র বলিতে পারি যে এই 
মহাযুগসকলের জান যোগমার্গাবলঘী পুরুষের পক্ষে অসম্ভব নহে, তাহ! পূর্ব 
পূর্ব কালে যোগমার্গাবলম্বী ব্যক্তিগথ লাভ করিয়াছিলেন, এবং বর্তমান কালেও 
তাহাদের পদ্াঙ্ক অহ্সরণ করিয়া! কেহ কেহ লাভ করিতেছেন  করিয়াছেন। 
এতৎনম্বদ্ধে এস্থলে অধিক আলোচনা করা হইল না, কারণ পরপর পাদে ব্রহ্ষর্ষি- 
দ্িগের জানোৎকর্ষের বিষয় বিশেষ সমালোচনা কর] হইয়াছে । 





৩৬ ব্রক্মবাদী খষি ও ব্রহ্মাবিদ্য। 


কালে কোন কোন পণ্ডিত ব্যাস উপাধি গ্রহণ করিতেছেন সত্য, 
কিন্ত পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ়্ অতি গ্রাচীন। প্রাচীন কালে 
কোনও পণ্ডিত ব্যাস উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়! প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। পরস্ত অপর কোনও ব্যাস-উপাধিধারী পণ্ডিত এই অপূর্ব 
ভায় প্রণয়ন করিয়া থাকিলে, তাহার শ্বীয় নাম গোপন করিবার 
কোনও কারণ দেখা যায় না; প্রাচীন কাপে এইরূপ নাম গোপন 
করিবার রীতি থাকাও দৃষ্ট হয় না। এই ভাষ্য কোনও বিশেষ সাম্প্র- 
দ্ায়িক গ্রন্থ নহে; অতএব কোনও সাম্প্রদায়িক মত প্রচলিত করিবার 
অভিগপ্রায়ে কেহ, “ব্যাস' নাম অবলম্বনপূর্ব্বক, এইগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়াও মনে করিবার কোনও কারণ নাই। যিনি এই 
ভায়ের প্রণেতা, তাহার নাম সর্বতোভাবে ধন্ট হইবার যোগ্য ; ইহা 
গোপন করিয়া রাখিবার কোনও হেতু দৃষ্ট হয় না। যোগহতের ভায়ের 
বর্ণিত উপদেশসকল দ্বারাও মহর্ষি বেদব্যাসই ইহার প্রণেতা বলিয়। 
প্রমাণীকত হয়েন, কারণ তৎ্সমন্ত উপদেশই বেদব্যাস মহাভারতাদি 
গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। 





ভারতভূমি পুণ্যভূমি নামক প্রথম পাদ সমাপ্ত। 
"ও তৎসৎ॥ 


ও শ্রীগুরবে নমঃ । 
ও হরিঃ। 


্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্গবিষ্া | 


কোপার (এ ( ০ 


প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ । 


সংশয় । 


এই স্থলে এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, পাতগ্রলদর্শনের 
ভায়ের প্রণেতাকে মহবি কৃষ্দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বলিয়! প্রমাণ করিবার 
প্রক্বোজন কি? যিনিই প্রণেতা হউন না কেন, গ্রন্থে কি লিখ! 
হইয়াছে, তাহাই জানা প্রয়োজন; তাহা সঙ্গত বোধ হইলে, তাহা 
অবশ্ঠ গ্রহণোপযোগী) যদি অসঙ্গত হয় তবে, যিনিই কেন গ্রন্থকার 
হউন না, তাহার মীমাংসা! সকল গ্রহণীয় নহে। এইরূপ বিতর্ক 
কেবল এইভায়সম্বন্ধে নহে, মৃলহ্ত্রসম্বন্ধেও উপস্থিত হইতে 
পারে; এবং এইক্ষণকার শিক্ষাপ্রণালীনিবন্ধন, ব্রহ্নস্ত্র, সাংখ্যহত্র 
প্রভৃতি অপরসফলগ্রস্থ সন্বন্ধেই বিস্তার্থদিগের মনে এইকবপ 
সংশয় সততই উদয় হইতেছে । অতএব তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ 
আমাদের কিঞ্িত যস্তব্য প্রকাশ কর! আবশ্তক £-_ 

অধুন! যেসকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, তন্মধ্যে 
ভূগোল প্রভৃতি শ্রেণীর গ্রন্থ ব্যতীত অপরাপর গ্রন্থ গ্রন্থকারের 
অনুমানের উপর নির্ভরে রচিত হইস্লা থাকে । এই অন্যান নিজে; 


৩৮ ব্রঙ্মবাদী খধি ও ক্রঙ্গবিদ্যা | 


যৎসাধান্ত ইন্জ্রিয়প্রত্যক্ষ জন্য জ্ঞান এবং অপরেরও তন্রপ জ্ঞান 
অবলঘনে স্বাপিত। কিন্তু সাধারণ জীবের প্রত্যক্ষজ্ঞান, প্রথমতঃ, 
ইন্ত্রিয়ের কার্ষেযোপযোগী শারীরিক যন্ত্রসকলের গঠনদোষে দুষ্ট। 
যেমন গৃহের গবাক্ষঘার হরিঘবর্ণ কাচের দ্বারা আবৃত থাকিলে, তাহার 
ভিতর দিয়া যদি কুর্ধ্যালোক গৃহাত্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তবে এ আলোক 
হরিঘর্ণে রঞ্রিত বলিয়াই গৃহাভাত্তরস্থ পুরুষের প্রতীতি হয় ; তদ্রুপ স্থুল 
চচ্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রসকল যেরূপ শক্তি ও গুণ-সম্পন্ন 
হইয়া গঠিত হইয়াছে, সেইসকল গুণ ও শক্তি দ্বারা চাক্ষুষ ও 
শ্রাবণিক-প্রসৃতি প্রত্যক্ষষকলও অনুরঞ্িত হইয়া থাকে। ইহা! 
সচরাচর দৃষ্ট হয় যে, কোন কোন ব্যক্তির চক্ষৃতে একপ্রকার দোষ 
জন্মে, যাহাতে তাহার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষীভূত সকল বস্তই সে হরিদ্রা 
বর্ণে রঞ্জিত বলিয়৷ বোধ কর্পন। কেহ কেহ প্রত্যেক বস্তকে, চক্ষের 
বিকার নিবন্ধন, একই কালে, ছুই ছুই, তিন তিন করিয়া! প্রত্যক্ষ 
করে। কাহারও কাহারও কর্ণনামক যন্ত এইরূপ বিকারপ্রাণ্ত 
যে, কখন কখন হয়ত সে ব্যক্তি কোন ধ্বনিই শুনিতে পায় না 
অথবা কোন প্রকার বিরুতধ্বনিমাত্র শ্রবণ করিয়া থাকে । এই 
সকল বিকারপ্রাণ্ড ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ, সন্দেহ নাই; কিন্তু শারীরিক 
বস্রদোষে যে প্রত্যক্ষজ্ঞানের তারতম্য হয়, তাহা! এতদ্বারা স্প 
প্রতীয়মান হইবে। পরস্ত যাহাদিগের চক্ষুরাদি যন্ত্রসকল পুর্ববোক্ত- 
রূপ বিকারপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদেরও এ সকল যন্ত্রের স্বাভাবিক 
গঠনদোষে যে প্রত্যক্ষজ্ঞান দুষ্ট হয়, তাহা কিঞ্চিৎ অবহিত 
চিত্তে বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে । একটি সরলগামী প্রশস্ত 
রাঞ্পথের মধ্যস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, এ পথের দিকে দ্ৃটি নিক্ষেপ 
করিলে বোধ হয় যেন তাহার উভয় পার্খব ক্রমশঃ নিকটবর্ভাঁ হইয়া 
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অবশেষে এক স্থানে মিশিয়া গিয়াছে ; কিন্তু এ রাজপথ দিগ্ল। ক্রমশঃ 
অগ্রসর হইলে প্রকাশ পায় যে ইহা! চক্ষের ভ্রান্তিমাত্র। প্রথমে 
যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দৃষ্টি চালনা করা হইয়াছিল, তথায় পন্থার 
উভয়পার্খ যতদূরে অবস্থিত, অন্ঠত্রও তজপ। কিন্তু চন্কুর্যনত্রে 
দোষেই, উত্তয়পার্খ ক্রমশঃ সমীপবর্তী হইয়া দূরে একত্র মিলিত 
বলিয়া ভ্রান্তি জদ্দিয়াছিল। পরস্ত এই ভ্রান্তি ভ্রান্তি বলিয়া, পরে 
প্রকাশিত হইলেও, পুনরায় এরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যে ইহা 
অপনীত হয়, তাহা নহে। সুতরাং সর্ব সাধারণের চক্ষুর্যন্ত্রে 
যে স্বাভাবিক গঠনদোষ আছে তাহা এতম্বারা নিশ্চিতরূপে জানা 
যায়। আর একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে £--কোনও ব্যক্তি, মাঠের 
এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া, দুরবস্তা গ্রামের দিকে চক্ষু চালন! 
করিলে, তাহার বোধ হয় যে এ্রগ্রামস্থিত বক্ষ, প্রাচীর, প্রাসাদ- 
প্রভৃতি সমস্ত বস্ত তাহা হইতে সমদুরে একখানি চিত্রপটের উপর 
অক্কিত বৃক্ষ লতাদির ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছে । পরন্ত পরে সেই. 
ব্যক্তি যতই গ্রামের নিরুটবর্তী হইতে থাকে, ততই এ গ্রামস্থিত 
বক্ষাদির অবয়ব বিষয়ে, ও তাহ হইতে পরস্পরের দূরত্বসম্বন্ধে, তাহার 
ভিন্তরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রাহ্ভূত হয়। উচ্চ পর্বতের শিখরে 
দণ্ডায়মান হইয়া নিয়দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, তলস্থ বৃক্ষ, লতা, 
গো, মনুম্তপ্রভৃতি সকল বস্তই অতি ক্ষুদ্রা্কতি এবং ভূমিসয 
বলিয়া বোধ হয়। মরুভূমিতে জলহীন স্থানে জলপ্রতাক্ষ এবং 
বক্ষাদিরহিত স্থানে বক্ষার্দিপ্রত্ক্ষ হইয়! থাকে, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ 
আছে। রামধন্থকে আকাশ ও পৃধিবীর সঙ্গমস্থলে অদুরে অবস্থিত 
দেখিয়া, বালক তাহা স্পর্শ করিয়। সুবর্ণকুগুল প্রাপ্ত হইতে প্রয়াম 
পায়। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহা! করেন ন। বটে; কিন্তু বালকের যেরূপ 
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চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষও ঠিক 
তজপই হয়; তবে বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ইহা! ভ্রম বলিয়া অবগত আছেন, 
এই মাত্র প্রভেদ। বালক মাতৃক্রোড়ে থাকিয়৷ চন্দ্রমা গ্রহণ করিতে 
হস্ত প্রসারণ করে; তাহার চক্ষু আমাদের চক্ষুরই ন্যায় সন্দেহ নাই) 
পরস্ত দুরত্ব বিষয়ে আমাদের যে বোধ আছে, তাহার সেইপ্রকার 
বোধ নাই, ইহা অবশ্থই শ্বীকার করিতে হইবে । কেবল যে চক্ষু- 
ধন্ত্রের স্বাভাবিক গঠনে এই প্রকার দোষ আছে তাহা নহে, বিচার 
করিয়৷ দেখিলে অপরাপর যন্ত্রেেও এই প্রকার গঠনদোষ থাকা 
প্রকাশ পায়। আমার হস্ত উত্তপ্ত থাকিলে অপরের শরীরম্পর্শে 
তাহা শীতল বলিয়! বোধ হয়, আমার হস্ত শীতল থাকিলে সেই শরীরই 
উত্তপ্ত বলিয়া বোধ হয়। আমার জিহ্বা স্বভাবতঃ একপ্রকার 
অবস্থা প্রাপ্ত হইলে থাগ্বস্ত্ব সকলই তিক্ত বলিঘ়1 বোধ করি, 
অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে তদ্রপ বোধ করি না। অতি অহ আমও 
বালকের জিহ্বায় মিষ্ট বলির] বোধ হয়, পরে অধিক বয়সে আর 
তদ্রপ হয় না। এক ব্যক্তির অল্পলবণাক্ত বস্ত উৎকট বলিয়! বোধ 
হয়, তদপেক্ষা অধিক লবণাক্ত বস্তও অপরের নিকট তজ্রপ বোধ হয় 
না! অগ্ঠ যাহাকে অতি সুশ্রী বলিয়া বোধ করিতেছি, কঙ্য ভাবান্তর 
উপস্থিত হইলে তাহাকেই কুত্রী দেখিতেছি। অগ্ যে ধবনি অতি 
মধুর বলিয়া! বোধ করিতেছি, কল্য তাহাই অতি অপ্রীতিকর বোধ 
হইতেছে; অথচ সকল সময়েই তাহা ইউন্দ্রিষপ্রত্যক্ষ বলিয়া ধারণ! 
করিতেছি । এই অবস্থায় আমর! যে জ্ঞানকে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ. 
জ্ঞান বলিয়া! বলি তাহার নিশ্চয়ত। ও অভ্রান্তত্ব কিরূপে স্বীকার করা 
যাইতে পারে ? 

ঘিতীয়তঃ, আরও কিঞ্চিৎ অবহিত হইয়া বিচার করিলে ইহাও 
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বোধগম্য হইবে যে, আমরা সচরাচর যাহাকে প্রত্যক্ষজান বলি, 
তাহার একাংশমাব্র বাস্তবিক প্রত্যক্ষ, এবং অপর ছুই অংশ স্বতি ও 
অন্থমান। একটী চতুষ্পদবিশিষ্ট বস্ত দেখিয়া আমি বলিলাম যে 
ইহা 'গো?' বলিয়! প্রত্যক্ষ করিয়াছি । পরন্ত বিচার করিলে দেখা যায় 
যে এঁ চতুষ্দদবিশি্ পদার্থ, আমার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে, আমি 
প্রথমে তাহার অবয়ব ইন্দ্িয়প্রণালীঘারা গ্রহণ করি), এই মাত্র 
ইন্দ্রিয়জনিত প্রত্যক্ষের কার্য্য। এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে, আমার 
পর্ব শ্বৃতি উপস্থিত হইয়া আমাকে জ্ঞাত করায় যে, এইরূপ অবয়ব ও 
ধর্্মবিশিষ্ট পদার্থ আমি পূর্বে আরও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং তাহা 
“গো” এই সংজ্ঞা দ্বার অভিহিত বলিয়া জাশিয়াছি। এইটি স্বতির 
ব্যাপার। তৎপর অন্ুমানশক্তি উত্বদ্ধ হইয়া, আমাকে এই মীমাংসার 
উপনীত করায় যে বর্তমান প্রত্যক্ষীভূত অবয়ববিশিষ্ট পদার্থটি গো। 
পরন্ত এই তিন প্রকার কার্য -ইন্দ্িয়ব্যাপার, ম্বৃতি ও অনুমান-_ 
বুদ্ধির জড়তাবশতঃ আমি পৃথক করিতে না পারিয়া, বলিয়া থাকি যে 
আমি গে! প্রত্যক্ষ করিয়াছি । আমার এই জ্ঞানের ইন্ড্রিয়ব্যাপার- 
জনিত প্রত্যক্ষাংশ শারীরিক যন্রদোষহেতু হুষ্ট হইয়া থাকিতে পারে? 
দ্বিতীয়তঃ, এ অংশ, আমার মনের চঞ্চলতা অথবা জড়তাবশতঃ, 
সম্যক আয়ত্তাধীন ন! হুইয়। থাকিতে পারে । একটি ইন্দ্রিয়ব্যাপার, 
চিত্তে স্থিরভাবে গৃহীত হইয়া সম্যক ধারণা হইতে না হইতেই, অন্ত 
ব্যাপার দ্বারা আরুষ্ট হইয়া মন যে অন্য দিকে ধাবিত হয়, ইহ! কাহারও 
অবিদিত নাই। এবং চিত্তের জড়তাবশতঃও যে সময়ে সময়ে উ্িয়- 
ব্যাপারের ধারণাই মনে উপজাত হয় না, তাহাও সকলেরই বিদিত 
আছে। পরন্ত মনের চাঞ্চল্য এবং জড়তা হেতু, স্থতিশক্তি ও সম্যক্‌ 
উদ্দীপিত হুইয়া পূর্ববান্ুভৃত বস্বর রূপ সম্যক প্রকাশ করিয়া না 
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থাকিতে পারে; এবং অনুমান কার্ষ্যে যে সাম্য-বৈষম্য প্রভৃতি 
বিষয়ের বিচার আবশ্থক, তাহাও, মনের পুর্বোক্ত দোষহেতু, ষথার্থরূপে 
না হইতে পারে । বস্ততঃ একই বস্তকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির, একই কালে 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করা অনেক সময়ে শ্রত হওয়া যায়। রজ্জুতে 
সর্পভ্রম, অন্ধকারস্থলে বৃক্ষেতে মনুষ্ত্রম সর্বত্রই প্রসিদ্ধআছে। দ্বিগন্রম 
ব্যাপার ও সকলেরই বিদিত আছে ; আমি যাহাকে পূর্বদিক্‌ বলিতেছি, 
আপনি তাহাকেই পশ্চিম্দিক বলিয়া দেখিতেছেন। পরন্থ আপনার 
ও আমার চাক্ষুষ ইন্দ্রিযব্যাপারের এই স্থলে কোন তারতম্য নাই ; 
আপনি যে যে বস্ত দেখিতেছেন, আমিও সেই সেই বস্তই দেখিতেছি ; 
কিন্ত পৃর্বস্বতি ও অনুমান বিষয়ে বিভিন্নত1 হেতু, আমাদের এইরূপ 
বিপরীত প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতেছে যে, আমি যাহাকে পূর্বদিক্‌ বলিয়া 
বোধ করিতেছি আপনি তাহাকে তদ্বিপরীত পশ্চিমদ্দিব বলিয়া বোধ 
করিতেছেন। সুতরাং ইহা অবপ্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা 
যাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়া! মনে করি, ইন্দরিয়প্রণালীর দোষ এবং মূল 
গ্রত্যক্ষের সহিত স্মৃতি ও অনুমানের বিমিশ্রণ বিষয়ে বিভিন্নতা হেতু, 
তাহার উপর সম্পুর্ণ নির্ভর কর! যাইতে পারে না; এবং প্রত্যক্ষাংশকে 
স্বৃতি ও অনুমান অংশ হইতে পৃথক্‌ করিয়া বুঝিতেও সকলের ক্ষমতা 
নাই। 

তৃতীয়তঃ, জগতের অতি অল্লাংশই আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
বিষয়ীভূত হয়। এক স্থানে অথব! কালে যেরূপ প্রত্যক্ষ হয়, তাহার 
উপরেই অন্ুমানসকল স্থাপিত হইয়া থাকে । পরস্ত অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির 
সহিত পূর্ব প্রত্যক্ষের ব্যতিচার সচরাচরই বাহির হইয়া পড়ে, 
সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্তসকলও ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতে থাকে । 

অতএব, নান! কারণেই, এই ভ্রান্ত ও সীমাবদ্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর 


প্রথম অধ্যায--দ্বিতীয় পাদ। ৪৩ 


নির্ভর করিয়া যেসকল অচ্ুমান স্থাপন করা যায়,এবং তশ্ুলে যে 
সকল সিদ্ধান্ত আধুনিক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়, তাহা নিশ্চিত সত বলিয়। 
অবিতর্কিতরূপে গ্রহণ করা ধায় ন1। পরস্ত ব্রন্মবাদী খবিগণের প্রণীত 
্রস্থ এরূপ নহে; কারণ ব্রদ্ধবাদী খষিগণ, যোগবলে অত্রান্তজ্ঞান লাভ 
না করা পর্য্যস্ত, ব্রহ্মবাদী বলিয়৷ পরিচিত হয়েন নাই এবং মীমাংসক 
আচার্ধ্যদিগের স্থান অধিকার করেন নাই। তীহার] সমাধিবলে 
অভ্রান্ত দিব্যচচ্ষু লাভ করিয়া যখন স্ৃষ্টিবিষয়ক সর্ব বস্তর 
স্বরূপতত্ব অবগত হইতেন, তখনই সচরাচর ব্রহ্গবাদী আচার্য্য পদবী 
লাভ করিয়া, শিষ্দ্দিগকে তাহাদিগের অধিকার অনুসারে তত্ব সকল 
উপদেশ করিতেন। পরস্ত সর্ববিষয়ে সম্যক তত্বজ্ঞান লাভ না করিয়াও 
অনেকে অধ্যাপন] কার্ষো ব্রতী হইতেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তীহাদিগের 
সহিত বর্তমান উপদেষ্ট গণের প্রভেদ এই যে, তীহাদিগের মধ্যে যিনি 
যতদুর নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিতেন তিনি ততটুকু মাত্রই উপদেশ 
করিতেন, কল্পনা করিয়া অতিরিক্ত উপদেশ করিতেন না! । পবস্ত 
কেবল ব্রহ্ষবাদী খবিগণকেই “আগ” পদবী দেওয়] হইয়াছে; এবং 
তাহাদের উপদ্দেশ সকলকেই “আপগ্তবাক্য বলিয়া অভিহিত করা! 
হইয়াছে । হিন্্ধর্মশাশ্রে সর্বত্রই এই আগুবাক্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ 
জভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়! গণা কর! হয়। কিন্তু আচার্য্য খধিগণের জানোৎ- 
কর্ষবিষয়ে, তাহাদের সঙ্গাভাব হেতু, এক্ষণকার কালে অনেকের যনে 
নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয় থাকে ; অতএব এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। 
প্রথমাধ্যায়ে সংশয়নামক দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত । 
ও ততৎ্সৎ্॥ 





ও" প্রীগুরবে নমঃ। 
ও হরিঃ। 


ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রন্মবিচ্তা । 
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শয় ভগ্ন ও ভারতীয় প্রাচীন গৌরব বর্ণনা । 

আচার্য্য খধিগণ যে প্রকৃত প্রস্তাবে অভ্রান্ত “আপ্ত” হইয়াছিলেন, 
তাহা আমর] কিরূপে বিশ্বাস করিব? এই প্রশ্ন অনেকের মনে এক্ষণে 
উদ্দিত হুইয়| থাকে । ইহার উত্তরে আমরা প্রথমে এই বলিতেছি যে, 
আমি বঙ্গদেশে থাকিয়া, ইংলগুনামক স্থান না দেখিয়াও যে কারণে 
গর স্থান আছে বলিয়। ঞ্রব বিশ্বাস করি, সেইরূপ কারণে আচার্য খষি- 
দিগের অত্রান্ততাও আমাকে বিশ্বাস করিতে হয়। ইংলগুনামক দেশ 
আছে বলিয়৷ ইংলগুবাসপী কোন কোন ব্যক্তি আমার্দের নিকট প্রচার 
করিয়াছেন, এবং এতদ্দেশীয় লোক কেহ কেহ, তাহাদের বাক্যের উপর 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়, তাহাদের প্রদর্শিত পন্থা! অন্ুসরণ-পূর্ববক গমন 
করিয়া, ইংলগুবাসিগণের বর্ণনান্ুরূপ ইংলগুনামক দেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন 
বলিয়। আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, এবং কেহ 
ফিরিয়া আসিয়া বলেন নাই যে ইংলণ্ডের অস্তিত্ববিষয়ক উক্তি 
সত্য নহে। যখন যিনি যাইতেছেন, তখনই তিনি ইংলগ্ডের সত্যতার 
বিষয় প্রকাশ কারতেছেন। ইংলগুহইতে আগত লোকের ভাব ছলী 
'আচার-প্রভৃতিঘারাও বোধ হয় ধে তাহার! এদেশবাসী হইতে বিভিন্ন 
প্রকৃতির জনসমাজে প্রবি& হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাহার্দিগকে 
সাধরণতঃ এইরূপ লোক বলিয়া! আমর! জানি যে তাহার! ঈদৃশ বিষয়ে 
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অকারণ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। অতএব আমি ইংলগড দেশ 
না দেখিলেও ইংলগডের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়! থাকি। আচার্য্য খবি- 
দ্িগের অভ্রান্ততাও এইরূপ প্রমাণদ্বারাই সিদ্ধ হয়। তীহারা প্রথমে, 
জনসমাজের মধ্যে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ত্যাগী, এবং সঙ্জন রূপে পবি- 
চিত ছিলেন; বহু সাধন অবলম্বন করিয়া যখন তীহার৷ সিদ্ধমনো- 
বুথ হইয়াছিলেন, তখন তাহাদের সাধনাবশেষে যে অবস্থা লাত হইয়া- 
ছিল তাহার সমাচার জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন; এবং 
যে মার্ণ অবলম্বন করিয়া তাহারা সেই অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহাও তাহার উপযুক্ত শিষ্যদ্িগকে উপদেশ করিয়াছিলেন ; এবং 
এই উপদেশকে সত্য বলিয়। বিশ্বাস করিয়া যখন যিনি তাহাদিগের 
প্রদর্শিত মার্গে গমন করিয়াছেন, তিনিই উপদেশের সত্যতা বিষয়ে 
সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন; উপদিষ্ট পথে সম্যক গমন করিয়। কেহ 
কখনও প্রত্যাগমন করিয়। বলেন নাই যে উপদেশ মিথ্যা। যিনি যত- 
দুর গিয়াছেন, তিনি ততদুরপর্য্যস্ত উপদ্দিষ্ট পথের চিহ্ুসকল প্রতাক্ষ 
করিয়া, উপদেশের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন । তাহাদের কার্ধ্য- 
কলাপ শকিগ্রভৃতি ও সাধারণ জনগণ হইতে বহুল পরিমাণে পৃথক্‌। 
এইরূপ নহে যে, কেবল পূর্ব পুর্ব কালেই লোক, উপদিষ্ট প্রণালী 
অবলম্বন করিয়া, ফল লাভ করিয়াছেন ; অগ্ভাপিও এই ভারত ভূমিতে 
অনেক লোক পূর্বাচার্য্গণের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন-পূর্ব্বক কুত- 
কৃত্যত। লাভ করিতেছেন।* এক্ষণকার কালের গুণে, লোকসকল 








সপ পাত পিসি পিসি শপ আপি 


গ্উপদি্ট বিষয়ে বিশ্বাস স্বাপন করিবার নিমিত্ত এবং তদ্বিষয়ে উৎসাহিত করিবার 
উদ্দেস্টে প্রথমত: সহজ সহজ সাধন অবলম্বন করিয়া তাহার ফলম্বরূপ অতীন্দ্রিয়- 
জ্ঞান কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ করিবার কথা যোগস্থত্রে গ্রন্থকার উপদেশ করিয়াছেন! 
এই সকল সহজ সহজ সাধন প্রণালীও গ্রন্থে উপদিষ্ট হইয়াছে। 


৪৬ ব্রঙ্গাবাদী খবি ও ব্রঙ্গবিদ্যা | 


অতিশয় আলস্যপর এবং আ্মস্তরি হইয়া পড়িয়াছেন, স্থতরাং আচার্যয- 
পদবী অথব! উচ্চসাধনাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের বিষয়ে কোন অন্থ- 
সন্ধানই তাহার! করিতে ইচ্ছা করেন না; এবং ভারত ভূমিতে 
যে অগ্যাপি এইরূপ শ্রেণীর লোক বহুসংখ্যক আছেন, তাহারাইহা জ্ঞাতও 
নহেন, এবং জ্ঞাত হইতে প্রয়াসও করেন না। কেহ কেহ এই-' 
রূপ আপত্তিও করিয়! থাকেন যে এইরূপ লোক কেহ আছেন বলিয়া 
তাহারা বিশ্বাস করিতে পারেন ন; কারণ, যদি এইরূপ কোন পুরুষ 
থাঁকিতেন, তবে তিনি অবপ্ত জনসমাজে আসিয়া সেই শক্তির পরিচয় 
দিতেন । এই সকল আপত্তিকারীকে আমর] এই মাত্র বলিতে পারি 
যে তাহারা অতিশয় ভাগ্যহীন; কারণ দেশে অমূল্য নিধি বর্তমান 
থাকিতেও তাহারা কেবল আলস্য ও অহঙ্কার হেতু তাহা হইতে বঞ্চিত 
হইতেছেন। প্রথমতঃ, তাহাদ্িগের জানা আবশ্যক যে প্রয়োজন 
তাহাদেরই ১ ধাহারা কৃতকৃত্য হইয়াছেন, সমাজে আসিয়া! উপদেশ 
দিবার কোনও প্রয়োজন তাহাদিগের নিজের নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহাও 
জান! আবশ্তক যে,মন্ুষ্যের কর্তব্যাকর্তব্যসন্ধন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণ! 
আছে, আচার্ধ্যদিগের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে তাহা খাটে না। পুরাণে 
বহস্থলে উল্লেখ আছে যে, বিধাতার নিন্নমান্ুসারে খতুগণের পরি- 
বর্তনের ন্যায়, দ্বাপরযুগ অতিক্রান্ত হইয়া কলিকান প্রাহূর্ভত হইলে, 
ভগবৎপ্রেরিত হুইয়! দ্বেবত] এবং খধিগণ আপনাদ্দিগকে জনসমান্গ 
হইতে লুকায়িত করিয়াছিলেন। তবে এই কাগেও পরোক্ষতত্ 
বিষয়ে বিশেষ অনুরাগী লোক সময়ে সময়ে তীহাদিগের দর্শন লাত 
করিয়া থাকেন। তাহারা কখন কখন জনসমাজে আনিলেও, নান! 
আবরণে আপনাদিগকে এইরূপ আচ্ছাদিত করেন যে কলিশক্তিবশীভূত 
সাধারণ লোক তাহাদিগের প্রকৃত পরিচয় পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয় না। তাহ! 
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"দের ব্যবহার তন্লিমিত্ত দূষণীর নহে; কারণ বন্ধজীবের কর্ম্মনীতিসম্বন্বীয 
বিধান তাহাদের মম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। আমাদের মধ্যে যাহারা 
ঈথ্বরসত্তাম়্ বিগ্কাস করেন, তাহারা এই বাক্যের যথার্থতা সহজেই 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভগবান্‌ যে সর্বশক্তিমান, ইহা সকল 
ধার্মিক সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন; তবে তিনি কেন সাংসারিক লোকের 
পাপ ছুঃখ হরণ করেন না? যখন তিনি তাহার সত্তা প্রকট করিলেই 
সমন্ত নাস্তিকতা দুর হইক্া যায়, তখন তিনি কেন তাহ! করিতেছেন 
না? যে সকল কারণ তাহার সম্বদ্ধে নির্দেশ করা বায়, ধাহারা তৎপদবা 
লাভ করিয়াছেন এবং বাহাদিগের ভগবদিচ্ছার অতিরিক্ত স্বতন্ত্র ইচ্ছা 
নাই, নেহ আচাধ্য খধিগণের সন্বন্ধেও তৎসমস্তই সম্পূর্ণকূপ প্রযোজ্য হয়। 
কিন্তু এক্ষণে অপেক্ষাকৃত শুভ নমর উপস্থিত; স্থতরাং দেবতা এবং খষিগণ 
এক্ষণে কথঝিৎ আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই শুভ 
সময়ে, যাহারা আলন্ত বক্জন করিয়া, বত্রবান্‌ হইবেন, তীহারা সন্দেহ- 
বিনাশক তাহাদের সঙ্গলাভ করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আমরা 
বিপ্ধান করি; কারণ এক্ষণে ধাহারা এইরূপ যত্ব করিতেছেন, 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদিগের কল্যাণজনক সঙ্গ লাভ করিয়া 
কৃতার্থ হইতেছেন। 

পরন্ত আচার্য খধিগণের অলৌকিক জ্ঞানের সম্বন্ধে যাহা বল! 
হইল, তৎসম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, আচার্য্য খধিগণের 
অন্রান্ততাপ্রতিপাদনের নিমিত্ত যে বুক্তি প্রদর্শন করা হুইল, তাহা 
সমীচীন নহে ; কারণ ইংলগদেশ ন! দেখিয়াও তাহার অস্তিত্ব বিষজ্কে 
যে আমি বিশ্বাপ করিতেছি, তাহার কারণ এই যে, আমার প্রত্যক্গীতৃত 
ভূমিখগুারা পৃথিবীমগ্ডল পর্য্যাপ্ত হয় নাই ; তদতিরিস্ত আরও যে অনেক 
দেশ আছে, তাহা আমি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। 

৪ 
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স্থতরাং ইংলগুনামক আর একটি দেশ যে আমার প্রত্যঙ্ষীভূত' 
ভূমিথণ্ডের বহির্দেশে, দূরস্থানে, অবস্থিত আছে, ইহাতে কিছু মাত্র 
বিচিত্রতা নাই) অতএব এর দেশ কেহ দর্শন করিয়াছেন বলিলে, 
তাহাকে আপাততঃ অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। 
কিন্ত আচার্য্য খধিগণের বেরূপ অলৌকিক দর্শন শ্রবণাদির কথা শাস্ত্রে 
উল্লিখিত আছে, তাহা আমাদের স্বাভাবিক প্রতাক্ষ জ্ঞানের বিপরীত । 
স্থতরাং তৎমম্বন্ধে অন্থকুল অনুমান কিছুই হইতে পারে না; অতএব 
তাহা বিপাসযোগ্য নহে। এইব্ূপ যুক্তি অধুনা অনেক লোকের 
মনকে অধিকার করিয়াছে; সুতরাং আচার্য্য খধিগণের যেরূপ অলৌকিক 
শক্তির বিষয় শ্রুত হওয়া যায়, তাহা মন্ুষ্যের পক্ষে একদা অসম্ভব 
বিবেচনা করিয়া, অনেকেই তাহাদের অনুসরণ করিতে নিবৃত্ত হয়েন, 
এবং যাহারা অন্থুসরণ করে, তাহাদিগকে বিকৃতমন' 'অখবা অনবুদ্ধি 
অন্ধবিশ্বাসী বলিয়া! পরিহার করেন। 

এই আপত্তি সম্বন্ধে প্রথমতঃ আমাদিগের বক্তবা এই থে, মহুষোর 
অন্তনিহিত শক্তি কিপরিমাণ আছে, তাহা আপত্তিকাধিগণ পরিজ্ঞাত 
নহেন এবং তৎস্বন্ধে তাহারা বিশেষ প্রণিধানও করেন নাই। আকাশে 
উড্ভীন হওয়া! যে মন্ুষ্যে্ পক্ষে কখনও সাধ্য।য়ন্্, তাহা পূর্বে কখন 
কেহ কদ্দনাও করেন নাই। শ্রীরামচন্ত্র পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া, 
সহ সহ দৈম্ত মমভিব্যাহারে, লঙ্কাীপ হইতে অযোধা/য় আগমন 
করিয়াছিলেন বলিয়৷ যে রামায়ণে উক্তি আছে, তাহা আরব্য উপন্তাসের 
স্তাম় অপীক বাঁলয়াই অনেকের ধারণ! ছিল। কিন্তু এই অপন্ব 
ঘটনা, এক্ষণে, মন্ষ্যবুদ্ধির উন্নতিসহকারে, সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে। 
ৃতগ্রামের শক্তিজ্ঞান পরিবদ্ধিত হওয়াতে, এক্ষণে নানা স্থানের লোকেরা, 
এমন কি বাঙ্গালীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ বেলুন,-_এবং অপর আকাশ- 
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গামী যন্থের সাহায্যে আকাশে উড্ভীন হইতেছেন। জার্মানী, ইংলও, ও 
ফরাসীদেশের বৈজ্ঞানিক পণ্ডতিতেরা, দেশহইতে দেশাস্তরে, সহশ্র 
সহম্ম সৈম্ত সমভিব্যাহারে বাইবার উপযোগী বায়বীয় যান নির্মাণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং এইরূপ যান নির্াণ করা অসম্ভব 
বিবেচনা করিতেছেন নাঁ। স্থুল চক্ষুদারা আমি সন্ুখস্থিত প্রাচীর 
ভেদ কারিয়া, তদভ্যন্তরস্থ অথবা বাহ্স্থিত বন্ত দর্শন করিতে পারি না; 
কিন্তু এক্ষণে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এমন ষন্ত্র নিম্মাণ করিয়াছেন যে, 
তৎসাহায্যে এই অনন্ভব কাধ্যও সম্পাদিত হইতেছে। বৈদ্যুত শক্তির 
প্রভাবে সংবৎসরের পথ একদিনে অতিক্রম করা সম্ভব হইয়াছে। 
দূরবীক্ষণঘণ্থ-সাহায্যে দুরস্থিত চন্দ্রমগুলও অনেক পরিমাণে মন্ষ্য- 
দৃষ্টপথের গোচর হইরাছে, অণুবীক্ষণযন্ত্রপাহায্যে নব্য তর্কশান্ত্রের 
উল্লিখিত পরমাণু অপেক্ষাও স্গ্বস্ত নয়নগোচর হইতেছে । এইরূপ 
নিত্য নিত্যই, পুর্ব্বে যাহা অসন্তব বলিয়া বোধ ছিল, তাহা! সম্ভব বলিয়া 
গণ্য হইতেছে। সুতরাং আচার্ধা খষিদগের বন্ধপ জ্ঞানের উদ্নেথ 
আছে এবং যাহা এস্কলে উদন্লেখ করা হইল, তাহা এক্ষণে জনসাধারণের 
মনে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইলেও, এইক্নপ জ্ঞান লাভ করা বে মনুষ্যের 
পক্ষে একদ। অসাধ্য, তাহা বলিতে পারা যায় ন।। 

পরস্ধ এইস্থলে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, এক্ষণে পাশ্চাত্য 
প্রদেশে, ভূতগ্রামের শক্তিনিচর়ের বিশেষ পর্যালোচনা হেহ, অনেক 
অসম্ভব কাধ্য সম্ভব হইয়াছে সত্য; কিন্তু ভারতবর্ষে অথবা অন্ কোন 
স্থানে এইরূপ ভূত-খিজ্ঞানের উন্নতি যে পুর্বে কখনও সংসাধিত 
হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং এইরূপ জ্ঞানোদয়, 
ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও হইয়৷ থাকিলে, তাহা এক্ষণে লুপ্ণ হইবার 
কোন কারণ দেখা বায় না। বিশেষতঃ নানাপ্রকার ভৌতিক দ্ধের 
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সাহায্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পুর্বোদিখিত অমস্তব কার্যযসকল সংসাধিত' 
করিয়াছেন; কিন্তু আচার্য খধবিগণের যেসকল শক্তির উল্লেখ আছে, 
তাহাতে এইরূপ কোনও বন্ত্রসাহাযোর উল্লেখ নাই ; পক্ষান্তরে তাহারা 
নিজেই, কোন যন্ত্রসাহাধ্য বিনা, দূরস্থ লোক ও স্থান সকল দর্শন করিতেন, 
দুরস্থ স্থানে ইচ্ছামাত্র গমন করিভেন এবং তথাহইতে অন্তঠিত হইতেন, 
ইত্যাদি নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিতেন, এরূপ উল্লেখ 
পাওয়া যায়, কিন্তু এইরূপ শক্তি কোনও মন্ুুষ্যের হইতে পারে বলিয়া 
দেখা যায় না; সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নতির দৃষ্টান্তে খাষদিগের 
অভাবনীয় শক্তিমত্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। 

এই আপত্তির উত্তর সংক্ষেপতঃ নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে £-- 

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্তমান কালে ভারতবর্ষ 
অপেক্ষা পাশ্চাত্য প্রদেশে ভৌতিক বিজ্ঞানের আলোচনা ও উন্নতি 
অধিক। কিন্ু বর্তমান অবস্থা দেখিয়া, চিরকালই ভারত্তবর্ষের এইরূপ 
অবস্থা ছিল, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। এক্ষণে এ্তিহ'সিক 
পণ্ডিতের সমালোচনা করিয়া স্থিব করিয়াছেন ধে, মিশরদেশ 
(ইজিপ্ট) এককালে অতিশয় উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল; তথা 
হইতে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইয়া, গ্রীক জাতিকে উদ্দীপিত করে 3 পরে 
গ্রীদ হইতে রোমান্‌ জাতি দেই আলোক প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদিপের 
দ্বারা সমগ্র ইয়োরোপ খণ্ডে এই আলোক বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু 
মিশরবাপী এক্ষণে যে অবস্থায় উপনীত হইয়ান্েন, তাহাতে ত'হারা 
পৃ যে এইবপ অহ্াদয়সম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করাই কঠিন 
হয়। গ্রীক ও রোমান জাতির অবস্থাও এইন্ূস। অগ্য যে স্থান, 
অষট্রালিকাশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত হইয়া, আপন সমৃদ্ধি প্রক:শ করিতেছে, 
শতবর্ষ পরে, হয়ত, তাহা মরুভূমিতে পরিণত হইবে এবং শর 
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,সৌভাগ্যের কিঞ্চিন্মাত্র চিহনও অবশিষ্ট থাকিবে না। ইহাই জগতের 
নিয়ম বলিয়া সর্ধত্র দেখা যাইতেছে । দেড়শত বংসরও অতীত হয় 
নাই, ভারতবাসী পাশ্চাত্য প্রদেশের শাসনাধিকারে আসিয়ছে; এই 
অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের যেরূপ পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে, 
কেবল তাহাই স্থিরচিত্তে পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, 
ভারতের বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে অতীশকালের অবস্থা সম্যক্‌ অনুমিত 
হইতে পারে না। এক্ষণে সাধারণতঃ ভারতবাসীর ধারণা এই যে, সমুদ্র- 
যাত্রা তাহাদের দেশাচাগ্ের ও শাস্ত্ের বিরুদ্ধ এবং ভারতবাসী সমুদ্র- 
যাত্রা করিরা, পুর্বে দেখ-দেশাস্তরে কখনও বাইতেন না এবং ইংরেজেরা 
এতদ্দেশে আসিরা, সমুখ্খলজ্বনক্ষম অর্ণবপোতঙ্সকল ভারতবাসীকে 
প্রথম প্রদর্শন করিগ্জাছেন এবং ইংরাজী শিক্ষালাভে ধাহারা স্বীয় সনাতন 
ধর্মের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাহারাই, পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণ 
করিয়া, বিদেশীর অর্ণবপোতে আরোহণপূর্বক দেপদেশাস্তরে গমন 
করিতেছেন। পাশ্চাত্য প্রদেশবাসিগণ আনিবার পুর্বে যে এই 
দেশে অর্ণবপোত কথনও |ছল, তাহ! বর্তমান ভারতবাসিগণ মনেও 
কল্পনা করিতে পারেন না। কিন্তু, নৌভাগাবশতঃ, ইংরাজগণ এদেশ 
অধিকার করিবার অব্যবহিত পুর্ববকালের অবস্থা বিষয়ে অবগত হইবার 
উপায়দকল অগ্তাপি একেবারে বিল্প্ত হয় নাই। “দেশের তাৎকালিক 
অবস্থা-বিযরক গ্রন্থ অগ্ঠপি কিছু কিছু বর্ধমান আছে এবং তৎকালের 
ইংরাজগণও, কেহ কেহ, স্বরচিত গ্রন্থে ও শাসন-বিষয়ক বিবরণে 
এদেশের অবস্থা কিছু কিছু বর্ণনা করিয়া গিরাছেন। তদ্ষ্টে জানা 
বায় যে, উনবিংশ খুষ্ঠশতাব্বীর প্রথমভাগেও ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক 
বৃহত্কায় অর্ণবপোত ছিল) সে সকল অর্ণবপোত পাশ্চাত্যপ্রদেশের 
অর্ণবপোত অপেক্ষা অশেষগুণে শ্রেষ্ঠ ও দৃঢ় ছিল। ইংরাজ-অধিকার 
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এই দেশে প্রবর্তিত হইবার পরেও, ভারতবাসিগণ নিজনির্ষ্িত অর্ণবপোতি, 
সকলে আরোহণ করিয়া, ইংলগপ্রভৃতি দূরদেশে গমনপূর্ববক বাণিজ্য 
করিতেন। কামান প্রভৃতি আগেয়ান্ত্রারা সুসজ্জিত বহুসংখ্যক অর্ণৰ- 
পোত ভারতসমুদ্রের উপকূলসকল স্থশোভিত করিত। সম্প্রতি কয়েক 
বৎসর হইতে, ভারতের পূর্ধবৃত্তান্ত আলোচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; 
তাহাতেই এই সকল কথা প্রকাশ পাইরাছে; নতুবা বর্তমান ভারতবাসী 
প্রা কেহই এই সংবাদ অবগত ছিলেন নাঁ। পূর্ববাঙ্গালার তন্তবার- 
সকল যেসমুদায় উংকৃ্ বন্্ প্রস্তত করিত, তাহা বিদেশীয়দিগের 
অনন্থকরণীয় ছিল এবং তাহার ঘেসকল আদর্শ কখন কখন এযাবংও 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অগ্ভাবধি পাশ্চাত্যপ্রদেশবাসীদিগের বিশ্মর 
উৎপাদন করিতেছে । তিন চারি বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষের অনেক 
লোকের মনে এইরূপই একপ্রকার ধারণা ছিল যে, পাশ্চাত্য- 
প্রদেশবাসিগণ এদেশে আসির়াছেন বলিয়াই বেন ভারতবাসিগণ, 
নানাবিধ বস্ত্র পরিধান করিয়া, লক্জা নিবারণ এবং শীতাতপ 
হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। বস্তৃতঃ ইহাদ্িগের কোনও 
বিষয়ে :কোনপ্রকার সামর্থ্য ঘে কখনও ছিল, তাহাই মনে বিশ্বাস 
কর! কঠিন হইত এবং এবাবংও অনেকের মনের এইরূপ ধারণা 
সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। কিন্তু এই দেশ, পাশ্চাত্যবাসিগণের 
অধিকারে আসিবার পুর্বে, স্বপ্রতিষ্ঠ ছিল, ইহা! সর্ধবাদিসম্মত। ভারত- 
বাসীর সকল অভাব, ভারতবর্ষে জাত ও নির্মিত বস্তদ্বারা, পূর্ণ হইত। 
ইহা্দিগের বন্ত্রাভরণের চাকৃচিক্য, ইহাদিগের সভাগুহের সৌন্দধ্য, 
ইহাদিগের অট্রালিকাসকলের দৃঢ়তা এবং স্থদর্শনতা, দেড় শত বৎসর 
পূর্বেও, সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলকে চমত্কৃত করিরা রাখিয়াছিল। অগ্ঠাপি 
তাজমহলপ্রহ্তি অট্টালিকা সৌনা্য অপর সকলজাতীয় লোকের পক্ষে 


প্রথম অধ্যায়_ তৃতীয় পাদ । ৫৩ 


অনগ্ৃকরণীর হইরা রহিয়াছে । বিজাপুরে যে ইংরাজাধিকারের পূর্ববসময়ের 
'এই-দেশকৃত কামান বিগ্কমান আছে, তাহার ব্যাস ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি) তাহা 
১৫ ফুট লম্বা এবং তাহা প্রায় ১১০০ শত মণ ভারি) তদপেক্ষা বৃহত্তর 
কামান পাশ্চাত্যাখণেও অগ্তরপি বিরল। এইরূপ আরও অনংখ্য বিষয়ে 
দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষে ইংরাজাগমনের অব্যবহিত 
পূর্বে, ভারতবাসিগণ নানা প্রকার রাজবিপ্লবে প্রপীড়িত হইলেও, অপর 
কোন জাতীয় লোক অপেক্ষা বিগ্তা, বুদ্ধি, শিল্পনৈপুণ্য, বাণিজ্য, ধনমর্ধ্যাদা 
প্রতি বিষ হীন ছিলেন না । কিন্তু এই দেড়শত বৎসরের পূর্বের 
বেনমন্ত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ বর্তমান আছে, তাহা কোন কারণ বশতঃ লুপ্ু 
হইয়া গেলে, এহ দেড় শত বৎসর পূর্বের অবস্থাও জানিবার কোন উপায় 
থাকিত না। তাহাতে পঞ্চ সহস্র বর্ষ পুর্বে ভারতবাপীর অবস্থা কিব্ধপ 
ছিল, তাহ! এইঞ্ণকার ভারতবদের অবস্থা দ্বারা নিরূপণ করা যে আরও 
কঠিন, তাহা। সহজেই বোধগম্য হর। আমাদের প্রাচীন আধ্য ইতিহাসে 
উল্লেখ আছে যে, পঞ্চশত শতাব্দী * পুর্বে, কালপ্রেরিত তইয়া, ভারততূমির 
সমগ্র রাভন্বর্গ, শ্বীর স্বীর্ বারবাহিনী-সমভিব্যাহারে কুণক্ষেত্রে সম্মিলিত 





পাপাসপীশাশি শশী াাশিশী শি শা 





ভাঁরতব-্ প্রতিবৎসর গ্রহাচাষের1 পঞ্জিক প্রস্তুত কাপয়া থাকেন এবং 
নবব্ধারভ্তদময়ে বৎসরের ফণফন গ্রামবানা সকলে গ্রহাচার্ধের নিকট শ্রবণ 
করেন এই পদ্ধাত প্রাচীনকালহহতে এই দেশে প্রচাপত হহয়| আসিয়ছে। 
যুধিষ্টিরহইচে গণন1 করিয। কাঁলকালের আযুঃসংখ্য।য় পঞ্জিকা সকগে বংসর বৎসর 
এক এক মং্য। বৃদি কর! হয়। ম্ৃতগাং খুরধষ্িরাব্ধার ছ্িতিপরিমাণ বিষয়ে 
বিশেষ ভূল হইবার নম্ত(বন। অল্প। এতদ্দেশীয় প গ্রকানুসারে, এক্ষণে ইহার ৫€*১১ 
ঘংমর চালঠেছে। দু.যা।ধন কলির অংশে জন্ম গ্রহণ কারয়ছিলেন এবং অপরাপর 
অন্থুরেরাও, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া, কলিক।ল প্রবৃত্ত হংলে, আবভূ ত হচয়াছলেন। 
জ্যোতিংশান্ত্রবিচারেও জান। যাক যে, দুযো।ধন ও যুধিষ্টিরের কিছু পূর্ব হইতেই 
কলিকাল প্রাদুভূতি হর। রার্সহরঙ্গিণীত উল্লেখ আছে যে, কাঁলগ ৬৫৩ অন্দে 
যুখিষ্টির জন্ম গ্রহণ করেন। ইত্যাদি আও প্রমাপ-্বারা ভান বায় যে, কুরক্ষেত্র- 
বুদ্ধ গ্রার় ৫*** বংনর হইল হইয়াছে। 


৫৪ ব্রহ্ষবাদী খধি ও ব্রহ্মবিদ্ভা । 


হইয়া, পরম্পর আঘাত প্রতিঘাতপূর্বক নিধন প্রাপ্ত হয়েন এবং তাহার 
অল্প দিন পরেই প্রভাস ক্ষেত্রে ষছুবীরগণ সংগ্রামে মিলিত হইয়া,এই ভারত- 
ভূমিকে একেবারেই বীরশূন্তা করেন। এ ক্ষত্রিয়কুলবিধ্বংসী ব্যাপারের 
পরে অশিিমন্থ্য-পুক্র পরীক্ষিৎ এবং তৎপুত্র জনমেজয় পর্যন্তই, ভারতবর্ষে 
একচ্ছত্রী চক্রবর্তী রাজা হ্ইয়াছিলেন। তৎপরে, কলিপ্রভাব-বুদ্ধির 
সহিত, রাজগণ হীনবীর্ধ্যতা প্রাপ্ত হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষু্দ ভূমিথণ্ডের উপর 
আধিপত্য প্রাপ্ত হয়েন এবং পরস্পরের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়া, 
আপন আপন শক্তি ক্ষয় করিতে থাকেন। ইহারা, এইরূপ পরস্পর 
সংঘর্ষে, ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, বিদেশবাপী কুটযোদ্ধ গণ, 
কালআ্রোতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, দলে দলে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে 
প্রবৃত্ত হয়েন এবং ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের সমণ্ত ধন্রত্ন লুণ্ঠন ও অপহরণ 
করিয়া, পরে এই দেশ সদ্যকৃ অধিকারকরতঃ স্বীর গ্রন্বত্ব সংস্থাপন 
করেন। ইহারা! কেবল বিদেশবাসী ছিলেন এইরূপ নহে, পরন্ত ইহারা 
বিভিন্নধন্মাবলম্বীও ছিলেন; অধিকন্ত গ্রাচীন হিন্দু্গের ধর্ম ও ধর্ম 
ক্রাস্ত গ্রস্থাদি ও কীন্তি বিলুপ্ত করা, ইহাদিগের মধ্যে অনেকের 
অবশ্তকর্তব্য ধশ্ম কার্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। এইরূপ এক শ্রেণীর 
বিজাতীয় রাঙ্গার পর অপর শ্রেণীর বিজাতীয় রাজা, পৃথিবীকে শোণিত- 
প্লাবিত করিয়া, ভারতভূমিকে সর্বত্র দীর্ঘকালব্যাপী অণাস্তিতে পুর্ণ 
করিয়া রাখেন। সহত্রবর্ষবা!ণী এইরূপ বিশৃঙ্খলতার মধ্যে থকিয়া যে 
ভারতবাসী আয্মোন্লতিদাধনে পরাজ্মথ হইবেন এবং তাহাদের প্রাচীন 
কীর্তিকলাপ যে লোপ প্রাপ্ত হইবে, ইহা! কি বিচিত্র কথা? এক্ষণে সর্ব 
বিধ ধনরত্রা্দিবিবঙ্জিত হইয়া, ভারতভূমি একেবারে দারিড্রযপক্কে 
নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে; ছুরভিক্ষ ও মহামারী এই দেশকে নিয়ত 
আবাসভূদিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবাসীর মানদিক তেজস্থিতাও 
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নানাবিধ কারণে অস্তমিত প্রায় ; ত্রাঙ্মণগণ দ্বারে দ্বারে ভিখারী ও অবজ্ঞাত, 
ভূম্বামিগণ কম্পিত-কণেবরে অবস্থিত, ব্যবসা বাণিজ্য বিলুপ্ত এবং 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের! মসীবুত্তি দ্বারা কষ্টের সহিত জীবিকা নির্বাহ 
করিতে প্রবৃত্ত। সমাজশৃঙ্খলাসকলও এক্ষণে বহুল-পরিমাণে ভগ্ন 
হইয়াছে এবং ভারতবাসী সম্প্রতি এইবপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন বে, 
পূর্ব্বে যে তাহাদেত্র নিজের গৌরবের বিষয় কিছু ছিল, তাহা ভাহারা 
বিশ্বান পর্যান্ত করিতে সমর্থ নহেন। * কিন্তু প্রাচীনকালে ভারতীয় 
হিন্দু জাতি যে মভাবনীর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তদ্দিষয়ে ইহাই যথেষ্ট 
প্রমাণ নে, সহস্ত্রাধিকবর্ষব্যাপী এইরূপ ছুর্মতিদ্বারা প্রপীড়িত হইয়াও, 
এই জাতি এবাবৎ লোপ প্রাপ্পু হয় নাই এবং এযাবৎ পৃথিবীমগ্ুলের 
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*. ইংরাভশানন প্রবর্তিত হইবার প্রার'স্ত ভারভবযে যেসকল সমুদ্ধি বর্তমান 
থাক! পূর্বের উল্লেখ করা হইয়াছে, হাহ] »ংরাজ শাননকালে কিরূপে বিলুপ্ত হইল, 
তাহার লিশেষ সমালোচন। কর! এই গ্রন্থে অপ্রানঙ্গিক। রাঁজশক্তিব অপবা/ণহারই 
ইহার কারণ বলিধা অনেকে এক্ষণে নির্দেণ করিঠেছেন। এই মীমাংসার আংশিক 
সংয থাকিতে পার? কিন্ত স্থিরচি ত্র সমুদয় বিষষ পথা.ল[6*। করিলে প্রতিপন্ন 
হইব যে, কেবল রাছগ“ভি্ অপব্যবহারই বর্তমান অবনতির একমাত্র কারণ নহে 
ইংরাজশাসন প্রবন্তিত হইবার সহম্াধিক বধ পূর্ব হইতে নান|বিধ বিপ্ল.ব ভারতবাসী 
প্রপীড়িত হওয়াতে, তাহাদের শ্বধশ্ম ও স্বজাতিনিষ্ট। এবং জ্ঞানানুশীলনেয় হাস হইয়। পড়ে 
এবং তাহাদের চরিত্রবল ও তেজন্বিতা অনেক পরিমাণে বনষ্ট হইয়। ষায়। আমাদের 
বর্তমান অবনতিব ই51৪ একটি প্রধান কারণ। বন্ততঃ এই মুখা কারণ বিদামান 
ন| থাকিলে, ইংরাদ্রশাসন এই দেশে প্রতিষিত হইতেই পারত না । তত্তিন্ন দৈব- 
নিগ্রহও আর একটি বসব কারণ। এতত্মন্বপ্ধে ইংরাজ শাসনের যে সমন্ত দোষ আছে, 
তাহ৷ পধালেচন। করাতে এক্ষণে কোনও ফল নাই। ইহাতে কেবল প্রতিহিংসাবৃত্তির 
বৃদ্ধি হুইবে। তদ্ব।র, বর্তমান ছুরবন্থার হ।স হওয় দুরে থাকুক, বরং অশাস্তিই আরও 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । এই বিষয় !বচার করিতে গি- ইহাও স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে, এক্ষণে 
ঘোর কলিকাল প্রবর্তিত; এই কালে কেহ উচ্চ ক্ষমত। প্রা্ড হইলে, নিজ সাংসারিক 
কল্পিত স্বার্থনাধনের নিমিত্ত এই ক্ষমতার নুনাধিক পরিমাণে অপব্যবহার করে ন| 
এমন লোক নকলদেশেই অত বিরল। 
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অন্ত কোনও জাতির সহিত তুলনায়, প্রকৃতমন্থব্যত্ব বিষয়েও ন্যনতা প্রাপ্ত 
হয় নাই। 

বাহা হউক, যদিও বর্তমানে ভারাতের পুর্বোন্নতির প্রমাণ সচরাচর 
ৃষ্ট হয় না, তথাপি এযাবৎ যাহ! কিছু বর্তমান আছে, তত্প্রতি বিশেষ 
প্রনিধান করিলে, ইহা নিন্চিতন্ধপে জানা যাইতে পারে যে, ভৌতিক- 
বিজ্ঞানদশ্বন্ধে পাশ্চাত্যদেশবানিগণ বন্তমান সময়ে বে উন্নতি লাভ করিয়া- 
ছেন, গ্রাচীন ভারতবাদিগণ তদ্বিবয়ে এতদপেক্ষা কোন অংশে অন্ন 
উন্নত ছিলেন না। 

প্রথম তঃ.__ইহা সর্ববার্দিসম্মত বে, সর্বজাতীয় মন্ুষ্যেরই উন্নতির 
পরিচয় তাঁহাদিগের ভাষাবিচারে অনেক পাঁরমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
ঘে পরিমাণে জ্ঞানের বিকাস হইতে থাকে, ভানারও উন্নতি সেই পরিমাণে 
হয়; কারণ ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে সাধারণতঃ কোন চিন্তাই হইতে 
পারে না। বিশেষতঃ চিন্তা প্রকাশ করিতে হইলে, সকলের বোধগম্য 
ভাষায় ত'হা প্রকাশ করিতে হইবে । চিস্তাশক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার 
উন্নতি অনিবাধ্য এবং ভাষাই সচরাচর চিন্তার উন্নতির অন্ুমাপক | 
এক্ষণে পৃথিবামগুলে যত ভাষা পাগজ্ঞাত ও প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে 
সংস্কৃত ভাষা সর্বপ্রধান। পাশ্চাত্য-দেশবাপী ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ 
পৃথিবীমগ্ুলের বাবতার ভাষা তুলন। করিয়াও এক বাক্যে বলিয়.ছেন 
বে, সংস্কৃত ভ'ষা যথার্থই অপর সকল ভাষা হইতে শ্রেষ্ঠ । এমন কোনও 
চিন্তাসরোত এযাঁবৎ মন্ুষ্যহ্গদরে প্রবাহিত হম্ম নাই, বাহা সংস্কৃত ভাষায় 
উত্তমরূপে প্রকাশিত করা৷ যায় না। সংস্কৃত ভাষার ধাতুসকল এমন 
বাপক-অর্থ-যুক্ত বে, নন্ুষ্যঞাতির কোন প্রকার শারীরিক অথবা 
মানসিক ব্যাপার ইহাদের ব্যঙ্ নার বহিভূতি নহে। খাহাদিগের ভাষা 
এই “দেবভাষ!” সংস্কত--তীহাদিগের উন্নতির পরিচর কি আর অধিক 
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'দেওরা প্রয়োজন? কেবল সংস্কৃত ভাষা নহে, সংস্কত বর্ণমাল! যেরূপ 
বৈজ্ঞানিক €কৌশলে গঠত এবং যেরূপ পূর্ণতা গ্রাপ্প, তাহা আর 
কোন ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে কি প্রাচীন ভারতীয় 
আধ্ধযদিগের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হয় না? 

দ্বিতীয়ত:,__কবিত্বশটি, বর্ণনাশক্তি, মনুষ্য গ্রকৃতির অভিষ্ঞান প্রভৃতি 
যনদ্দপ মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাটত আছে, তাহার 
উপমাস্থল কি অন্তত্র কোন জাতীর গ্রন্থে আছে? কবিতার যে সকল 
ছন্দ নংস্কৃতভাষায় প্রচলিত আছে, তাহারই উপমাস্থল অন্তর নাই। ভারতের 
প্রাচীন গ্রন্থনকল লুপ্তপ্রায়; তন্মধ্যে থে কিছু অগ্তাপি বর্তমান আছে, তাহারই 
তুলনা জগতীমণ্ডলে অপ্রাপা। আধুনিক কবি কালিদাস প্রভৃতির 
্রস্থই এক্ষণে জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিরাছে। পরন্ত 
সাধারণ সাহত্যসন্বন্ধে বদি কোনপ্রকার তকিত বিষয় থাকে, তথাপি 
দশনশান্্ম্বন্ধে ত কোন প্রকার আপত্তিরই স্থল নাই। ভারত- 
বর্ে প্রচলিত শ্রুতিপকল অপৌরুষের ; সুতরাং তাহার তুলনাস্থল হহাতেই 
পারে না। কিন্তু জগতের স্এ, টিতি, লগ্ন প্রতিপাদক সাংখাজ্ঞান এবং 
বৈদান্তিক ব্রহ্মবিগ্কারও কি আর কোন স্বানে উপম| আছে? ইউরোপ 
ও আমেরিকাথণ্ডেও এক্ষণে, ভারতীর ব্রন্গবিদ্ভার উৎকর্ষ যুক্তকণে 
ঘোষিত হইতে:ছ। ভাব্রতের গ্রাচানকালের সর্ববষয়ে টন্নত অবস্থার 
কি ইহা ঘথেঈ পরিচর নহে? ধাহাদের মানপিক তেজস্থিতা এত অধিক 
ছিল, তাহারা কি জড়জগতের ব্যাপার বিষঘ়েও জ্ঞানলাভ কদিতে একদ। 
উদাসীন ছিলেন বলিয়া বিপ্বাস করা যার ? জীব. সাধারণতঃ. জড়জগত; 
মায়ন্ত করিতেই প্রথমে চেই্! করেও তৎপরে ক্রমশঃ অন্তন্ধান 
হইতে আরম্ভ করে। ইউরোপ ও আমেরিকাখণুর দৃ্ান্তই তদ্বিষরে 
প্রমাণ। এই স্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে বে, জগংতত্ব সমাক্‌ 
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জ্ঞাত না হইলে, আত্মতব্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না বলির, সাংখাকার জগৎ- 
তত্বই অধক বিস্তৃতরূপে সাংখ্যদর্শনে ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। অতএব 
জগতের জ্ঞানলাভ বিবয়েও ভারতবান্ী উদাসীন ছিলেন না। 
তৃতীক্পতঃ,--নঙ্গীভ-বিষ্ভ। মনুধ্য জাতির উন্নতির আর একটা পরিমাপক। 
ভারতবর্ণে ছর রাগ, ছত্রিশ রাগিণী এবং তাহার সঞ্কর অপরাপর অসংখ্য 
রাগরাগিণী, যাহা বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতবামীর মনদিক বিকাসের 
পরিচয় প্রদান করিম্জা আনিতেছে, তাহাহইতে শ্রেষ্ঠ কোন রাগরাগিণী 
অদ্য/বধি কোন জাতি.ত প্রকাশ পাইবাছে কি? শন্ববিজ্ঞানের বে বহুল 
চচ্চ! পাশ্চাত্য প্রদেশে অধুনা প্রবাঙ্ত হইয়াছে, তাহার ফলে, সম্প্রতি 
কেহ কেহ অধগত হইয়াছেন যে, সঙ্গীতসকলের মৃত্তি আছে,__রাগরাগিনী 
সকল অমুত্তক নহে। মার্গারেট ওয়াটুস্‌ হিউজেস্‌ কর্তৃক প্রকাশিত 
ঈডফোন ভয়েস ফিগার 021001)১01)৩ ৮০1০৪ |1$:016১) নামক পুস্তকে 
ইউরোপীয় অনেক সঙ্গীতের মুগ্তি প্রদর্শিত হইরাছে, বেইসকল মুক্তি 
প্রবাল, পুষ্প প্রঙ্রতির আক্ৃতিসদৃশ ) কিন্তু প্রাচীন ভারশবাসী আধ্যগণ 
এই শন্দবিজ্ঞানে এতদূর পারদর্শী হইরাছিলেন বে, তাহারা ভারতীয় সঙ্গীত- 
স্বর-ুক্তি কোন্ট পুরুব, কোন্ট স্ত্রী, কোন্টির কে'ন্‌ বর্ণ, কোন্টির কি 
অবরব, কোন্টির বালকমু্তি, কে'ন্টির প্রৌচমুদ্ডি, কে ন্টির বাদক্যা- 
বপ্ঠায় উপশীত মুন্ডি, কোন্টর ক্রোধাবিষ্মুত্তি, কোন্টির শাস্তমৃন্তি, কোন্টির 
হস্তনরসু্ডি কোন্টর নির্কদদুক্তমুত্তি-_এতৎ সমস্ত অবধারণ। করিয়া, ইহা 
দিগকে পুংস্ত্রী এই ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং ইহাদিগের বিনিশ্রণে 
যেযে সম্করমু্তি সকল আ'বভূতি হয়, তাহাও স্পষ্টর্ূপে প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন; বিশেষ বিশেষ কালে, যেসকল বিশেষ বিশেষ ভাব মানবীয় 
অন্তরে সাধারণতঃ প্া:ভূতি হয়, তাহার বিশেধরূপে উপযোগী স্বরগ্রামসকল 
অবধারিত করিয়া, তাহার ব্যবহার নিয়মিত করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় 


প্রথম অধ্যায়__তৃতীয় পাদ। ৫৯ 


পঙ্গীত অতি উচ্চ শ্রৌর সঙ্গীত হওয়াতে, ইহাদের মৃক্তিনকল নানাবিধ 
ভাবময় দেবতা ও মন্তুযামুত্তি।* কিন্তু এই সঙ্গীত-বিগ্কাও এক্ষণে লুন- 
প্রায়; কারণ, ভারতবাপী বহৃকাপ হইতে আনন্দবিহীন হইয়াছেন ) 
সুতরাং সঙ্গীত-বিদ্যার আলোচনার যে হ্রাস হইবে. ইহা! কি বিচিত্র বিষয় ? 
এক্ষণে ষড়জ, খষভ, গান্ধার, মধ্যৰ প্রভৃতি সপ্তবিধন্বর এবং উদাত্ত 
অনুদাত্ব স্বরিত এই তিনট গ্রাম সঙ্গীতের আছে এবং বীণা প্রভৃতি যন্ত্রে 
এই সকল 'মবলম্বন করিয়া, ঘাট বাধান হয় ) এই মাত্র গারকদিগের 
অবগতি অছে এবং গায়কগণ যন্ত্রের সহিত মিলন করিয়া, এই সকল 
অভ্যাস করিয়া! থাকেন। কিন্তু এইনকল গ্রামের উৎপত্ভিস্থান দ্েহ- 
মধ্যে কোন্টির কোন্‌ প্রদেশে আছে, তদ্বিষয়ে বিজ্ঞ'নবেদী গারকই এক্ষণে 
দেখিতে পায়! যায় না। সহত্রের মধ্যে বদি একট গায়ক তাহ! অবগত 
থাকেন, তবে তাহার তৎসপ্ন্ধে জ্ঞানও কেবল মুখস্থ বিদ্যা ) ইহা তাহার 
অন্থুভবের বিষয় নহে। এইসকল প্রত্যক্ষরূপে অন্থুভব করিতে যে সকল. 
সাধনের প্রয়োজন, তাহা এই ছুর্দৈবপীড়িত ভূমিতে এক্ষণে লুপ্তপ্রায় 
হইয়াঠে । যাহাহউক, এই অবস্থায় ও. সঙ্গীতেব জ্ঞান এক্ষণে ভারতবর্ষে 
বাহা আছে, তাহা অন্টত্র কোথায়ও অতিক্রান্ত হয় নাই। ইহা কি 
ভ'রতবর্ষে শব্দবিষ্ভার উন্নতির ও তারতবাসীর প্রাচীন উতকর্ণের একটি 
অকাটা প্রমাণ নহে? 

চতুর্থ, _জ্যোতিঃশান্ত্র, ফলিত জ্যোতিষ, সামুদ্রিক ও মহাসামুদ্রিক 
বিদ্যার যে অংশ এই দেশে অগ্য'পি অবশিট আছে, এযাবৎ অপর কোন 
দেশীয় লোক তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। জ্যোতিত্রগুলের বিজ্ঞ'ন, 
যাহা ইউরোপ খণ্ডে আছে, তংসমস্তই ভারতবর্ষে এযাবৎ বর্তমান আছে। 


জপ সস 











ঘ্ এতৎ সম্বন্ধে আর (বিশেষ তথ্য এই গ্র-স্থুর উপসংহারনানক শের অধ্যায়ে 
প্রকাশেত করা হইয়াছ। 
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পরস্ধ ভারতবর্ষে এইসকল বিদ্যার অবশিষ্াংশ, যাহা এক্ষণে বর্তমান 
আছে, তাহা অন্যত্র নাই । তবে ভারতীয় জ্যোতির্বিগ্ঠা বিষয়ে সাধারণতঃ 
এইরূপ আপত্তি করা হয় যে, ভারতবামিগণ ক্র্য্য, চন্দ্র, গ্রহাদি পিওকে 
জীবরূপে ব্যাখ্যা করিয়াই, তীহাদ্দের অজ্ঞতা "9 কুসংস্কারের পরিচয়. 
দিয়াছেন। বস্ততঃ, নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিলে দেখা যায় যে, তারতবাসি- 
গণের 'এই সংস্কার অন্ঞতার পরিচর দেয় না; পরন্ত ইহা তাহাদের 
অপরিসীম জ্ঞানবস্তারই পরিচয় প্রদান করে। পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ জীব 
অন্তর উপর আকাশমার্গস্থিত যে ভৌতিক পিগড সকল কার্ষ্য করে, 
তাহাদের কার্ধ্যভেদে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোির্কিদ্গণ, তাহাদিগকে নানা, 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ভারতবাসীর| উচ্চবিজ্ঞানবলে জানিরাছিলেন 
যে, এ জগতে কোন বস্তুই সম্পূর্ণ চৈতন্তবিহীন নহে। জড় ও চৈতন্ডের 
বিমিশ্রণে এই সমাক্‌ জগৎ প্রকাশিত । এক্ষণে পণ্তিতবর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্ত্র 
বঙ্গ, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পঙ্ডিতদিগের প্রণালী অবলম্বন পুর্বক অগ্থুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইয়া, সমুদয় পাশ্চাত্যবাসী পঙ্ডিতদিগের নিকট প্রমাণিত করিয়াছেন 
যে, প্রাচীন আধ্ধয খাষগণের এতৎ সন্বন্ধীয় উক্তি মিথ্যা মনে করিবার কোন 
কারণ নাই; প্রত্যুত তাহা সত্য বলিয়াই অনুমিত হয়। আধ্য খাঁষগণ, 
পৃথিবীমগ্ডুলনিহিত চৈতন্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, এই পৃথিবীরও জীবসংজ্ঞা 
দিয়াছেন । এইরূপ তাহাদের মতে স্ণ্য জীব, চন্দ্র জীব, মঙ্গলাদি গ্রহ জাব, 
অশ্রিন্তাদি নক্ষব্রসকল জীব, এবং সমগ্র আকাশমগুল জীবময়। বে 
সকল জ্যোতির্ময় পিও আকাশে লক্ষিত হয়, তাহা তত্তন্লিহিত জীব- 
চৈতন্তের বহিরপু। মনুষ্যের দেহও জড়) কিন্তু তাহার অন্তরে জীবঠৈতন্থ 
প্রবিষ্ট থাকাতেই, তাহাকে জীব বলা বায়। জড় শরীরের দ্বার! যেরূপ 
কাম্য যেজীব সম্পাদন করেন, এই জড় শরীরের থেবূপ আকৃতি € 
প্রকৃতি, তদনুনারেই তাহার নাম ও জাতিঙংজ্ঞ। হয়। প্রাচীন খ'ষগণও 
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তদন্থসারে আকাশস্থ ভৌতিক পিগুসকলের আকুতি এবং ফলোৎপা্দিক। 
শক্তি প্রতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাহাদিগকে নানাশ্রেণীর জাবরূপে 
আখ্যাত করিয়াছেন। তাহারা কোন কোন পিগুকে গ্রহ 
আখ্যা দিয়াছেন, যেমন আদিত্যাদি নবগ্রহ; কতকগুলি পিগুকে 
দিকপাল আখ্যা করিয়াছেন থেমন ইন্দ্রাদি দশদিকৃপাল) কোন কোন 
পিগুকে বস্থ আখ্যা করিয়াছেন, যেমন ভব, ঞুব ইত্যাদি; কোন 
কোন পিগুকে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন 
শিবাদি পঞ্চদব; কোন কোন পিওকে ধর্্াধিষ্ঠাতা খাষ বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন মরীচ্যাি; আবার কোন কোন 
পিগুকে নক্ষত্র বলিরা আখ্যা দিরাছেন, যেষন অখিিহ্তাদি। এইকপে 
£ই সকল জ্যোতির্ময় পিগধারী জীব সকল কেহ দেবতা, কেহ অস্থুর, 
কেহ রাক্ষস. কেহ যক্ষ, ইত্যাদি নানাপ্রকার জাতিতে খধিগণকর্তুক 
শ্রেণীবদ্ধ হইর়াছেন। পুথিবীতে যেমন অপংখ্য জীব বাদ করে, তদ্দপ 
গগনস্থ এইসকল জ্যোতিম্মর পিগ্ডেও অনংখ্য জীবের বসতি আছে। 
এই সকল জীবের সাধারণ প্রকৃতি তাহাদের আশ্রপ্নাভৃত প্োতিশ্ময় 
পিগুধারী জীবের প্রকৃতির অন্রূপ। পৃথিবামগুলস্থ জীবসমূহ্র উগর 
গগনমওলস্থ গ্রহাদি জীবসকল ঘেরূপ কাধ্য উৎপাদন করিয়া থাকেন, 
তৎদমস্ত অবগত হইয়া, খধিগণ পৃথিবীস্থ জীবপকলের কম্ম 'ও ভাগ্য 
অধধারণ করিবার নিমিত্ত অভি সহজ সহজ সাঙ্কেতিক নিয়মস্কল 
উপদেশ করিয়! গিয়াছেন। বন্তৃতঃ সমস্ত জগন্মগুল তীহারগের জ্ঞানের 
এত সম্পূর্ণরূপ আরত্ত হইয়াছিল বে, সমগ্র ব্রহ্ধাগুকে তীহারা “করতদন্থ 
আমলকবৎ” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে এই সমস্ত জ্ঞান লোপ- 
প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্ত জ্যোতিশ্মগুলের কিঞ্চিম্াত্র জ্ঞানসাহাম্যে মন্ত্রের 
জন্ম, কর্ম ও ভাগ্য গণনার নিমিত্ত যে সমস্ত সহজ সাধারণ সন্কেত তাহারা 


৬২ ব্রহ্মবাদী খধি ও ত্রহ্মবিষ্তা | 


প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এযাঁবং সগ্যক্‌ বিনাশপ্রাপ্ত হয় নাই। 
কোন কোন স্থানে, অশিক্ষিত গ্রহাচান্য জাতি, স্বীয় উপজীবিকার 
নিমিত্ত, তাহার কোন কোন অংশ রক্ষা করিয়াছে এবং সাধারণ যোগ- 
বিয়োগমাত্রগণিতজ্ঞ হইয়াও, এইজাতীয় লোকেরা অগ্ভাপি মনুষ্যের 
জন্ম, কর্ম ও ভাগ্য অবধারণ করিতে যেরূপ অনেক স্থলে সমর্থ হয়, তাহা 
দেখিয়া কোন্‌ ব্যক্তি প্রাচীন আর্ধ্যদিগের অপরিসীম জ্ঞানবত্তার বিষয় 
চিন্তা করিয়া বিম্ময়াবিই না হইয়া থ|কিতে পারেন? অবশ্যই সকল 
স্থানে প্রকৃত অবস্থার সহিত গ্রহাচাধ্যধিগের গণনার মিল হয় ৮7) কিন্তু 
অনেক স্থলে মিল হইয়াও থাকে ; ইহা অবশ্যন্তাবী। কারণ গণৎকারেরা 
সাধারণতঃ অতি অশিক্ষিত লোক ; জ্যোতিন্ম গুলের সম্বন্ধে তাহাদের কোন 
জ্ঞানই নাই ব'ললে অত্যুক্তি হয় না এবং তাহারা অতি অন্নসংখ্যক 
সঙ্কেতই শিক্ষা করিতে পারেন । জ্যোতিঃশাস্ত্াবিষরক মূল গ্রস্থসকল 
প্রার সমুদয়ই এক্ষণে লোপপ্রান্ত হইরাছে ; যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহারও 
কিয়দংশ মাত্র একজনের নিকট, অপর কিরদংশ অপর একজনের নিকট, 
এবং অপরাংশ অপরের নিকট, এইব্প ভাবে বিশৃঙ্খলরূপে নানাস্থানে 
ছড়াইয়া আছে এবং যাহার নিকট যে অংশটুকু আছে, সেও সেই টুকু 
গোপন করিয়া রাখে; তাহার ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে বিবেচনায়, অপরকে সে 
তাহা! দেখিতে বা জানিতে দেয় না । ভৃগুসংহিতা, জ্যোতিঃশাস্ত্রের একখানি 
অতি প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থ ; কিন্তু তাহার অত্যল্লাংশ মাত্র বহু চেষ্টায় 
এক্ষণে সংগৃহীত হইয়া! প্রকাশিত হইরাছে; গ্রন্থের অধিকাংশের কোন 
অন্থুসন্ধানই পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় বর্তমান অশিক্ষিত গণৎকার- 
দিগের সকল গণনা যে ঠিক হইবে, ইহার আশা করাও অন্থচিত। কিন্তু 
তথাপি এই অশিক্ষিত গ্রহাচাধ্যগণও কখন কখন যেরূপ গণনা করিতে 
পারেন, তাহার একট দৃষ্টান্ত নিম প্রনর্শিত হইতেছে £-- 
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, আমার ১৭ বসন বয়সের সমষে. আমার পিতা গ্রহীচাধ্যদিগের 
দ্বারা আমার এক কোঠী প্রস্তুত করান; আমার জন্ম অধিক রাত্রে 
পল্লীগ্রামে হইরাছিল এবং তৎকালে কোন ঘটিকাধন্ত্রের ব্যবহার এ গ্রামে 
ছিল না) অনুমান করিয়া আমার জন্মপমর় তিনি গণৎকারদিগকে 
বলিয়াছিলেন ; তদন্ুদারেই গণনা করিল্া, তাহারা আমার কোঠী প্রস্তত 
করেন। প্রান্ধ ছন্ন বৎসর হইল, আমার জনৈধ ওকালতি-ব্যবসামী 
শিক্ষিত বন্ধুবধিনি জ্যোতংশান্ত্রে কিছু আলোচনা করিয়ছেন, তিনি-_ 
আমার এ কোষ্ঠী দেখিণা, এহরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন বে, আমার 
জন্মকাল এ কোগ্নতে ঠিকরূপে লেখা হয় নাই, স্থওরাং জন্মের 
লগ্র অশুদ্ধ হইয়াছে ; কারণ, কোগ্ীতে যেরূপ জন্মলগ্র উ্নিখিত আছে, 
হাহা প্রকৃত হইলে, আমার জীবনের অবস্থা ও আনার প্রতি, তিনি 
যেরূপ অবগত আছেন, তজপ হইত ন|। সুতরাং আমার সাঁহত 
পরামশ করিরা, তিনি নারারণজ্যো ওভূবণনামক কলিকাতার একজন 
প্রধান জ্যোতিঃশাস্ত্রবযবলারা পঞ্ডিতকে আমার কোষ্ঠীখানি দেখিতে 
দেন; তিনি করেক দিবস ধরিয়া বিচার করিয়া বলিলেন যে, কোঠীর 
গণনায় ভুল আছে; লগ্ন ঠিক হয় নাই; কোঠ্ঠীর বিখিশরূপে জন্মের 
“মীন” লগ্ন না হইঞ্সা “কুস্ত” লগ্র হইবে । উনি গ্রহাচাধ্যজাতায় নহেন ) 
'অতি সন্ত্রান্তকুলোপ্তব ব্রাহ্মণ । আনার উকিল বন্ধু তাহার সহিত আশা 
করাতে, কোন্গীর শুদ্ধতা বিষয়ে তাহার অধিকতর সন্দেহ জন্মিল; কিন্তু 
তিনি বলিলেন বে, হ্হাদ্বারাও তাহার পণ্দেই সম্পুশরূপে বিদূরিত হয় 
নাই) শশী আচাধ্য নামে একব্যক্তি সামুদ্রিক শাস্ব কিঞিৎ অবগত 
'আছেন; কলিকাতা সহরে বহুবাজার নামক-স্থানে থাকিয়া, তিনি এ ব্যবসা 
করেন; তিনি, করতণনাত্র দেখিরা, তাহার জ্ঞাতসারে অনেক স্থলে 


অতি অদ্ুতরূপে জন্মলগ্ন স্থির করিয়াছেন; এজন্ত তিনি তাহাকে আমার 
৫ 
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কলিকাতাস্থ বাটাতে আনিয়৷ তীহাদ্বারা আমার হাত পরীক্ষা করাইতে 
ইচ্ছা করেন। এই শশী আচার্যের কথা আমি বহুকাল পূর্বে শুনিয়া- 
ছিলাম এবং প্রায় ১৪ বৎসরের অধিক কাল পূর্বে, তদ্বারা আমার করতল 
পরীক্ষা করাইয়াছিলাম ; কিন্তু তখন তিনি আমার করতল দেখিয়া, জন্ম- 
মুহূর্ত অবধারণ করিতে পারেন নাই ; এমন কি, যে বৎসরে আমার জন্ম, 
সে বৎসর পর্যন্ত ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই। স্তরাং আমি 
তাহাদ্বারা আর কিছু গণনা করাই নাই। অতএব আমার বন্ধু এ শমী 
আচাধ্যকে আমার হাত দেখাইবার প্রস্তাব করাতে, আনি তাহাকে বৃত্তান্ত 
বলিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন বে, একবার গণনায় ভূলও হইতে 
পারে; কিন্তু হাত দেখিয়া যে এ আচাধ্য জন্মলগ্ন অবধ।রণ করিতে পারে, 
তাহা তিনি স্বচক্ষে অনেক স্থলে দেখিয়াছেন, এবং এই দীর্ঘকালের মধ্যে 
তাহার গণনাশক্তির উন্নতিও হইয়া থাকিতে পারে । আমি আমার বন্ধুর 
অন্থরোধে তাহাকে আনাইতে সম্মত হইলাম, এবং অবধারিত সময়ে তিনি 
আমার বাটাতে আসিলেন;) আমি তাহাকে পূর্বদৃষ্ট শলী আচার্ধা বলিয়াই 
জানিতে পারিলাম। তখন আনার বন্ধু তাহাকে আমার হাত দেখিয়া! আমার 
জন্মলগ্ন স্থির করিতে বলিলে, আমি তাহাকে বলিলাম যে, তিনি অনেক 
দিন পূর্বে আমার হাত একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তখন 
তিনি আমার জন্মসময় স্থির করিতে পারেন নাই। খ ব্যক্তি ব্যবসারী লোক) 
স্তরাং তিনি প্রথমতঃ এই কথা শ্বীকার করিতে ইচ্ছ! করিলেন না, এবং 
গণনা বিষয়ে তাহার অনেক কীগ্ির কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন ১ কিন্ত 
আমি তাহাকে নিশ্চিতরূপে বলিলাম যে. আমি তাহাকে বিশেষরূপ জানি 
ও পরিচ্ করিয়াছি; আমি পুর্বে অন্ত বাটাতে পাকিতাম, তথায় তাহাকে 
আনাইয়া আমার হাত দেখাইয়াছিলাম ; তখন তিনি আমার জন্মসময় স্থির 
করিতে পারেন নাই। তখন সেই গণৎকার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, 
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জিজ্ঞাস করিলেন, আমার স্ত্রী এইখানে আছেন কিন, এবং তাহার কোঠী 
আছে কিনা । আমার স্ত্রীর কোন্ঠী ই সময়ের এক বৎসর কাল পূর্বে, 
আমার জন্মস্থানে, কলিকাতাহইতে প্রার ৩০* মাইল দুরে, আমি প্রস্তত 
করাইয়াছিলাম, এবং এ কোষ্ঠী আমার স্ত্রীর কাছে ছিল; কলিকাতায় 
কাহাকেও দেখান হর নাই ) আমার পূর্বোক্ত বন্ধু তাহা পূর্বে দেখেন 
নাই। আমার স্ত্রী তংকালে কলিকাতায় ছিলেন ; সুতরাং আমি বলিলাম 
যে, তিনি তথায় আছেন এবং তাহার কোষ্ঠাও আছে। তখন শণী আচাধ্য 
বলিলেন বে, আমার হাত দেখিয়া, তিনি প্রথমে আমার ভ্ত্রীর জন্মকাল 
অবধারণ করিতে চেষ্টা করিবেন ; তাহাতে যদি কৃশুকার্য্য হয়েন, তবে পরে 
আমার জন্মকাল গণনা করিবেন; কারণ আমার সধন্ধীয় গণনায় তিনি এক 
বার অক্ৃতকার্দ্য হইয়াছেন বলিয়। আমি প্রকাশ করিয়াছি; তাহাতে তিনি 
অনুমান করেন যে, আমার হাতের রেখাতে কোন প্রকার বিশেষ ব্যতিক্রম 
থাকিবে। আমি তীহার প্রস্তাবে খুব আগ্রহের সহিত সম্মত হইলাম । 
তখন তিনি আমার দক্ষিণ করতল মিনিট ছুই কাল স্থিরচিন্তে পরাক্ষা করিয়া, 
পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাধারণ যোগ, বিয়োগ ছুই চারিটি অঙ্ক পাত করিলেন, 
এবং আমার স্ত্রীর জন্মের সংবৎসর, মাস, *রিখ, বার ও মুহুর্ত স্থির 
করিয়া এবং তাহার জন্মের রাশিচক্রটি কাগজে অঙ্কিত করিলেন ; তৎপরে 
আমাকে, আমার স্ত্রীর কোষ্ঠীথানি আনিরা, গাহার সহিত মিলাইয়া, তাহার 
গণনা মিলিয়াছে কি না, দেখিতে বলিলেন। আমি আমার স্ত্রীর কোঠী 
মিলাইরা দেখিলাম যে, তাহার জন্মের সন, মাস, তারিখ, বার, মুহূর্ত, এবং 
রাশিচক্র অবিকল ঠিক ঠিক অবধারিত করিয়াছে । ইহা দেখিয়া আমি 
অতিশয় আশ্র্ধ্যান্বিত হইলাম । গণৎকারও খুব উৎসাহান্বিত হইয়!, আনার 
নিজের জন্মলগ্ন অবধারণ করিবার নিমিত্ত পুনরার অঙ্কপাত করিতে আরস্ত 
করিলেন; কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে, আমার জন্মবমর পধ্যন্ত ঠিক করিয়া 
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বলিতে পারিলেন না) তখন কিছু অপ্রতিভ হইয়া, আমার করতল বারং- 
বার টিপিয়! দেখিয়া বলিলেন বে, আমার হাতের চর্ম অতিশয় পুরু, তাহা 
টিপিলে চর্ম্নের নীচে একটি রেখা লুক্কায়িত আছে বলিয়া অনুমান 
হয়; সেই একটি রেখা আছে মনে করিয়া, তিনি আর একবার অস্ক- 
পাত করিয়া দেখিবেন; যদ্দি তাহাতে জন্মসংবৎসর মিলাইতে পারেন, 
তবে অন্ত গণনা করিবেন; নতুবা তাহাদ্বারা আমার কাধ্য হইবে না। 
এইরূপ বলিয়! তিনি পুনরায় অন্কপাভ করিলেন, এবং অল্পক্ষণ পরেই 
আমার জন্মের বলর অবধারণ করিলেন। আমি দেখিলাম তাহা ঠিক 
মিলিয়াছে। তখন তিনি উৎসাহিত হইয়া, পরে আমার জন্মমাস, তিথি, 
বার অবিকল ঠিক ঠিক রূপে অবধারণ কারলেন এবং অবশেষে 
জন্মুহ্ত্ত স্থির করিয়া, আমার কোষ্ঠীর লিখিত লগ্র ভুল বলিয়াই সিদ্ধান্ত 
করিলেন । 

যে বিদ্যাপ্রভাবে খষিগণ 'এমন সামান্য সঙ্কেতসকল আবিষ্ষার করিয়া 
ছেন, যদ্বারা অন্ত ব্যক্তিও এইরূপ অদ্ভুত গণনা করিতে সমর্থ হর, সেই 
বিদ্ভা যে কত গভার, তৎসম্বন্ধে এহ 'একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট । আমার 
করতল দেখিয়া--কেবল আমার নহে,_আমার যিনি স্ত্রী হইরাছেন, 
তাহারও জন্মমুহূর্ত পর্যন্ত বে বিগ্ভাবলে অবধারিত হয়, সেই বিদ্যা যে সমগ্র 
বিশ্বকে বিষয় করিয়া! আয়ত্ত করিয়াছে, তদ্িষর়ে কি আর সন্দেহ থাকে? 
এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইল। অনেকের জীবনই এইরূপ 
অপরাপর দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য প্রদান করে; এবং মহাসামুদ্রিক বিস্তাবলে ইহা 
অপেক্ষাও অদ্ভুত ও আশ্চর্য গণনাসকল এই হুর্দশাগ্রন্ত ভারতবর্ষে 
অগ্ভাপি গণতকারগণ সম্পাদন করিতেছেন। ভৃগু-সংহিতার যে অল্লাংশ 
এখন বর্তমান আছে, তদদৃষ্টে দেখা বায় বে,মন্ুষ্যের রাশিচক্রের সংস্থান যত- 
প্রকার হইতে পারে,প্রায় তৎসমন্তই স্তাহাতে বর্ণিত আছে। এই জ্যোতিষ, 
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সামুদ্রিক ও মহাসামুদ্রিক বিদ্যা, যাহা এযাব২ এই দেশে বিস্বামান 
আছে, তাহাই ভারতবর্ষের প্রাচীন উৎকর্ষের 'একটি অকাট্য প্রমাণ । 
অপর কোনও জাতি অগ্ঠাপি তাহা লাভ করিতে পারেন নাই । 

জ্যোতির্মগুলের এবং অপরাপর আকাশস্থ ভৌতিক পিগসকলের 
বিজ্ঞান এবং ফলিত জ্যোতিষ, সামুদ্রিক ও মহাসামুদ্রকের জ্ঞান, যা! 
বর্তমান কালে পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের 
বর্তমান জ্ঞানের সহিত তুলনায় ও অতি অকিঞ্চিংকর। ফ্ুধকে আশরয়স্থান 
করিরা বে জ্যোতিম্মগুল, সপৃযিমগ্ডল, এবং অপরাপর দেবলোৌকসকল, 
একই শিশুমার-নামক চক্রের দেহস্বর্ূপ হইয়া, আকাশমার্গে সঞ্চরণ 
করিতেছেন, এবং ্বসমনিত সমগ্র শিশুনার চক্র যে পুনরার তদুর্ধস্থিত 
লোৌকনকলকে পদক্ষিণ করিতেছেন, ইভার অত্যনাংশের জ্ঞানমাত্র অদ্য 
পর্য্যন্ত পাশ্চাতা জগতে জীবজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে) এবং এই 
হতভাগা দেশেও, আলোচনার অভাবে, «ই সকল প্রাটীন বিদ্যা একেবারে 
লোপগ্রাপু হইয়াছে । খধিদিগের এতৎমন্বক্সীয় উক্তিসকল এক্ষণে বদির 
অগম্য প্রহেলিকার স্ায় হইয়া বর্তমান আছে। ফলিত জ্যোতিষ, 
সামুদ্রিক ও মহাঁসামুদ্রিক বিষ্তা, পাশ্চাত্য প্রদেশে, সম্প্রতি, অগ্নে অল্পে, 
প্রবাণ্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে) সুতরাং ইংরাজীবিদ্ভায় শিক্ষিত ভারত- 
বাসিগণ, এক্ষণে, এই সকল বিদ্াও কেবল মূর্খ ভারতবর্ষীক্প গণৎকারদিগের 
প্রতারণামূলক নহে বলিয়া সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন কিন্ত 
কিছুকাল পূর্ব্বে, এইসমস্ত কেবল প্রতারণা বলিয়াই তাহাদের ধাব্রণা 
ছিল। কালচক্রে ধধিদিগের আবাসম্থান ভারতভূমি এইরূপই শোচনীয় 
অবস্থা প্রাপ্ত হইর়াছে যে, প্রাচীনকালে যে, ভারতবাসীর গৌরবের বিষয় 
কিছুমাত্রও ছিলঃ তাহাই তাহাদিগের এক্ষণে বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া 
পড়িয়াছে। 
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পঞ্চমত:,__রাঁসায়ন বিগ্কা এবং ভৌতিক যন্ত্রাদির শক্তি এবং তাপ ও, 
তড়িদ্বিজ্ঞানের আলোচনা এক্ষণে পাশ্চাত্যপ্রদেশেই অধিক; কিন্তু 
ভারতবর্ষে এত দীর্ঘকাল পরে, এই ছুর্গতির সময়েও, এই সকল প্রাচীন 
বিগ্ার ফলস্বরূপ যে সকল চিহ্ন বর্তমান আছে, তরৃষ্টে কি এই কথা বলা 
যাইতে পারে যে, প্রাটীন ভারতীয় আধ্যগণ, এই সকল বিদ্যাবিষয়ে, 
অধুনাতন পাশ্চাত্যবাসিগণ হইতে অপকৃষ্ট ছিলেন? তাহাদের সর্ববাদি- 
সম্মত মনস্থিতা এই অনুমানের বিরুদ্ধ । প্রাচীন হিন্দু রাসায়নিক প্ররক্রিয়া- 
সকল এক্ষণে কেবল বিজ্ঞানাভিজ্ঞ অর্থপ্ররাসী চিকিৎসাব্যবসায়ীদিগের 
উপজীধিকার উপায়রূপে পরিণত হইদ্বাছে। কিন্তু তদ্রুপ অবস্থা হইলেও, 
এই অগ্রশিক্ষিত লোকধিগের ক্রিরাফপও, পৃথিবীমগ্ডলে অন্যত্র, এযাবৎ, 
অনেক স্থলে, অননুকরণীয় হইয়া রহিয়াছে । মকরধ্বজ একটি পারদঘটিত 
রসায়ন ) ইহা এতদ্দেশীয় অশিক্ষিত কবিরাহগণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন; 
পাশ্চাত্যপ্রদেশেও ইহা ওধধের নিমিত্ত প্রস্তত হয়। কিন্তু এতদ্দেণীয় 
মকরধবজ যে একল পাশ্চাত্য চিকিৎসাব্যবসায়িগণ পরীক্ষা করিয়াছেন, 
তাহারা একবাক্যে বলিরাছেন বে, এতদ্েশে প্রস্তুত করা মকরধবজের 
ওষধরূপে কাধ্যকারিতা, পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রস্তুত মকরধবজ অপেক্ষা 
বহুল পরিমাণে আঁধক। 

লৌহভন্ম এক্ষণে আমাদের শাস্ত্রোক্ত প্রণাণী অনুসারে প্রস্ততই হয় 
না; সহশ্র পোড়ের লৌহভম্ম এক্ষণে পাওয়াই যায় না; তথাপি 
এদেশীয় প্রণালী কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া, তদনুসারে যে লৌহভন্ম অগ্যাপি 
প্রস্তুত হয়, তাহার ওষধরূপে কার্যকারিতা, পাশ্চাত্যপ্রদেশে প্রস্তুত 
লৌহভন্মহইতে, সহম্গুণে অধিক। কেবল উদ্ভিচ্জসংযোগে পারদভক্ম 
প্রস্তুত করিতে এক্ষণকার কবিরাজগণ কেহই জানেন না) কদাচিং কোন 
সাধু সন্ন্যাসী তাহা প্রস্তত করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য প্রদেশে তদ্দিষয়ে 


প্রথম অধায়-_তৃতীয় পাদ। ৬৯ 


অভিজ্ঞান এবাবৎ কিছুমাত্র নাই। এক একাট ওঁষধ প্রস্তুত করিতে, 
অনেক সময়ে, শতাধিক বস্তু একত্র মিশ্রিত করিবার ব্যবস্থা আর্যাগ্রস্থাদিতে 
উল্লিখিত আছে, এবং এই সকল বস্তুর পরিমাণের ইতরবিশেষেরও উল্লেখ 
আছে; তন্মধো অনেক বস্ত এক্ষণে পাওয়াই যায় না, এবং সংগ্রহ করিবার 
বিশেষ চেষ্টাও এক্ষণকার অর্থাভিলাধী চিকিৎসকদিগের নাই। যে কিছু 
দ্রব্য তাহারা অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারেন, তন্দারাই উঁষধ প্রস্তত 
করিয়া, তাহারা চিকিৎপ|কার্ষো প্রবৃত্ত হয়েন; কিন্ত তাহাতে ও ইহাদিগের 
চিকিৎসার ফল, পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের চিকিৎসার ফলের সহিত তুলনায় 
অপকৃ্ নহে; ববং অনেক স্থলে এদেনীর কবিরাজদিগের চিকিংসাকে 
অধিক কাধ্যকরী হইতে দেখা ধায়। এই কলিকাতা" সহরেই, হিন্দু- 
প্রণালীতে চিকিংসাকাবী কবিবাজগণ যেকপ খনির সহিত স্ব স্ব ব্যবসায়- 
কাধ্য পরিচালন করিতেছেন, তাহাই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। ইহাকি 
প্রাচীন আধ্যদিগেব রাসায়নবিগ্ঠাবিষয়ে উতৎকর্ষের বথেই্ প্রমাণ নহে ? * 
দিলীতে একট লৌহনিন্মিত স্তস্ত অতি প্রাচীনকালহইতে বর্তমান 
আছে? ইহা চুঙ্গার আকৃতি; দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০ ফুট, মৃত্তিকার উপরে প্রায় 
৩* ফুট, ব্যাস ১৬ ইঞ্চি ) ইহা ঢালা পৌহে নির্ষিভ। ইহা পূর্বে মথুরায় 
ছিল ; তথ৷ হইতে আনীত হইয়া, প্রায় ৮০০ বৎসর যাবৎ দিল্লীতে স্থাপিত 
হইয়াছে ; ইহ| কুক্ক্ষেত্র সমরের সামসমরিক বলিয়। প্রবাদ আছে। সহ 
সহআ বংসর অতীত হইরাছে, বৌদ্র বু ইহার উপর ধারাবাহিক ক্রমে 
কার্য করিতেছে; কিন্তু এযাবৎ একটি স্থানে ইহার লৌহে কলঙ্ক জন্মে 
নাই। এরূপ নির্মল লৌহ পাশ্চাত্য জাতিগণ. এবাৰৎ তাহাদের রাসায়ন- 






«. ভারতবধের প্রান বাসাঘনবিদ্যবষয়ে এবুক্ত ডাক্তাগ প্রকুলচন্ত্র রাঁয় সম্প্রতি 
একপানি গ্রন্থ লিখিয়াংছন ; প্রাচীনকালে ভারতবর্ধে রাঁসায়নাবদ]ার যে প্রভূত চ্চ। 
ছিল, তাহ। এই গ্রন্থে তিনি উত্তমরূপে প্রমা,ণত করির়াছেন। 


৭০ ব্রঙ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 


বিগ্াবলে, গ্রস্তত করিতে সমর্থ হয়েন নাই ; গাহাদের নির্মিত লৌহ 
কলঙ্কিত না হইয়া এত দীর্ঘকাল থাকিতে পারে না। অপর দিকে এই 
একটি স্তস্ত প্রস্তুত করিতে কি পরিমাণে বুহ বন্ত্রের সাহাথ্য প্রয়োজন, 
তাহ] চিন্ত। করিরা দেখিলে, অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, প্রাচীন ভারত- 
বাসিগণের বৃহৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা এক্ষণকার পাশ্চাত্যদিগের 
অপেক্ষা কোন অংশে নান ছিল না এবং ইহা দ্বারা তাহাদের বেরূপ 
ভৌতিকশক্তিপরিচালনের ক্ষমতা প্রকাশ পায়, তাহা চিন্তা করিষা 
দেখিলে, এক্ষণকাৰ পাশ্চাতা দেশবাসিগণ বে তাহাদিগকে এযাব্ৎ এই 
সকল বিষয়েও কোন প্রকারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাহা নিশ্চিত 
রূপে অবধ[রিত হয়।+ এই স্তত্তটি যে হিন্দ্রীজ্য সমরের তাহা 
সর্ববাণিসম্মত | 

পুরীক্ষেত্রে ৮ শ্রী জগন্নাথ দেবেব যে অভৃত মন্দির অগ্যাপি বর্তমান 
রহিয়াছে, তাহার শি্নৈপুণ্য ও কার্য্যকৌশল অতুলনীর। পরস্থ বেসকল 
বুহৎকার প্রস্তর এই মন্দিরের উচ্চপ্রদেশসকলে সন্নিবি্ট হইয়াছে, এবং 
বে অতি বৃহৎ ধাহুনিশ্মিত চক্র তদুপরি সংস্থাপিত আছে, তাহা তদ্রুপ 
উচ্চস্থানে বহন করিয়া, বথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে যে প্রভৃত ভৌতিক 
শক্তির ( 81501101)1071 1১০০৮) গ্ররোজন, তন্বিষরে [চস্তা করিয়া 
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প্রথম অধ্যায়-_তৃতীয় গাদ। ৭১ 


পাঁশ্চাত্য-দর্শক-পণ্ডিতগণ মন্দির-নিম্দীতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। 
কিছুদিন হইল, মন্দিরের উপরিভাগহইতে «কথানি প্রস্তর থপিয়। পড়িয়া 
গিম়'ছিল) কিন্তু এবাবৎ তাহা পুন্রার যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইতে 
পারে নাই । 

তড়িতমন্বন্বীয় বিদ্ধ বে মনস্বী প্রাচীন ভারতবাসিগণের আয়স্তাধীন 
হইরাছিল, তাহার পরিচয় এযাবৎ সম্পূর্ণরূপে লোপ প্রা ভয় নাই। 
অগ্ঠাপি প্রাচীন শন্দিরসকলের শীর্ভাগে যেসকল বিচিত্র ত্রিশাখাবিশিষ্ট 
অথবা চক'কৃতি লৌভমর ফনকগকণ দৃষ্ট হর, তাহা পাচান ভারবর্ষে 
তড়িদ্বিজ্ঞানের একটি কাটা গ্রমাণ। প্রভৃগতড়িতসম্পন্ন মেঘনকল 
ইহাদিগের সমীপবপ্ঠী হইবা 'এইনকন ফলকহহতে তড়িৎগ্রবা» 
নির্গত হইদ্রা, টার প্রশমিত করে । সুতরাং বহাঘাতে এইরূপ 
মন্দির আহত হওয়া কথন? শতিগোচর হর না এইসকল লৌহফলব 
বন্দ, ত্রিশূল এবং চক্র নামে পরিটিত। মন্দির ০ অডালিকানকলের 
উপরিভাগে এইরূপ বপ্প সন্নিবেশিত করিঝার প্রথা আছে, সুৃতরা" ভাহা 
কর৷ কর্তৃবা, এইমাত্রই 'রতবাঁসী এক্ষণ অবগত আগেন | ইহার যথার্থ 
বিজ্ঞান তীহাবা একেবারে বিশ্বৃত ভইরা গিয়াছেন। এক্ষণে পাশ্চাতা 
দেশবাসিগণের আগমনে, এই প্রথার “)ঢুমর্দ পকাশিত ভইতেছে। 
(এইযূপে পরাধীনতারূপ মহ কাসনহইচ5৪ ভগবত্ক্লপার নানাবিধ 
মঙ্গলসাধন হইতে আরম্ভ হইয়াছে । প্রাচীন ভারতীর আপ্যবিক্গানের 
দিকে পৃথিবীমগুলস্থ 'অপন সকল ভাতিরও দৃঈ আকুষ্ট হইতে আরম্ত 
হইরাছে এবং ভ!রতীর গৌরবের পুনরভাদরচিঙ্গদকল এক্ষণে 'গ্রকাশমান 
হইতেছে )। 

সথবিখ্যাত ডাক্তার ৬সীতানাথ ঘোষ মহাশর--বিনি এতদ্দেশে সর্দ প্রথমে 
তড়িদ্‌-স্ত্র নির্মাণ করিয়া, তৎসাহায্যে ব্যাধিচিকিৎসা প্রবর্তিত করেন, 


৭২ ব্রল্ষবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্ভা । 


তিনি--তত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৯৪ শকাব্বার অগ্রহায়ণসংখ্যায় একটি 
প্রবন্ধে এতদেশে মন্দিরের শিরোভাগে ত্রিশূলাদিস্থাপনের যে ব্যবস্থা প্রচলিত 
আছে, তৎসশ্বন্ধে নিয়লিখিতরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশিত করেন £-- 

“শাস্ত্রের বিধান এই যে দেবমন্দিরের উপরিভাগে ত্রিশুল ও দেবীমন্দি- 
রের উপরিভ।গে চক্র স্থাপন করিতে হইবে । এই উভয়কেই আবার তাত 
লৌহ ব! পিস্তল দ্বারা সুগ্পাগ্র করিয়া গঠন করিতে হইবে। যিনি আমাদিগের 
শাঙ্গাদি পর্যালোচনা করির! অনেক স্থলে তত্প্রণেতাদিগের মনোগত গুঢু 
ভাব অবগত হইতে পারিরাছেন, তিনি অবগ্তহই একেবারে স্বীকার করি- 
বেন যে, তীাহাদ্দিগের এই বিধানটির কোন বিশেষ অভিপ্রায় আছে। 
আমরা যতদূর চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় বে, ইয়োরো- 
পীয়েরা প্াসাদপার্থে লৌইদও স্থাপন করিরা যে বদ্রপাত নিবারণ করেন, 
আমাদিগের শান্ত্রকারগণও তাহাই করিবার জন্য তাত্রলৌহাদি ধাতুনিম্মিত 
ত্রিশূল ও চক্র প্রোথিত করিখাব আদেশ করিয়া গিয়াছেন। প্র:কৃতিক- 
তত্ববিং পণ্ডিতের পরীক্ষার্থীরা স্থির করিয়াছেন বে, আকাশগ্িত মেঘে 
হয় পুরুষাকার, না হয় স্ত্রাকার তড়িৎ সঠতই মুক্তভাবে অবস্থিতি করে। 
এ মুক্ত তাঁডৎকেহ কলে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে দেখিয়া থাকেন। 
বসন্ত ও গ্রীষ্ম খতুতে বায়ু. প্রায়ই শুক্ষাবস্থায় থাকে ; এই সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
মেঘসকল একত্রিত হইলে, তাহাতে যে মুক্ত ওড়িতের সমাষ্ট হয়, 
তাহা বেগে ধাবিত হইয়া প্রারই নিকটস্থ মেঘান্তরে প্রবেশ করতঃ 
সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয । কিন্ত ঘি সেই সময়ে নিকটে কোনও মেঘ না! থাকে, 
অথবা যাহা থাকে, তাহা যদি সজাতীর মুক্তত়িদ্‌বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে, 
এ তড়িৎ পৃথিবীর উপরিভাগস্থ কোন পদার্থে পতিত হয়; কি মেঘান্তর, 
কি পৃথিবী, যাহাতেই হউক, পতিত হইবার পূর্বে প্র মেঘস্থ মুক্ততড়িং 
সেই মেঘ বা পৃথিবীস্থ পদার্থের অন্তর্গত সাম্যাবস্থ তড়িদ্দ্বয়কে বিরোগ 
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করিয়া, অসমান বর্টটিকে আপন অভিমুখীন প্রান্তে আকর্ষণ ও সমানবর্ণটিকে 
বিপরীত প্রান্তে প্রক্ষেপ করিয়া দেয়। এইরূপ বিয়োগের পর, অপরি- 
চালক শু বাধুর মধ্যবান্ততা নিবন্ধন এ মুস্ততড়িৎ ও তদাক্ অসমান- 
বর্ণট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং পরম্পর মিলিত হইতে উগ্ভত হয়। 
এই সময়ে সমানবর্ণ তড়িৎটির9 যে বৃদ্ধি না হয়, এমত নহে। এই সময়ে 
উক্ত মিলনোনুখ তড়িদ্দ্বয়ের মধ্যে একটি অগ্রসর হইয়া! অপরটির সাঁহত 
মিলিত হুইয়! সাম্যাবস্থা প্রাপু হয়। 

“যেরূপ মেঘের বিষয় উল্লিখিত হইল, যদি সেইরূপ কোন মেঘ মন্দি- 
রাদির উপরিস্থ আকাশে আসিয়া উপস্থিত হঘ, তাহা হইলে, তএস্তর্গত 
মুক্ত তড়িতের বিয়োজনী শক্তির প্রভাবে মান্দরের স্বাভাবিক সাম্যাবস্থ তড়িদ্‌- 
দ্বর পরস্পর বিধুক্ত হওয়াতে, উক্ত মুক্ততড়িতের অসনানবর্ণটব উপরি 
্রিশুল বা চক্রের অগ্রভাগ অভিমুখে আকুষ্ট ও সমানবর্ণট শিল্ন্থ ভূভাগের 
অভ্যন্তপাভিমুখে প্রক্ষিপ্ত হয় । এইরূপ বিয়োগের পর, শুর্ধ বাধুর 
মধ্যবিতা নিবন্ধন আকাশের তড়িৎ ও ত্রিশূলাগ্র-স্থিত আকৃ্ঠ তড়িৎ 
ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এই সমরে, ত্রিশুলাদির অগ্রভাগ, মেঘের 
নিয্নভাগ অপেক্ষা অধিকতর পরিচালক ও সুষ্লীতর বলিয়া, মেঘস্থ তড়িৎ 
আপন অবস্থান-প্রান্তহাতে অগ্রসর হইবার পূর্বেই, মন্দিরস্থ তড়িৎ 
সহজেই ত্রিশূলাদির অগ্রতাগ হইতে উদ্ধগামী হইয়া, উক্ত তড়িতের সহিত 
মিলিত হয়। মেঘতড়িৎ এইবূপে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায়, কোন্প্রকার 
অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা থাকে না । ত্রিশূলাগ্র উৎরুঞ্চ পরিচালক ) স্থতরাং 
তাহাতে সামান্তপরিমাণ তড়িৎ সংগৃহীত হইতে না হইতেই, তাহা উদ্ধগামী 
হইয়। উপরিস্থ মেঘে গমন করে, এই জন্ত কোন প্রকার আলোক দর্শন 
বা শব শ্রবণ করিতে পাওয়া যার না। 

“ইয়োরোগীয়েরা আপন প্রাসাদপার্খে বে প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড ভূমিতে 


৭8 ব্রহ্ম বাদী খষ ও ত্রদ্ষাবিচ্ভা | 


প্রোথিত করিয়া রাখেন, ত্রিশূল বা চক্র অপেক্ষা তাহার বিছাদ্‌- 
নিবারণী শক্তি গ্রবলতর নহে। ত্রিশূলাদির কার্য্যকারিতা অপেক্ষা 
ইয়োরোপীয় শলাকার ফলোপধাফ্রিক! বে শ্রেষ্ঠ নহে, ইহা শুনিলে বোধ 
হর্ন অনেকেই বিস্মিত হঈবেন। কিন্তু সেরূপ হইবার কোন কারণ নাই ) 
কেন না, ইরোরোপীয় লৌভ-শলাকাও যেরূপ, ত্রিশূলসংঘুক্ত মন্দির ও ঠিক 
সেইরপ একটি ভূমিসংগ্র পরিচালক দপ্স্বরূপ | সুতরাং উভয়ের 
মধ্যেই পৃথিবার তড়িৎ সমান বেগে গমনাগমন করাতে তুলারূপ কার্য্যসাধন 
করে । যদি ইহাতে কাহারও অবিশ্বান জন্মে, তবে তিনি এদেশের কি 
পুরাতন, কি নূতন, সকলপ্রকার মন্দির পর্যবেক্ষণ করুন) তাহা 
হইলে দেখিতে পাইবেন যে, ইয়োরোপীয়শলাকারক্ষিত প্রানাদাদিও 
যেরূপ প্রায় বদ্রাহত হয় না, সেইরূপ ক্ষুদরত্রিশূল।দিবিশি্ নশ্দিরাদিও 
প্রায় কখন বদপাঁতে বিনষ্ট ভর নাই । অন্পবারে প্রকাখ এলাকার কাম্য 
নির্ধাহ করায়, শান্ত্রকারদিগের তড়িৎ্শাস্ত্ববষরক জ্ঞানের যথেষ্ট 'প্রাখ্য 
প্রকাঁশ পাইতেছে। ঠাহাদিগের জ্ঞানের বিশ্ুদ্ধতীপ্রকাশের আর একটি 
স্থল আছে। ইয়োরোপীয়েরা শড়িতশাস্ত্রের প্রাথমিক অন্ুণীলন 
কালে মনে করিতেন বে, মেঘন্ত তড়িৎ অন্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া, 
প্রোথিত লৌহশলাকার উপবেই আসিয়া পতিত হয়, এবং তদ্দারা তাহ! 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে নীত হওয়ার কোন অনিই সম্ভাবনা থাকে না। 
এইরূপ সিদ্ধান্তদ্ার! পরিচালিত হওয়ায়, তাহার! কোন স্থানেই এ দণ্ডকে 
অট্রালিকার গাত্রে সংস্পুষ্টভাবে স্থাপন না করিয়া, কতিপয় অপরিচালক 
শুক কাঁষ্ঠখণ্ড দ্বারা আবদ্ধ করতঃ তাহাকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে প্রোথিত 
করিতেন। কিন্তু এ দেশীর আধুনিক পণ্ডিতের! বনুপরীক্ষাদ্বারা স্থিব 
করিয়াছেন থে, মেঘের তড়িৎ আসিয়া লৌহশলাকার উপরে পতিত 
না হইয়!, পৃথিবীর তড়িৎ্ই তাহার অগ্রভাগহইতে অগ্রসর হইয়া 
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মেঘতড়িতের সহিত হিলিত হয় । এই 'সদ্ধান্তের বশবন্তা হইয়া, তাহারা 
এইক্ষণে অনেক স্থলে শুদ্ধ গাত্রনংস্পশ কেন,উক্ত শলাকা দ্বারা অট্রাণিকার 
ংশবিশেষ ভেদ করিতে ও সঙ্কুচিত হয়েন না। ইয়োরোপীয়দিগের এই 
স্কৃত সিদ্ধান্ত যে ব্ভকাল পুব্বেহে আমািগের শাস্্রকারণনেব জ্ঞান- 
ক্ষেত্রে উত্পন্ন হ্হয়াছিল, তাহাব সুস্পষ্ট 'প্রমাণ এই যে, ভীহারা 
ব্জনিবারক '্রিগুণাদিকে মন্দিরের উপরিভাগে প্রোথিত কারবার আদেশ 
দিতে কিছুমাত্র সম্কুচিত হয়েন নাই । 

“পূর্বতন পণ্ডিতের যে ধাতুনান্মত এলাকাদ্ারা খছ্যৎ্পাত নিবাবণ 
করিতে জানিতেন, তাহার আগ 'একটি চমত্কার প্রম।ণ এখনও [বগ্ঠমা 
আছে *। পুর্ব এদেশে গীম্মকালে বেঘকল শশ্ত জন্মে, তাহার অনেকাংশ 
[নশিলাবুষ্ট দ্বারা বিনষ্ট হইরা যায়। এই আগদ্শ্বারণার্থে গ্রামস্থ কষক- 
'গের প্রার্থনার একব্যক্তি নিযুক্ত ভয়, তাহাকে শিলারি কভে। 

“দে গ্রাম্মকালের তিন চারি নাস পথ্যন্ত খর ধারণ, অতৈল স্নান, 
নিরামিষ ভোজন এবং সর্বদা গুটি হইয়া কাগযাপন করে। যখন 
আকাশে শিলা-মেঘ দৃষ্ট হয়, হখন শিলারি আপন কেশবন্ধন খুলিয়া দিয়া 
এবং কপালে বৃচ্দায়তন সিন্দৃরচিঙ, দক্ষিণ ভণ্তে দার্থাকার পৌহত্রিশূল, 
ও বাম ক্ষপ্ধে একটি মহ্ষিশুঙ্গনিত্মিত হেগা ধারণ করিয়া উলঙ্গ 
ভাবে গৃহহইতে বহির্ঠত হয়, এবং এ ভেরা বাধন করিতে 
করিতে শন্ত ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হর । তথায় উপস্থিত হইয়া প্রান্তরেন 
যে ভাগের সপবিস্থ আকাশে উক্ত শিলা-মেঘকে দেখিতে পায়, সেইভ!গে 
খাইর! হস্তপ্থিত ত্রিশূন ভূমিতে প্রোথিত করে, এবং যতক্ষণ এ মেঘ ছিন্ন 
ভিন্ন ভাবে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ন হই না পড়ে, ততক্ষণ এ স্থানে দণ্ডায়মান 


সপ সপ পপি তি শাল শি টি শী শঁশিিশিশিশি্ীশীশি ০ পপ শশী 
শপ সপ শসপশশিসি ্প্প্প াশশীশ্পিসী শিপন শী শি সী 





+ কালের গতিতে, এই গ্রওগ্ধা দুকাশিত হইবর পর এই ৩৭ ৩৮ বতনরের মধ্যে, 
এই প্রম।ণও বর্তমানে বিরল ইইয়। পড়িযাছে। 


৭৬ ব্রহ্মবাদী খধি ও ব্রহ্মবিষ্ভা | 


থাকিয়া ভেরী বাদন করিতে থাকে। এ মেঘ বদি প্রস্থানে 
ছিন্ন ভিন্ন না হইয়া! বাঘুনহযোগে স্থানান্তরে গমন করে, তাহা হইলে শিলারি 
সবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়, এবং যেখানে তাহাকে স্থির 
হইতে দেখে, সেইখানে উপস্থিত হইয়া ভূমিতে ত্রিশূল প্রোথিত 
করে। এ মেঘ যদ্দি বানুকর্তৃক প্রান্তরহইতে বহিষ্কিত না হয়, তাহ 
হইলে শিলারির এবপ প্রক্রিরাদ্থারা প্রারই তাহার শিলাবধিণী শণ্ডি নষ্ট 
হইয়া বার। শিলারি সমস্ত গ্রীষ্মকাল এইস্পে শশ্তরক্ষণে অম করিরা, 
ক্লৃষকিগের নিকট হইতে যে কিঞ্চিৎ শস্ত প্রাপু হয়, তাহাই তাহার 
ভৃতিত্বর্ূপ। এই ব্যাপারের বান্তবিকতা বিষয়ে কিছুমাত্র নংশয় নাই? কারণ 
পল্লী গ্রামের অবস্থার বিশেবজ্ঞমাত্রেই বোধ হয় ইহা অবগত আছেন । 
“এইক্ষণে শিলারি েঘকল উপাষে শিলাবৃষ্টি নিবারণ করে, তত্তাবতের 
কাধ্যকারিতা পধ্যালোচনা করিয়া দেখখ আবন্তক। ইরোরোপীয় 
পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, নেঘে কোনপ্রকার শুক্ষ তড়িতের 
আবির্ভাব নিবন্ধন হঠাৎ অত্যন্ত শৈত্য উদ্ৃত হইলে, বাপ্পরাশি জমিয়া 
শিলারূপ ধারণ কবতঃ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় । উক্ত তড়িতের 
কার্ধ্য কাগ্িতা বিন করিবার নিমিত্ত শিলারির ত্রিশলই 'একমাত্র উপান্ু। 
উক্তত্রিশূল শিলামেঘের নিন্নদেশস্থ ভূমিতে (প্র।থিত করিলে, পৃথিবী হইতে 
অসনানবর্ণতড়িৎ উথ্থিতত হইয়। ত্রিশূলাগ্র হইতে উ দদুখে অগ্রসর হয়, এবং 
মেঘস্থ তড়িতের সহিত মিলত হইয়া, তাহাকে সাম্যাবস্থায় আনয়ন করে) 
সুতরাং উক্ত মেঘে প্র সনয়ে আর শিলা জন্মিতে পারে না * 1” ইত্যাদি । 


পাপা 








* [শলা|রএ শুচিবাবহারপ্রন্ৃতি [বধঃয় যাহা উল্লাথচ হইয়াছে, তাহাওরও 
বৈজ্ঞানিক হেতু আছে। উক্তপ্রকার বাবহানদ্বার! ইচ্ছাশক্রি গতিশর বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়, এবং তশ্রিবন্ধন তঁড়ৎকাঁযা উৎপাদন করিতে বি:শষ সামধ্য জম্ম। ডাক্তার 
সীতীনাথ ঘোষ যে সময়ে এই প্রবন্ধ লিখছিলেন, তৎকালে ইউরোগীয়গণের এই 
বিষয় আলোচনা আরম্ত হয় নাই । ঞ্খণে তাহাও আরম্ত হইয়াছ। 


২ পাশ ৮ তিশিশ াশাশাশপ্াাাাীশী শ্টিশা শীশীশাীটাট শিট পিট শশা শিসপতসিপপপীপিপপিশি 
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উক্ত ডাক্তার ৮পীতান'থ ঘোষ মহাশয় আর্য খষিদিগের তড়ি?্‌-বিষয়ক 
জ্ঞান সম্বন্ধে আর একট প্রবন্ধ এ ১৭৯৪ শকান্দার তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
মাঘসংখ্যার ম'ছুলিধারণ প্রভৃতি বিষয়ে তড়িৎশক্তির কাব্য বাখা করিয়া 
লিখিয়াছেন,_-“অনেকদিন হইল, এসিয়াটিক সোলাইটির অনুসন্ধানে 
“শিল্সংহিতা” নামধেয় একখানি পুরাতন সংস্কৃত পুস্তক বাহির হইয়া 
পড়িরাছে, তাহাতে পুষ্পক রথ বা ধূমবন্ধ, তোরঘগ্র বাঁ তাপমান যন্ত্র 
দুরবীক্ষণ যন্ত্র এবং দিগ্দর্শন বদ্ধ ইত্যাদি নানা বিষয়ের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে। আবার এক্ষণে যদি পশৌভাগ্াক্রমে ভড়িদ্িগ্ঠাস্বদ্ধীর ফোন 
পুস্তক পাওয়া যার, তাহ! হইলে, তড়িৎনত্ষন্ধে আমরা থে কিঞ্চিৎ বজিলম, 
তাহার মত কত শত বিষয় যে তাহাতে দেখিয়া সকলেই বিশ্মিত হইবেন, 
তাহা বলা যায় না।” ইত্যাদি । 

ভারতবাসী মাত্রেই জানেন যে, বিছ্যুতৎই দেবরাজ ইন্দ্রের অন্ত্র। 
আকাশেণ মেঘনগুণের বিদ্যুৎসংঘর্ষয দেবরাজের বদ্রনিনাদ বলিয়। 
ভারতব্ধীর আবানবৃদ্ধঝনিতা সকলেই অবগত আছেন। কথিত আছে 
যে, এই বৈছ্যাতিক এন্দাস্ত্রসকল প্রয়োগ করিয়া, উনন্নরদেব অজ্জুন 
খাগুবদাহকালে সাক্ষ।ৎ ইন্দ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া, তাহাকে পরাস্মুখ 
করিরাছিলেন, এবং কুরুক্ষেত্রে নহাসমবে লৌইদন্নবন্থ্াঠত অযুত অনূত 
সেনা এককালে নিধনকরিতে সনর্থ হ্ইর়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণকার 
কালে এই এন্দ্বিগ্ভা লোপ গ্রা'প্ত হওয়ায়, তাহার এ্রদকল কীহি-বণনা 
আরব্য উপন্তাসের স্থান 'প্রাস হইর/ছে। ভীম্ম, দ্রেণ, কর্ণ, অশ্বথামা 
প্রভৃতি অপরাপর মহাবীর সকলও এঁদকল দৈবান্্থ প্রপ্লোগে নিপুণ 
ছিলেন। তড়িদ্বিজ্ঞান পূর্ব ভারতবাসীর এত অধিক আগ্ন্ত ছিল যে, 
আহারে, বিহারে, আপনে, গমনে, শয়নে, স্বপনে, সকলস্থলেই 
ভড়িৎশক্তির কার্য্ের প্রতি ভারতবাসীর লক্ষ্য ছিল। তাহার! দেহতত্ব 


৭৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ত্রক্মবিষ্ভা । 


সম্যক অবগত হইয়াছিলেন ; স্ৃতপ্নাং কিরূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া আপীন, 
হইলে, কিৰপ তড়িতপ্রবাহ দেহে সঞ্চারিত হর) কোন্‌ পদ কিরূপ 
বিক্ষেপ করিলে, দেহাত্যন্তরে কিরূপ তড়িৎকার্য হইতে থাকে) কোন্‌ 
দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে, দেহস্থ তড়িতের বেগ পরিবদ্িত 
হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মান্ন ও বোগোৎপাদন করে) কোন্‌ দিকে মুখ 
করিরা আলীন হইপে, ভড়িত্প্রবাচ প্রশমিত হই! মনের ছ্ৈধ্য ও ভজনের 
আম্থকুল্য সম্পাদন কনে ইত্যা্ি সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, আণ্য খষিগণ 
সমুর্য় নিতানৈশিত্তিক ব্যাপারের প্রণাণী অবধারিত করিয়া গিরাছেন। 
কিন্তু এক্ষণে দেই বিজ্ঞান লুপ্ত হইয়! গিয়াছে; কেবল চিরপ্রচলিত 
প্রথাস্বরূপে কোন কোন স্থলে তাহার ব্যবহার পপিলাক্ষত হয়। স্থৃতরাং 
তাহা কসংঞ্চা বপিগ্াই নবা শাক্ষতসমাজে পরিগ্রহীত হইরা থাকে। 
একট দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক্‌£--গৃহস্থব্যক্তি উত্তরশিয়রা হইয়া শয়ন করিবে 
না) ধাহার নিড্রালগ্ত জয় করাই সর্ববতোভাবে শ্রেয়স্কর, তাদৃশ যোগী পুরুষের 
উত্তর দিকে শিবঃস্থাপন কবির শন কারতে বাধা নাই। এইমাত্র ব্যবস্থা 
আগাদিগের জানা আছে। এই প্রথার কেহ অন্্রপর্ণ করিলে, তিনি 
কুসংস্কারাপন্ন বলিয়াই ইংরাজাবিষগ্ভাবিবাদগের নিকট পরিচিত হয়েন) 
কারণ এই প্রথার অন্্নরণকারিগণ ইহার তথ্য অধগত নহেন। কিন্ত 
এক্ষণে গাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রভাবে অবগত ইওস্! যাইতেছে যে, প পৃথিবা একট 
গুহ তড়িদ্যন্্রঃ উত্তর দক্ষিণে ইহার কেন্দ্র । নি'ল শৌহ-ফলক 
চুঙ্ছকের সহিত সংলগ্র হইগ্। কিয়ংকান অবস্থান কবিলে, এই লৌহফলক 
ঘযেমন কালক্রমে চুন্বকধন্ম প্রাপু হর, তদ্রপ উত্তর দক্ষিণাদকে লম্বিত 
করিরা এ গৌহফলককে দীর্ঘকাল এক অবস্থায় রক্ষা করা হইলে, তাহাতে 
উ্ধকধণ্ম সকল প্রকাশ পায়; ইখার কারণ এই বে, তাড়দ্‌- 
ন্ত্রূপ পৃথিবী ই লৌহের উপর অতিবেগে তড়িৎ সঞ্চারিত করে। 
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লৌহের গার মন্ষ্যদেহও নীঘ্ব তড়িৎ-শক্তি গ্রহণ করিতে সমর্থ । মৃতরাং 
পৃথিবীর উত্তরান্ধে শয়নকারী পুরুষের ,মস্তক পৃথিবীর উত্তর গিকৃ তড়িৎ 
কেন্দ্রের সমীপবর্তী হওয়ায়, উত্তরাভিমুখে শন্ননকারা ব্যক্তির মস্তকে 
অতিবেগে তড়িৎ ্রবাহ প্রবর্তিত হয়; ইহা মহজ অনুমানসিদ্ধ। এইরূপ 
তড়িতপ্রবাহ পবর্তিত হইলে বে তাহার মণ্তিষ্ষ ণিদিতাবস্থার় অতিবেগে 
আলোড়িত হইবে, ইহাও সহজ অন্ুমান। সুতন্বাং উত্তরশির়রী ব্যক্তির 
অবশ্ঠ স্ুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে এবং দিদ্রান্তে তাহার দেহ অবসাদ প্রাপ্ত হর । 
পূর্বোক্ত ডাক্তার ৬দীতানাথ ঘোষ তত্ববেঃধিনী পত্রিকায় ১৭৯৪ শকান্বায় 
একটি প্রবান্ধে এতৎসন্বন্ধে আরও বিশেষ তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 
বলেন যে, “পুথিবীরূপ মহান্‌ চুম্বককে একট নধ্যরেখাদ্বারা উত্তর দক্ষিণ 
দুই ভাগে বিভাগ করিলে, দেখিতে পাওয়। যায় যে, মামরা (ভোরতবাদীরা) 
প্র প্রেখাটি হইতে অনেকদুরে উদর বিভাগে বধতি কৰিতেছি। যখন 
পৃথিবীর উত্তব বিভাগ চুঙ্গকের উত্তর প্রাণ্ডের গুণসমন্বিত এ ং দক্ষিণ 
বিভাগ চু£কের দক্ষিণ প্রান্তের গুণদদ্পন্ন এবং আনাদিগেণ পাদন্য “খন 
দিবারাত্রির অধিকাংশ কাণ উত্তরধিভাগের পৃষ্ঠে সংলগ্ন থ!কে, তখন 
আমাদিগের পাদছর চুষ্বকীর দক্ষিণপ্র'ন্তের গুণসমন্ধিত এবং মণ্তক সুতরাং 
উত্তর প্রান্তে গুণযুক্ত হইয়া উঠে । পৃুথিঝব উত্তর বিভাগস্থ দেশসওদানে 
দক্ষিণ শিরে শয়ন করিলে, দিবাভাগের চু্কত্ব যেরূপ র্গিত ও বদ্গিত হ্র, 
উত্তর *্রে শয়ন করিলে, তাহা! আবার সেইরূপ বিন ৪ পরিবাঞ্ত 
হইয়! বায়। এইরূপে প্রত্যেক দিবারাত্রিব মধ্যে শগারের চু্ধকত্ব পুনঃপুনঃ 
ন্ট ও পরিবর্তিত হওয়ার, স্বাস্থ্য, সুতরাং আমু, কমশঃই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে 
থাকে 1” 

পঙ্িতপ্রবর ডাক্তার ৮৬সীতানাথ ঘোন নহাঁশয় ১৭৯৪ শকাবায় 


তত্ববোধিনী পত্রিকার মাঘসংখ্যাতে আর একট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ১ 
৬ 


৮০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রঙ্গবিদ্ভা । 


তাহাতে পূর্বশিয়রী হইয়া শয়নের বিধি ও পশ্চিমশিয়রী হইয়া শয়নের * 
নিষেধ-বিষয়ক হিন্দু প্রথার তথ্য তিনি নিম্ললিখিতরূপে ব্যাখ্যা করেন £- 

“পগুতপ্রবর ফ্যারেডে সাহেবের আশ্চর্য্য পরীক্ষাবলিদ্বারায় প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, আমাদিগের পদতলস্থ পৃথিবীর উপরিভাগ দিয়! “কটি তড়িৎ, 
প্রবাহ নিত্য বহমান রহিয়াছে। এ তঙ্টিৎ হুধ্যকিরণোৎপন্ন তাপদ্বাক়া 
উৎপাদ্দিত হইতেছে বলিক্সা প্রতিপন্ন হইয়াছে । পৃথিবী গোলাকার এবং 
তাহার গতি পশ্চিম দিক্‌ হইতে পূর্বদিগভিমুখে হইতেছে । এজন ক্্য- 
কিরণদ্বারা তাহার সমুদায় অংশ একসময়ে তাপিত নাহইরা ক্রমে 
পূর্ব্ব পশ্চিম অংশক্রমে হইতেছে। যে সময়ে পৃথিবীর যে ভাগ স্থ্ধয 
কিরণদ্বারা তপু হয়, সেই সময়ে তাহার পশ্চিম ভাগ অপেক্ষাকৃত 
শীতল থাকে ; এই কারণে পৃথিবীতে স্ুর্ধ্যকিরণোৎ্পন্ন তাপ দ্বারা তড়িৎ 
উৎপন্ন হইতেছে, তাহ! পুর্ব্ব ব্যাখাত নিয়মান্ুসারে ক্রমাগত পূর্বিক 
হইতে পশ্চিমদিগভিমুখে ধাবিত হইতেছে। 

“অধুনা যেসমুদায় শরীরতত্ববিশারদ পণ্ডিত তড়িৎপ্রয়োগণ্বারা 
মানবশরীরের বিবিধ রোগ আরাম করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, তাহারা 
শারীরিক তড়িতপ্রবাহকে ছুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকের 
ফলাফল নিদ্ধারণ করিয়াছেন। শরীরে ন্নাুকেন্দ্র বা মূল হইতে তাহার 
শাখাগ্র অভিমুখে, অর্থাৎ মস্তক হইতে পদাঙ্থুলি অথবা মেরুদণ্ড হইতে 
বঙ্গ, উদর, এবং অধোদেশ অভিমুখে যে তড়িত্প্রবাহ বহিতে থাকে, 
তাহাকে তাহারা অধোগ প্রবাহ কহিয়া থাকেন। এইরূপ প্রবাহ শরীরের 
পক্ষে স্বাভাবিক ৷ মানবশরীরের যে অংশে এরূপ অধোগ প্রবাহ যোগ 
করা যায়) সেই অংশস্থিত শিরাপ্রতৃতি প্রসারিত হইয়া পড়ে বলিয়া, 
রসরক্তাদি অনায়াসে সঞ্চালিত হইতে পারে। সুতরাং শরীরের সেই 

ংশে রসরক্তপ্রভৃতির অবরোধজনিত কোন প্রদাহ বা পীড়া থাকিতে 


প্রথম অধ্যায়--তৃতীয় পাদ। ৮১ 


পারে না। আর বে ভড়িৎপবাহ স্গায়ুমুদায়ের শাখাগ্রহইতে কেন্দ্র বা 
মূলাভিমুখে অর্থাৎ পদাঙ্থুলি হইতে মস্তক অথব! বক্ষ, উদর বা অধোদেশ 
হইতে মেরুদগাভিমুখে ধাবিত হয়, তাহাকে তাহারা উদ্ধগ প্রবাহ 
কহেন। এইরূপ প্রবাহ শরীরের পক্ষে অস্বাভাবিক । শরীগের যে 
অংশে এরূপ উদ্ধগ প্রবাহ প্ররোগ করা যাক, সেই অংশস্থিত শিরাপ্রভৃতি 
স্বাভাবিক অপেক্ষা সংকুচিত হইয়া পড়ে বলিয়া, রসরক্তাদির সঞ্চালন 
সম্ধন্ধে বিস্তর ব্যাঘাত জন্মে; সুতরাং শরীরের অংশে রসরক্তপ্রভৃতির 
অবরোধবশতঃ নানাপ্রক।র প্রাদাহিক পীড়া জন্মিতে পারে (১০৩ 1১৪৪০ 
9 011). ). 1২. 1২5৮17010515906155 01 61000117102] 8505 01 
1512০061010, 1১71 )। 

“এইক্ষণে আনাদিগের প্রস্তাবিত বিবয়ে অবতীর্ণ হইলে, সহজেই 
দেখিতে পাইবেন যে, অশ্মদ্দেণীয় শান্ত্রকারগণ যেরূপ অন্তান্ত বিদ্যায়, 
সেইরূপ তড়িদ্বিদ্ঘ/রও অসাধারণ বুাৎপন্ন ছিলেন। ইতিপূর্বে তড়িদৃ- 
বিগ্যাসন্বন্ধে যে কয়েকট পরীক্ষিত সত্য উল্লিথিত হইল, তাহার প্রতি 
দৃষ্টি রাঁখিলে, বোঁধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন বে, শয়নকালে পৃথিবীর 
পশ্চিমদিকে মণ্তক স্থাপন করা অপেক্ষা পূর্বদিকে মন্তক স্থাপন করিলে, 
শরীর, বিশেষতঃ মন্তিষ্ষ, নিরাময় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে; কারণ 
পৃথিবীর উপরিভাগ দিয়া প্রতিনিয়ত যে তড়িতপ্রবাহ্‌ পূর্বদিকৃহইতে 
পশ্চিমদিগভিমুখে ধাবিত হইতেছে, পুর্ব শিরে শয়ন করিলে, তাহা 
শরীরের পক্ষে অধোগ প্রবাহ এবং পশ্চিমশিরে শয়ন করিলে, তাহা উর্ধাগ 
প্রবাছের সমুদায় কাধ্য সাধন করে। এতদনুসারে পশ্চিম .শিরে শয়ন 
করিলে, মস্তিষ্ষপ্রস্থতি বিবিধ শরীরযন্ত্রে রক্তাদি সংগৃহীত হইয়া, প্রদাহ ও 
তজ্জনিত ব্যাধি সকল উৎপাদন করে| 

"অন্মদ্দেশীয় শান্ত্রকারগণ বলিঙ্া গিয়াছেন যে, পুর্বশিরে শয়ন করিলে, 


৮২ ব্রহ্মবাদী খাষ ও ব্রল্গবিষ্ভা । 


বিদ্যা এবং পশ্চিমশিরে শয়ন করিলে মন ছৃশ্চিন্তাঁপরায়ণ হয়; তাহার 
যৌক্তিকতা বিষয়ে বোধ হয় এক্ষণে কাহারও সংশয় উপস্থিত হইতে পারে 
না। পুর্বশিরে শরন করিলে থে মগ্টিষ্ক প্রভৃতি যন্ত্ররকল সততই পরিস্কৃত 
ও সুস্থাবস্থ এবং পশ্চিম শিরে শয়ন করিলে, তত্সমুদায় যে রস্রক্তাদি 
পূর্ণ, গ্রাদাহিত, সুতরাং পীড়িতাবস্থাগ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা পুর্ব উক্ত 
হইয়াছে । যদি মন্তিকপ্রদুতি সকলই সুস্থ থাকিল, তাহা হইলে আর 
জ্ঞানলাভের ভাবনা কি, এবং যদি তৎসমুদ্ধায় বক্তাদিপূর্ণ প্রদাহিত 
হইয়া পড়িল. তাহা হইলে মনের দুশ্চিশ্থাগ্রন্ত হইবার অসম্ভাবনা 
কি? অতএব শরনবিষয়ক শাঙ্সীর বিধান যে সম্পূর্ণরূপে ঘক্ভি- 
সঙ্গত ও হিতকারী, তাহা অবশ্তই আমাদিগকে শুক্তকগে স্বীকার করিতে 
হইতেছে |” 

বস্ত্রতঃ আমাদিগেব দেভ অতি স্ুক্পোণানে নিশ্মিত একাট তড়িদ্যন্ 
বিশেষ। অঙ্গুলিন্ত নথসকল এ দেভনূপ ভড়িদ্যন্থ্েনে ভড়িনি'্রমণ- 
দ্বারশ্বরূপ, এবং চক্ষু দেহস্থ তড়িন্নি্ষমাণর নিমিত্ত স্ুবিস্তত গবাক্ষ- 
বিশেষ । ইহা! জানিয়া এখং ভিন্ন ভিন্ন দেহের তড়িতের কার্য বিভিন্ন 
ইহ| অবগত হইয়া, প্রাচীন আর্ধযগণ দুষ্টদোষ ও নথস্পর্শদোষ নিবারণের 
নানাপ্রকার ব্যবস্থা কবিয়াছেন। ঘিনি বরন্গবিগ্ঠা অভ্যান করিবেন, 
তাহার দেহ ও মনকে সর্ক্দী অপরের বহিম্মখ তড়িৎ্প্রবাহহইতে 
রক্ষা করিবার জন্য নানাগ্রকার নিরম স্থাপন করা ভইয়াছে। তিনি 
আহার করিবার সময়ে নিজ্ঞন প্রদেশে, অপরের, বিশেষতঃ অপকৃষ্ট- 
প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির, দুটির বহিভূতি থাকিয়া আহার করিবেন, ব্র্চর্য্য- 
সময়ে অপকৃষ্ট গ্রকৃতি শুদ্রাদির দর্শনের অগোচর থাঁকিবেন ১ * অপকৃ্ 
এবং অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিব স্পৃ্ট অন্ন. ভক্ষণ করিবেন না; কারণ 








শী? শান পা শা শশীীশীশীশীশীশীিত শপ ও পচা শিস কপি শ্পিস্পিশিসসসপি | শা পাশপাশি পাশা 


* ভাতিতেদ যে মূলে গুণানুগত, ত1হ] পরে প্রদূশিত হইবে। 
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ন|হাদিগের স্পর্শে তাহাদগের শারীরক তড়িৎ নিগ্ধান্ত হহরা, পৃষ্ঠ বস্ত 
সকলকে তদ্গুণাক্রান্ত করে। মৈথুনব্যাপারে পুংস্ত্রীমিথুনের শরীরের 
তড়িতরাশি একেবারে উদ্বেলিত হইক়া, পরম্পরে সংক্রামিত হয়। 
অতএব উতন্তনপ্রক্ৃতি, পুশরাং উত্তমতিদ্ণক্ত পুরুষ অপকষ্ট প্র€ুতির 
স্ত্ীতে গমন করিবেন না, এবং উত্তন প্রকৃতির ভ্ত্রাও অপকৃষ্ট প্রকৃতির 
পুরুষের সহিত মৈথুনব্যাপ।রে প্ররৃস্ত হইবেন না। স্থৃতিশাস্ত্রে 
উল্লেখ আছে যে, আক্ষণ, শুদ্রপকান চতুর্বিংশতিবার ক্রমা্য়ে গ্রহণ 
করিলে, ব্রঙ্গণাহহতে ভ্রষ্ট হয়েন; কিপ্তু একবার মাত্র শুদ্রাগমনে 
উাহাপ গাতিত্য জন্মে। পণস্ক নৈথুনবাপারে মৈথুনাসক্ত স্ত্রীপুরুষের 
পরস্পরের ভড়িৎ পরস্পরে 'অন্থু এবিষ্ট হয় নতা, কিন্তু স্ত্রীদেহে পুরুবশক্তি 
নত 'আধবগ।বমাণে সঞ্চারত হয়, পুরুষদেহে স্ত্রীশাক্ত ত৩ আঅধিকপরিমণে 
সঞ্চারিত হর না) কারণ প্রা পুরুষশক্তিন ধাবিকা। অতএব খষিগণ 
ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, উত্তম শ্রেণার স্ত্রী অধম গ্রেএর পুরুষের সাহত 
কথনহ বিবাহকাধ্যে সান্মলিত হইবেন না। বরং উত্তবতেজোধারী 
পুরুষ অধণা স্ত্রাকে গ্রহণ কাৰতে পারেন) কারণ তাহার শক্তি লাভ 
করিয়। স্জী উন্নত। হইবে, এবং তিন নিজে ৩ঠণঃ প্রভাবে অধমন্ত্রী- 
সহবাসজনিত দোব ক্ষালন শরিতে পারিবেন । কিন্তু তাহার পক্ষেও 
ইহা প্রশস্ত নহে। পুর্বকাণে ভারত-ভূ মতে উচ্চজ|তার পুরুষদিগের 
আত্মসংবম পূর্বক বহুলপপ্রিমাণে আধ্যান্সিক শক্তি সঞ্চয় করা অভ্যাস 
করিতে হইত ; সুতরাং ততৎকালে খবিগণ সময়ে সমরে অনুলোম বিবাহও 
অন্থমোদন কার্রয়াছেন। এমন কি অপুত্রক কাহারও মৃত্যু হইলে, 
তাহার বংশরক্গণর নিমিন্ত উত্তনজাতীর ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া, মৃত 
বাক্তির বিধবা স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করিবার ব্যবস্থাও শাস্ত্রে দেখিতে 
পাওয়া মায়। এই নিয়োগান্ুসারে, বিচিত্রবীর্যের পরীতে স্বয়ং কৃষ্ণ- 
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দ্বৈপায়ন খষি সম্তানোৎপাদন করিয়া, ভরতকুল রক্ষা করেন। বশিষ্ঠ খফি 
সৌদাসরাজপত্বীতে সন্তানোৎপাদন করিয়া কূর্য্যবংশ পরিবদ্ধিত করেন। 
এক্ষণ কলিকাল গ্রবন্ভিত হইয়াছে; লৌকসকল তপস্তা ও জ্ঞানোপার্জনে 
পরাত্ম খ হইয়াছে; মৈথুন এবং অপর সকল ব্যবহার বিষয়ে অতিশয় 
অধিক পরিমাণে কামপরতন্, বিজ্ঞান-বিরহিত ও স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে। 
খধিগণ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা '£ই দুরবস্থা অবশ্তন্তাবী জানিয়া, এই কলিকালে 
বিভিন্ন বর্ণে অন্লোম বিবাহ এ নিয়োগদ্বাবা সন্তানোৎপত্তি প্রতিষেধ 
করিয়াছেন । এতৎসমস্তই বিজ্ঞান) ইহা কুঁদংস্কার অথবা স্বার্থপরতা- 
মূলক নহে। আমরা বিজ্ঞানবিরহিত হইয় সকল ব্যবস্থারই তথা 
বিস্বত হইয়াছি । সুতরাং সকল বিষয়ই কুসংক্কার বলিয়া জ্ঞান করি, 
এবং স্বেচ্ছাধীনতা ও যথেচ্ছ আহার-বিহারই সভ্যতান চরম চিহ্ন 
বলিয়া গ্রহণ করি। আহার-বিহারের সহিত যে মন্ষ্যপ্ররুতিগঠনের 
ও ধর্মের কোন প্রকার সম্বন্দ আছে, তাহা স্বীকার করিতেও ইচ্ছা করি 
না; এবং যদি কোন বাক্তি প্রাচীন প্রথান্ুসারে নিয়ম প্রতিপালন 
করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে কুসংস্কারাপনন বলিয়া, অশ্রদ্ধা' করিয়া 
থাকি। পক্ষান্তরে যাহারা ব্যবহারকালে প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া 
থাকেন, ত্াহারাও তদ্বিষয়ক বিজ্ঞানশন্ত হওয়াতে, তাহাদের আচার 
কেবল পূর্বান্থগত সংস্কারমাত্রের উপরই স্থাপিত। সুতরাং আমাদের থে 
এইরূপ মতিভ্রম ঘটিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? কিন্তু একটু 
স্থিরচিত্তে বিষয়সকল পধ্যালোচন|! করিলে, প্রাচীন আধ্যগণের সকল 
বিষয়ে অপারসীম জ্ঞানবন্তারই পরিচয় পাওয়া বায়। উন্মাদরোগ প্রধানতঃ 
একটি মানসিক-বিকার ; একটি স্থুলবস্ত্ব-যাহাকে ওঁষধ বলা যাঁয়, তাহা__ 
সেবন করিলে, এই মানসিক বিকার দূর হয়। কামবৃত্তি একটি মানসিক 
বৃত্তি; কোন বস্ত সেবন করিলে, সেই বৃত্তি প্রশমিত হয় ; কোন বস্ত 
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ব্যবহার করিলে (যেমন মগ্ভ, মাংস. পলাওু ইত্যাদি আহাঁর করিলে ), 


এই কামবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সহস্র সহ দৃষ্টান্ত সর্বদাই 
দেখিতেছি ৷ স্ৃতরাং আহার্ধ্য বস্তর সহিত যে মানসিক প্রকৃতির প্রভূত 
সম্বন্ধ আছে, তাহা অতি অন্ন প্রণিধানেই অবগত হওয়া যাইতে পারে। 
অতএব যিনি যেরূপ প্রকৃতি গঠন করিতে ইচ্ছা! করেন, তাহার তদনুরূপ 
আহাধ্য বস্তর9 ব্যবস্থা করিতে হয়। বিনি শাস্ত, ইন্দ্রিয়দমনশীল হইয়া, 
ব্রহ্মবিদ্ভালাভে গয়াস করিবেন, উত্তেজক বস্তসকল তাহাকে আহার্ষ্য 
বিষয়ে বঙ্ছন করিতে হইবে । খিনি উৎসাহপূ্ণ ও বলাগিত হইয়া, সংগ্রাম- 
কুশল হইতে ইচ্ছা কবেন, তীহাকে বলোতৎসাহবদ্ধক আহার্্য বস্তু গ্রহণ 
করিতে ভইবে। গুতরাং, ভিন্ন ভিন্ন বাবসায়ী ব্যক্তিদিগের জন্য ভিন্ন 
ভিন্ন আহারের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক । খবিগণও বস্তশক্তি বিচার 
করিয়া, 1ভন্ন ভিন্ন শেণীর লোকের নিমিস্ত, দেশকালবিবেচনার, ভিন্ন 
ভিন্ন আহার্য্য বস্তু অবধারণ করিঝাছেন। ইহাতে কি তাহাদের বিজ্ঞান- 
প্ভাবেরই পরিচয় পাওধা বাস, না অযৌক্তিক কসংস্কারের লক্ষণ প্রদশিত 
হয়? পাশ্চাত্য প্রদেশে এ সকল হ্ঙ্গবিচার এবাবৎ প্রবর্তিত হ্য় 
নাই দেখিয়', এবং পাশ্চাতাদিগের বিজ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া, 
আমরা আয্যদিগের আঠারার় বস্ত্র ব্যবস্থাস্থন্ধে সন্দিহান হইয়া থাকি। 
বস্ততঃ এইসকল বিষয়ে স্থির/চন্তে বিবেচনা করিলে জানা যাঁয় যে, 
আর্যগণের তোৌতিক বিজ্ঞানও এক্ষণকার কালাপেক্গা অনেক অধিক 
ছিল। এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন বে, রেশম ও 
পশম তড়িত্প্রবাহের বাধা উৎপাদন করে; সুতরাং ইহারা তড়িতের 
অপরিচালক বস্ত্র মধ্যে গণা । ভজনোপাসনা কালে, খধষিগণও রেশমের 
অথবা পশমের বস্ত্র পরিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন ; কারণ তৎকালে 
বাহিরের তড়িগ্প্রবাহের শরীরে প্রবেশ বিষয়ে বাধা জন্মান প্রয়োজন, 
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এবং মনঃসংমন্ধারা স্বীয়দেতে যে প্রশান্ত তড়িৎপ্রবাহ উপস্থিত হয়, 
তাতারও বাহিরে নিশ্ষমণহেত অপচয় নিবারণ করা প্রয়োজন । তৎকালে 
কুশ, অজিন, পশম নির্মিত আপন এই *কলের উপর উপবেশন করিবার 
ব্যবস্থা আছে। কেবল মুত্তিকার উপর এবং ধাতুময় স্থানোপরি আমন-স্থাপন 
নিষিদ্ধ আছে; কারণ পুথিবী ও ধাতুদকল অতিশয় ভড়িৎপরিচালক, এবং 
কুশাসন 'গ্রহুতি বস্ত তড়িৎপ্রবাহানবর্তক। যে স্থানে সাধক ব্যক্তি 
অবস্থিতি করির! ত্রহ্মবিদ্ভা সাধন করিয়াছেন, সেই স্থান তীহার দেহস্থ্‌ 
সুনিন্মল তড়িৎ্প্রবাঠে আগ্ন,ত হইয়া পবিত্র শক্তি ধাগ্ণ করিয়াছে ; সুতরাং 
ততস্থল অপর জীবগণের তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে ।* বস্তৃতঃ, মহাত্বগণ 
যেস্থান বা যে ধস্ত স্পশ করিরাছেন, সেই স্কান এবং সেই বস্তরই তন্নিমিত্ 
পবিত্রীকৃত ইইম়াছে ; অতএব অপরের পক্ষে গাবভ্রতানম্পাদনের নিমিত্ত 
তাহা আদরণীযর় ও উপাদের । এতৎ সনস্তই বিজ্ঞান; ইনাতে কুসস্কার 
কিছুই নাই। এইরূপে আধ্যধিগের আচার বাধশারের ব্যবস্থা যতই 
পর্যযালোচন। করা বায়, ততই দেখ! যায় বে, ভাহাদিগেব বিধাননকল 
অপরিসীম বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত 11 


* স্মঙশস্ত্রেব বিশেষ অলোচন।য প্রবৃত্ব হওয়ার শ্কল এইটি নহে; সুতরাং 
এই স্থলে তৎমম্বন্ধ বিশেষ আলোচন।ত প্রবৃত্ত হইওফ1] গেল না; কেবল সাধারণভাবে 
কয়েকটি যু্দঘার। দিগ্রশীনমাত্র কর] হইল । স্মাতশাস্্বের মুলে যে বিজ্ঞান আছে, 
এবং তাহ! যে কুসংস্কাপপ্রহত বলি! পারহ!যা নহে, কেবল ভাহাই প্রন্থন করিবার 
উদ্দেষ্ত্ে কয়েকটি ন।ধারণ বিষধ উল্লেখ কর! হহল। 

+ প্রত্যেক পুরুষের প্রকৃতিগত শক্তি যে এইরূপে ততৎসন্রিকৃষ্ট পদার্থমকলে সঞ্চারিত 
হয়, তহ্ছিষদে বিশ্বান উৎপাদনের নিমিত্ত সুবিগ্যাত বৈজ্ঞানিক পিচ ওয়ালেসের 
একথানি গ্রন্থ হইতে নিয়সিখিত বৃত্তান্তটি উদ্ধত কর! হইল-_ 
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-. পাথিৰ পর্রমাণুষকল যে অবিনাণী ও আবহমান কাল বিরাজমান 
'আছে, ইভাই পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিক পঞ্চিতদিগের এ যাবৎ ধারণ! 
ছিল) অতি অল্প দিনঘাবৎ তড়িদ্বিষয়ক এবং অপর সণ 8 


৮ শিিশাশিশ পি পাপাপীপাপিসপাপপাসপপীপ পাপা পপি শত | পপি আপা 
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৮৮ ব্রঙ্গবাদী খষি ও ব্রহ্মাবিষ্ভা | 


বিজ্ঞানের উন্নতিহেতু, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে 
যে, এই সকল পাথিব 'ও জলীয় পরমাণু এতদপেক্ষা সুম্মতর শক্তি- 
নিচয়ের সংঘর্ষ হইতে প্রস্থত। কিন্তু বহুসহজ্ বর্ষ পৃর্বে প্রাচীন আধ্য- 
খাষি ভগবান্‌ কপিলদেব ইহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, এই পাঁথিব, 
জলীয় ও আগ্নের পরমাণু সকল তদপেক্ষা বহু সুক্ম মারুতিক পদার্থ 
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প্রথম অধ্যায়_-তৃতীয় পাদ । ৮৯ 


হইতে উপজাত হইয়াছে । এই মরুৎশব্বে আমরা এক্ষণে যাহাকে 
বাহু বলি, তাহা বুঝিতে হইবে না; «ই বায়ুতে সঙ্গ মরুতের সঙ্গে 
পারধিব, জলীয় এবং আগ্নের পরমাণু সকল মিশ্রিত আছে। বস্তুতঃ 
এই চারিটির বিমিশ্রণেই 'এই বর্তমান বাধু গঠিত হইয়াছে। এই জগতে 
সকল বস্তই মিশ্রিত বস্ত্র বলিয়া খধষিগণ অবধারণ করিয়াছেন; তবে 
যে বন্ততে ক্ষিত্যপ্তেজংপ্রভৃতি পদার্থ মধ্যে ঘেটর অংশ অধিক, সেই 
বস্তর সংজ্ঞা সেই পদা9রই অনুগামী হইয়াছে মাত্র | * 


শি শশী পপিপ পাস পপীশী টা শশা উটাশিশিশীে পা পপ শসপপপীশিসসোাডি 
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এই বৃত্তন্ত পাঠে দ্রেখ। যায় যে, হতাকাসী ব্যঞ্িনকল যে পন্থা অবলম্বনে গমন 
করিয়াছিল, যে বেঞের উপর উপবেশন করিয়াছিল, যে শধাব শন করিয়াছিল, 
যে বৌতল ম্পণ করি] তাহ। হইতে নদাপান করিয়াছিল, যে বালক দিগের সংস্পর্শে 
আপিয়।ছিল, তৎনম'ন্তর উপর হাহাদের শঙ্ সঞ্চারিত হইয়াছিল । পুলিশকম্মচারিগণ 
বভ €চষ্টায়ও তাহাদের কোন ননৃুসঙ্গান গাম দাই । কিন্তু আাইমার তৎকালে 
অলৌকিক শক্তিষনে অনেক দিনের পরও তৎসমন্ত চিহ্র অবলম্বন করিয়। হতা।- 
কারীকে ধৃত করে। বস্তুতঃ প্রত্যেক মনুষোর দেহই তাহার প্রকৃতির অনুরূপ 
শক্তিকলের আশ্রয়; সুতরাং প্রত্যেক ফ্িযাতেই অনুষাদেহের সে শঙ্কি বহিগত 
হইয়। দেই সকল ক্রিয়ার দাধনতৃ ত পদ্াথনক'ল যে নঞ্চারিত হইবে, উহা অবশ্যন্তাবী | 
আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে তাহ] লক্ষিত হয় না সত); কিন্তু তল্লিঘিত্ত তাহা! অলীক 
বলিয়। সিদ্ধান্ত করা নঙত নহে। ইহ। পরীক্ষা! করিয়। দেখা খিয়াছে যে, স্রীলে।কের 
[লখিত একখান পত্র তর়িদ্যস্ত্বের নিকটে উপস্থিত করিলে, তাহার কাঁধ্য একপ্রকার 
হয়, পুরুষলোকের লিখি5 অন্ত একখানি পত্র উপস্থিত করিলে, অন্ত প্রকার কার্ধা 
উৎপন্ন হয়। এইরূপ প্রতোক মনুষারই শক্তি তৎ্সংস্ষ্ঠট সকল পদার্থে ই যে নঞ্চারিত 
হয়, তাহ। নিশ্চিতরূপ এক্ষণে প্রকাশিত হইয়াছে। 

ক আমর! যাহাকে বাধু বলি,তাহাতে অবি মিশ্র হুঙ্্প বারুর অংশ অধিক, এই নিমিত্ত 
ইছাক্ষে বাবু বল! যোয়। পরস্জ খাঁধগণ বলিয়াছেন যে, এই নিমিশ্রিত বায়ু সপ্ত- 
প্রকারে বিভক্ত হুইয়!, সমস্ত লোক সকল পরিব্যাপ্ত করিয়াছে ; এই ভাগ গকলের নাম 


৯০ ব্রক্ষবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্যা | 


.ভগবান্‌ কপিলদেব যে হুক্ম “মরুৎ” পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, 
যাহা হইতে সুক্ম অদৃষ্ত ক্ষিতি, অপ. ও তেজ পরমাণু সকল সমুদ্ভূত 
হইয়াছে, তাহার স্বরূপগত শক্তি স্পশ ও চলনশীলতা মাত্র, এবং 
তদ্ধেতুই ইহা জীবের সুক্ম ইন্দরিয়গ্রামকে আঘাত করিতে পারে ; এই 
আঘাত হইতেই সাধারণত আমাদের সুঙ্ম স্পশশজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
শৃতরাং ভগবান কপিলদেব এই মরুতৎপদার্থকে মনুষ্যজ্ঞানের 
বিষয়রূপে স্পর্শশক্তিশীল বলিয়| বর্ণনা করিয়াছেন। লক্ষণবিচারদ্বারা 
তড়িৎশক্তিকে কপিলোক্ত মরুত্তত্ব বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু 
খাষগণ এই সুস্ম তাড়ি অথবা মরুংকে ও উৎপত্তিণাল পদার্থরূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন। কপিলদেব ইহা অতোক্ষাও সুগম “আকাশ” নামে পদার্থ 
এই অরুতের জনকরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। £ই নির্মল অবিশিশ্র 
আকাশ ভত্বের তথ্য এযা৭ৎ পাশ্চাতা মগ্ডলে প্রকটত হয় নাই। 
স্থতরাং পাশ্াত্যবিচ্জান অবলম্বন করিয়া, সাধারণ লোকের বোধগণ্য- 
রূপে এই তত্বের প্রকটন অসম্ভব। ভারতার যোগিগণ কেবল সমাধ- 
যোগেই এই নিম্মণ আকাশতত্বের লক্ষণ পরিজ্ঞাত হইয়াছিলন। তাহারা 
বর্ণনা করিয়াছেন বে, এই আকাশতত্ব কেবল শব্দাত্মকরূপে জীবের 
বুদ্ধিগ্রাহ্থ হয়। এই শন্বকে খবিগণ অনাহত ধ্বনি বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। এই “অনাহত'” বিশেষণ দ্বারা, আমাদের এত সাধারণ 


খখাঞএমে আধহ, প্রবহ, অন্ুবহ, নংবহ, (ববহ, পরাবহ এখং পাঁগবহ ॥। পৃাখবীর 
অব্যবহিত উপরে ছাদশ যোজন (৪৮ ক্রে!শ পধ্যন্ত) প্রদেশ ব্পী বাযু.ক আবহ বলে, 
তদুর্ধে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ সমগ্র জ্ো।তিশ্বগুল-ন্যাপী হুল বায়ুর নাম প্রবহ, ইহাকেই 
পাশ্চাত্য প্ডতগণ 'ইথার' বলয়! থাকেন। তদৃ্ধ লেোকমকলে ব্যাপ্ত বারুকে 
অন্ুবহ প্রস্তুতি নাম দ্বার আখ্যাত কর হুইয়াছে। পাশ্চাত্য-প্রদ্দেশে অদাপি তাহার 
জ্ঞান প্রবেশ করে নাই। এই প্রবহ যাযু আয়ন্তাধীন করিয্ল। ভারতীয় রাজধিগণও 
কেহ কেহ লৌকাম্তরে গমন করিতে পপিতেন বলিয়। পুরাণ দিতে উল্লেখ আছে; কিন্তু 
ভারতীয় বিদ্যার লোপ হওয়াতে এক্ষণে তাহা! আর বিহশ্ব'ন-যোগ্যই নহে । 


প্রথম অধ্যায়-তৃতীয় পাদ। ৯১ 


শব্দ হইতে খাষগণ আকাশতত্বের মৃলীভূত শব্বতন্মাত্রের বিভিন্নত! 
প্রদরশন করিয়াঁছেন। আমাদের যাবতীয় শব্ের পরিজ্ঞান হয়, তং- 
সমস্তই কোন না কোন প্রকার আঘাত হইতে উপঙ্গাত। স্ুল শরীরের 
কর্ণ নামক অংশ বিশেষের অভ্যন্তরে কর্ণশঙ্গুলি নামে আখাত একথগ্ 
চম্াবরণ মাছে ; তাহ! বায়ুগ্গারাঁ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সঞ্চাপিত হইলে, 
সাধারণত; আমাদের হগ্ম শ্রবণেন্দির কার্য্যনুথ হয়; পরন্ত এ 
কর্ণযন্থের বিনাশ অথবা বিপর্্যঘ ঘটিলেই যে জীবেব সুগম দেহনিরবলম্ব 
শ্রবণেন্ত্িয়ের বিনাশ হয়, তাহা নহে; এ সুগ্ম শ্রববেশ্ত্রিয়ই অবৃগ্ঠ শন্বাআ্বক 
আকাশকে বিষয় করিষা তন্দিয়ক জ্ঞান উৎপাদন কবে। পরস্ত 
ভগবান্‌ কপিলদেব এই শব-তন্মাত্রের অপেক্ষা সুক্ষ “অহংতত্বকে” 
উক্ত শব্দতন্মাত্রের এবং স্ুষ্ম ইন্দ্রিরবর্গের উৎপত্তিস্থান বলিরা 
অবধারণ করিনাছেন । বাহা হতট্ক, এই বিষরে বিশেষ আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইবাৰ এইটি উপযুক্ত স্থন নহে; ব্রন্গবিগ্ভা সমালোচন।-কালে 

এই সকল তব্বেব বিশেষরূপে বর্ণনা করা যাইবে । এই স্থলে এইমাত্র 
বলিয়া উপদংহাব করা যাইতেছে নে এই বিশুদ্ধ অনাহতণব্ধের 
কিঞ্চিৎ আভাস খুষ্টধর্মাবলনাদিগের প্রধানতম ধর্মগ্রন্থ বইবেলেও প্রা 
হওয়া যায়। এ ধর্দপ্রবর্তক মহাম্সা বীনুখ্ ভাবতের সাধক মগাত্বা- 
দিগের সংসর্গলাভ কবিরাছিলেন বলিরা, এক্ষণে প্রমাণ পাওয়া ধাইতেছে। 
তক্লিমিত্তইী হউক. অথবা পরম্পরাস্থতে ভারতার বোগজ্ঞান এশিয়া, 
মাইনর পর্ধান্ধ খিস্ৃত হওয়াতে তত্তন্দেণবানা কোন কোন সাধকের 
নিকট পুর্ব্ব হইতে ইহা কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হওয়ার নিমিনুই হউক, * 


শিপ ৯ কী সপ পপ পাত পপ শপ ৩৮ ক কাস ৮ 


* ভারত জ্ঞানালোচন! যে এশিয়। মাইনর প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়া, 
এমন কি মিলরদেশবা(লগণও যে তাহাদের উচ্চজ্ঞ।ন ভারতবাসী হইত প্রাচানক(প 
লাভ করয়াছিলেন, তাহার ভুরি ভুরি প্রম'ণ এক্ষণে প্রস্তর হওয়। যাইতেছে। 


৯ই ব্রহ্ষবাদী খধষি ও ব্রহ্মবিষ্তা । 


বাইবেল গ্রন্থে এই স্থুপ দৃশ্তমান বহিজ্জগতের মুলীভূত শব্গতন্মাত্রের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেলে উক্ত আছে “7 0১ ০৩817000106 
75 6১০ ০, 20৫ 07০ ০: 25 ৮/111) 0090) 2100 (176 
৮৮০৭ ৭ (300 ”---( ত্র আদিতে শব্ষমাত্র ছিল, সেই শব 
পরমেশ্বরে অবস্থিত ছিল, এবং সেই শব্ববূপই পরমেশ্বর )। এই যে 
“শবের' কথা বাইবেলে উদ্লেখ আছে ইহা আঘাত হইতে উৎপততি- 
প্রাপ্প শব্দ নহে। এই পঞ্চভূতাত্মক বহির্জগতের স্থ্র আদিস্থিত 
পূর্বোক্ত বিশুদ্ধ আকাশতন্ত্, যাহী অনাহত শব্বরূপে জীবাত্মার গ্রাহা হয়, 
সেই শন্দই সকল ভৌতিক স্থ্টবস্তর মূল উপাদান কারণ; এবং 
তাহাই পূর্বকথিত বাইবেলোক্ত বাকোর বিষয় বলিয়া অনুমিত হয়। 
প্রাচীন আধ্য খধিগণও ইহাকেই মূল “শবব্রঙ্গ” ও ইহ জগতের 
উৎপত্তিস্থান বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্ত এই স্যপ্ম অনাহত শব্ধ 
এবং তদ্বোধকারী সক্ষম জীবেন্ত্রিয়গণ উভয়ে অহংতব্ব হইতে সমুডূত, 
এবং অহংতব্বেরও পুনরায় উৎপত্তিস্থান মহত্বত্ব বলিয়৷ ভারতীয় প্রাচীন 
খধিগণ অবধারণ করিয্বাছেন। সুতরাং এই ভূতগ্রাম-সমন্বিত জাগতিক 
সম্পূর্ণ বিজ্ঞান যে আধ্য খধিগণ অবগত হইয়াছিলেন, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ করিবার 
কোন কারণ নাই। এক্ষণকার পাশ্চাত্য পঞ্ডিতদিগের জ্ঞান প্রভূত 
হইলেও, আম্যদ্রিগের জ্ঞানের তুলনায় ইহ! বাল্য ক্রীড়া মাত্র। 

ষষ্ঠতঃ-_ বাণিজ্য, ব্যবসায়, শিল্পনৈপুণ্য ইত্যাদি বৈশ্বজাতীয় ব্যবসায়- 
বিষয়েও প্রাচীন ভারতবাসিগণ কোন প্রকারে হীন ছিলেন না। খখেদে 
পর্য্যন্ত সমুদ্রগামী পোতসকলের এবং ধনলাভেঙ্ছু ব্যক্তিদিগের সামুদ্রিক- 
যাঁনারোহণে সমুদ্রযাত্রীর বিষয় উল্লিখিত আছে এবং মন্ুসংহিতায়ও রাজা 
সমুদ্রগ/মী যানসকলের শুক্ক অবধারণ করিবেন, এরূপ বাবস্থা দৃষ্ট হয়। * 


নি 
* খদ্বেদ, তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ৫৫ হুক্ত) ৬ কৃ; গম অইক, ৬ঠ অধ্যার, 


প্রথম অধ্যায়--ভৃতীয় পাদ । ৯৩ 


ই%1 ছার স্পষ্ট জানা যায় বে, প্রাচীন ভারতবাসিগণ সমুদ্রযাস্তায় 
নিপূণ ছিলেন । ভারতবর্ষীর রাজা তুগ্রের পুত্র ভূজ্যের, সেনাদল সম- 
ভিব্যাহারে সামুদ্রিক পোতারোহণে দ্বাপাগ্তর জয় করিবার জন্ত যাত্রা করা, 
খণ্েদের ১ম অষ্টকের, ১১৬ সুক্তের সায়নভাষ্যে উল্লেখ থাক! প্রান্ত 
হওয়া যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকল এক্ষণে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে; 
স্থতরাং ভারতায় গ্রন্থ হইতে সমুদ্রবাত্র! বিষয়ে বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া 
এক্ষণে কঠিন) তবে অন্থান্থ দেশে ই তিন সহস্রবর্ষের পুর্নের ইতিহাস 
এক্ষণে প্রাপু হওয়া গিয়াছে তদ্দুষ্টে ইউরোপ এবং এশিয়াথণ্ডে ভারতবর্ষীয় 
অর্ণবযান সকল বে নানাপ্রকার পণাদ্রব্য লইয়া! গমন করিত, তাহা স্পষ্টরূপে 
প্রমাণিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ভিতগণ ইহা নিঃসন্দেহরূপে এক্ষণে অবধারণ 
করিয়াছেন বে, প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত জাবাদীপে প্রাচীন তারতবাসিগণ 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন ) শকট্রা্ীপেও হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত 
হইয়াছিল বলির! পাশ্চাত্গ্রস্থে প্রকাশিত আছে। রোমের ইতিহাসে 
উল্লেখ আছে যে, হই সহঅবংসর পূর্বে হিন্দুদিগের একথানি বাণিজ্য 
ব্যবসায়ী অর্ণবপোত ইউরোপের উত্তরপশ্চিনাংশস্থিত সমুদ্রে জলমগ্ন হয়) 
কয়েকজন ভারতবাসী ঘূুবক তাহাতে অব্যাহতি পায়, .ও তাহারা প্রথমে 
জান্মণীতে ও পরে তথা হইতে টরোমনগরে আনীত হর।* আফিকা 
প্রদেশস্থ মীসরদেশ প্রাচীনকালে ভারতবাসিগণের বাণিজোর একটি বিশেষ 
ক্ষেত্র ছিল' ইউরোপঅঞ্চলে কোন কোন স্থানে সংস্কৃত অক্ষরে খোদিত 


৮৮ হুক্ত) ১ম অষ্টক, ৮ম অধায়। ১১৬ সুক্ত, ধর্থ খক্‌ ও সার়নভাব্য দরষ্টবাঃ এবং 
১ম অষ্টক, ৪৮ অধ্যার, ৩ লুত্ত; এ অই্টক ৫৬ অধ্যায় ২ অষ্টক। মনুসংহিত1, ৮ম 
অধ্যায়, ৪*৬।৪৯৮।৪৭৯ শ্লোক। 

* পুরাকালের রোমদেশীয় পঙ্ডিতবর ল্লিনি তাহার “90191 17150009* নামক 
্রস্থর স্বিতীঘ অধ্যায়ে এই বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন । [11275 [50151 1115001, 
8০০: 11, ০17. 67, 


৯৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্তা | 


পদক প্রাপ্ত হওয়া গিগ্নাছে ; তদ্বার। নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত করা যার যে» 
সেই স্থানে ভারতবর্ষের লোকের যাতায়াত ছিল। কিছুদিন হইল, জনৈক 
সন্ত্রা জাপানী ভদ্রলোক, পরিভ্রমণ উপলক্ষে কলিকাতার আসিরাছিলেন ; 
তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাপানে প্রাচীন কালিকামূর্তি আবিষ্কত- 
হইয়াছে । এমন বি, প্রশান্ত মহানাগরের পরপারস্থিত আনেরিকা অঞ্চলে 
পিরু নামক স্থানে প্রাচীনকাল হইতে “বানসীতার” মেলা হওয়া এবং তদ্দেশ: 
বাসা রাজন্যগণের কুর্বাবংণার বলিয়া থুরিচর দেওয়া গ্রকাশিত হইয়াছে ; 
গণপতি দেবতার মুড তথান়্ পুজিত হওয়াও জানা গিরাছে, এবং বুদ্ধ- 
দেবের প্রাচীন গ্রস্তরময় মূর্তিসকল তথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধধন্ম 
প্রচারকগণ যে তথায় ঈউরোপীয় ধলম্বন যাইবার বুপুর্খে গমন করিনা 
ছিলেন, তদবির ও ভূরি তূরি 'গ্রমাণ বন্তম'ন আছে। তথাকার অনেকানেক 
স্থানের নামও সংস্কৃত ভাষান নামের অপভ্রংশ বিমা অন্ত হয় ) যেমন 
“গোয়াতেমালা” নামটি “গৌতনালর” শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই সিদ্ধান্ত 
কয়। যায়। অতএব স্পঈই অনুমান হর বে. প্রাচীন ভারতবাসিগণ প্রশান্ত 
নহামাগরও অতিক্রম করিঘা, আমেরিকা অঞ্চলে ঘাতায়াত করিতেন এবং 
তথায় সম্ভবতঃ উপনিবেশও সংস্থাপন করিরাছিলেন । আমেরিকা অঞ্চলের 
পিক নামক স্থনিবাসীদিগের প্রধান বাৎসরিক উৎসবের নান “রানসীতার 
উৎমব” থাকা' প্রভৃতি কারণ উল্লেখ করির £প্য়াটীক সুসাইঈীর সভাপতি 
স্থবিখ্যাত সাব উইলিয়াম জেন্ন্‌ সাহেব অষ্টাদশতম খুষ্টশতাবীর শেষ- 
ভাগে '£ই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন বে, সম্ভবতঃ একই জাতীর 
লোক ভারতর্ষে এবং আমেরিকায় গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। 
( 4১51260 [৫১০7101705 ৮০] 1,1007100 00১56০91551 420) 1 
পরস্ত ভারতবর্ষে অযোধ্য। প্রদেশে বে শ্রীরামচন্ত্রের জন্ম হইয়াছিল, এবং 
দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি তীহার কীর্তিস্থাননকল অদ্যাপি যে ভারতবর্ষেই 
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বর্তমান আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দৃষ্ট হর না। 
বিশেষতঃ বুদ্ধদেবের গ্রাচীন মূর্তিকল এক্ষণে আমেরিকায় আবিষ্কৃত 
হওয়াতে, এসিয়াখগুবাসী যে আমেরিকা মহাদেশে গমনাগমন করিতেন, 
তাহা নিঃসন্দেহরূপে অবধারণ করা যার। গ্রীস্দেশীয় খ্রাবো 
প্রভৃতি কোন কোন প্রাচীন লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভারত- 
বর্ষের রণতরীসকল সমুদ্রে তংকালেও বিচরণ করিত; নানাপ্রকার 
মণিমাণিক্য, স্বর্ণ, রৌপ্য. পশম ও রেশন-নিম্মিতি উত্তম বস্ত্র, দারুচিনি 
প্রভৃতি নানা প্রকার মস্লা, চন্দনাদি নানাপ্রকার সুগদ্ধিদ্রব্য, ভারতবর্ষ 
হইতে প্রাচীনকালে ইউরোপ প্রল্নতি অঞ্চলে রপ্তানী হইত। বিদেশীয় 
গ্রন্থে, এমন কি বাইবেল গ্রন্থে, প্রাচীনকালের ইতিহাসে উল্লেখ আছে 
যে, ভারতব্র্ধীয় পণাদ্রব্যসকল অতি আদরের সহিত সমুদ্রপারস্থিত বিদেশ 
বাসিগণ গ্রহণ করিতেন । সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে যে প্রাচীন 
ভারতবামিগণ সবিশেষ উন্নত ছিলেন, তদ্থিষয়েও সন্দেহ করিবার কোনও 
কারণ নাই। 

মহাভারতে, রাজন্যবর্গের পরিচ্ছদ, তাহাদের সভানিম্মাণপ্রণালী, 
তাহাদের উংকৃষ্ট আমন, গালিচা, সাজপঙচ্জ! প্রঙ্নতি যেসকল শিল্পনৈপুণা, 
পুর্ণ বস্তর উল্লেখ আছে, তাহা! কোন দেশে অদ্যাপি অতিক্রান্ত হইয়াছে 
বলিয়া জানা যায় না! রাজন্য় যজ্ঞে বে স্ষটিকময় নাজনত। নিম্মিত 
হইয়াছিল বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ আছে, যাহাতে রাজা হুর্য্যোধনের 
জলে স্থলত্রম ও স্থলে জলভ্রম হইয়াছিল এবং যাহা দেখিয়া তিনি সর্ক- 
প্রকারে বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন, এইন্ূ্‌প সভা কি এবাবং অন্ত কোন দেশে 
হইয়াছে? ইলোরার প্রস্তরে খোদিত মন্দিররকন এযাবংও পৃথিবী- 
তলম্ক সকলদেশীয় লোকের অনন্ুকরণীর হইয়া রহিম্াছে | প্রাসাদ- 


প্রভৃতি নিন্দীোণে যে ভারতবর্ষে স্ষটকের ব্যবহার ছিল, তাহা কেহ 
৭ 
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অস্বীকার করিতে পারেন না । সুতরাং মহাভারতের লিখিত বৃত্তান্ত 
অবিশ্বাস করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। 

সপ্তমতঃ__সাধারণ রীতিনীতি, আইন ও ব্যবহার-শাস্ত্র দ্বারাও ভিন্ন 
ভিন্ন দেশস্থ লোকের উন্নতির পরিচয় পাওয়াযায়। রামারণ গ্রন্থে ভগবান, 
বান্সীকি ত্রেতাসুগে ভারতবর্ষীর জননমাজের যেরূপ পবিত্রতা ও মনোহারিতা 
বর্ণনা করিয়াছেন, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা তন্তল্য-রীতিনীতিপুর্ণ সমাজ, 
এক্ষটণ কোন দেশে দেখিতে পাওয়া বায় কি? কলিঘুগের প্রারস্তেও 
মহাভারতে যেরূপ সামাজিক অবস্থার উল্লেখ আছে, তাহারও তুলনা অন্ত 
কোনস্থানে পাওয়া বায় না। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উদ্নেখ আছে যে, বিদেহ- 
প্রদেশে করালনামক জনকবংশীর রাজার বজ্ভীয় সভায় পগ্ডিতগণের 
মধ্যে শান্ত্রসন্বন্ধীয় এক বিচার হইয়াছিল ; তাহাতে ব্রহ্মতত্ব, জগন্তত্ব, জীব- 
তত্ব, এততসনস্তই আলোচনার বিষর ছিল। এই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতসভীঁয় 
গর্গবংশোদ্তবা একজন ব্রাহ্ষণকুমারী এইরূপ কঠিন বৈজ্ঞানিক বিচার 
করিয়াছিলেন বে, তাহা পাঠ করিয়া অবাক্‌ হইয়া থাকিতে হয়। যেদেশে 
কুরুক্ষেত্রনদ্ধেরও বন বহু সহত্রবর্ষপূর্ধে, স্ত্রীলোকসকল এইরূপ জ্ঞান- 
সম্পন্ন। হইয়াছিলেন,দেই দেশের সর্ববিধ উৎকর্ষ কি আর অন্ত প্রমাণ দ্বারা 
স্থাপন করা আবশ'ক? উপনিষহুক্ত বে ত্রহ্গবিদ্যা এক্ষণে পৃথিবী- 
মগুলস্থ সমুদয়জাতীয় উচ্চ পণ্তিতদিগের ও বুদ্ধির অগম্য হয়৷ রহিয়াছে, 
সেই ত্রহ্ষাবদ্যা ভগবান্‌ বাজ্ঞবন্ধ্য খা স্থীয় পত্বী মৈত্রের়ীকে সম্যক উপদেশ 
করিয়াছিলেন বলিয়া, বৃহ্দারণ্যক শ্রুতি স্বপ্ন প্রকাশ করিক্াছেন। মৈত্রেয়ী 
সেই ছুজ্জেয় ত্রহ্মবিদ্যা-_-যাহা উক্ত আরণ্যক শ্রতিতে প্রকাশিত আছে, 
তাহা--পতিহইতে লাভ করিয়া সম্যক্‌ ধারণ করিয়াহছিলেন। কপিলদেব 
সম্যক্‌ সাংখ্যবিদ্যা স্বীয় মাতা দেবহুতিকে উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং 
তিনিও তাহা সম্যক্‌ ধারণা করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্তমান 
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কালে এই সাংখাশান্ত্র বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু কয়জন 
পুরুষ আছেন, বাহারা এই সাংখ্যবিদ্যা ধারণ করিতে সমর্থ? পরস্ত 
পুরাকালে ভারতবর্ষে রমণীগণও তাহ! ধারণ করিতে সমর্থ হইয়।ছিলেন। 
এই দেশের প্রাচীন গৌরবের কি এতদধিক পরিচয় আবশ্যক আছে? 

ক্ষত্রিয় রাজগণ দেশের সুশাসনের নিমিত্ত যেরূপ সুশৃঙ্খল! স্থাপন 
করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমাদিগের কলুষিত সমাজে ধারণাও হয় না। 
প্রজারগ্রনের নিমিন্তই রাজার অশ্তিত্ব ছিল। স্থতরাং তাহারা রাজনীতি 
সম্যক অবগত ছিলেন। দাশনিক ভিত্তির উপর এতদ্দেশীয় রাজনীতি 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। বেসকল রাজব্যবহারশান্ত্র (আইন ) এইদেশে 
প্রচলিত ছিল, তাহা মন্ুৰংহিতা প্রভৃতি ব্যবহারশাস্ত্রে এবং মহাঁভারত- 
প্রতি এ্রতিহাপিক গ্রন্থে প্রসঙ্গত; উল্লিখিত হইয়াছে । পাশ্চাতা রাঁজ- 
নীতিজ্ঞ পঙ্ডিতগণ অপরাপর দেশে প্রবর্তিত ব্যবহারশান্ত্রের সহিত 
তুলন! করিয়া, মুস্তকণ্ে স্বীকার করিয়াছেন থে প্রাচীন ভারতবাসিগণকে 
কোন প্রদেশের লোকেই ব্যবহারশাস্ত্রের উৎকর্ষ বিষয়ে অতিক্রম করিতে 
সমর্থ হন নাই । 

মহাভারত ও রামারণাদি গ্রন্থ পাঠ করিরা, ভারতীয় প্রাচীন জন- 
সমাজের প্রতি দৃষ্টনিক্ষেপ করিলে, তাহা এক্ষণকার কালের তুলনায় স্বর্গ- 
স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। কোন স্থানে শংসিতব্রতধারী পরমহংসগণ ব্রহ্- 
বিদ্য। লাভ করিব, নির্বাতপ্রদীপবৎ একান্তচিত্তে পরত্রন্মে চিত্ত সমাধান 
করিয়া, চতুর্দিকে শান্তি বিস্তার করিতেছেন ; কোন স্থানে বা আশ্রমবাসী 
ব্রাহ্মণগণ সহস্র সহম্্র শিষ্যসহ সমবেত হইয়া, নানান্থস্বরসমন্বিত সামগান- 
দ্বারা দিক্সগুল পরিপুরিত করিতেছেন ; কোন স্থানে স্বর্ণরৌপ্যাদদিথচিত 
বিবিধস্তম্তসমপ্িত উজ্জল পিংহাসনযুক্ত বৃহৎ সতামগ্ডলী, উত্তম ও মহার্থ- 
পরিচ্ছদবিশিষ্টনণিমাণিক্যসমলম্কত মুকুটরাঁজিশোভিত রাজন্তবর্ণ ও গম্ভীর- 


৯৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্ষাবিদ্ধা | 


মন্ত্রণানিরত মন্ত্রিবর্গদ্বারা শোভা বিস্তার করিতেছে; কোন স্থানে ঝ। 
প্ডিত ত্রাহ্মণম গুলী বিশুদ্ধাপনে উপৰিষ্ট হইয়া, জগত্ৃত্ব, জীবতত্ব ও ব্রহ্গতত্ব 
সমীলোচনা করিতেছেন; কোন স্থানে বীরগণ নানাবিধ ধন্ুর্বিিগ্ঠা ও অন্তর- 
বিদ্য। শিক্ষা করিতেছেন ও শিক্ষা প্রদান করিতেছেন; কোন স্থানে বা 
রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈনিকগণ পরস্পরের 
সহিত স্পর্ধা করিয়া, আগন আপন ফুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করিতেছেন, এবং 
দর্শকবুন্দ উৎসাহান্বিত-লোচনে তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন; কোন 
স্থানে বা সুদর্শন বেশভূষায় সজ্জিত বণিগগ্রণ মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ, 
রৌপ্য ও অলঙ্কার, নানাবিধ বস্ত্র, নানাবিধ স্থগন্ধি দ্রব্য. নানাবিধ 
ভোজ্য সামগ্রী প্রদর্শন করিয়া, ক্রেতা্দিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে- 
ছেন; কোন স্থানে বা কৃষিজীবিগণ রাজপুরুষদিগের সহিত একত্র হইয়া, 
নানাপ্রকার কৃষিকার্য্যের স্থবন্দোবস্ত করিতেছেন; শিন্পজীবিগণ পুরুষানু- 
ক্রমে আপনঅঃপন বাবসার উন্নতি স'ধন করিতেছেন ; দাসদাসীগণ প্রফুল্প- 
মনে সুসজ্জিত হইয়া, আপনআপন প্রভূর সেবাকার্ষে) নিুক্ত রহিয়াছেন ; 
জীসকল শোভন পরিচ্ছদ ও নানাবিধ অলঙ্কারে আবৃত হইয়া, জনসমাজের 
গ্রফুল্লতা সম্পাদন করিতেছেন; বালকগণ পিতৃভক্ত মাতৃভক্ত 'ও গুরুভক্ত, 
এবং আপন জাতিগতবিদ্যাশিক্ষার্থ যত্বশীল; ক্ত্রীসকল উত্তম-ধর্্রনীতি- 
সম্পন্না, তপশ্চরণে অন্ুরক্তা, আলম্তবঞ্জিতা, গৃহকম্মে স্ুনিপুণা এবং 
স্বামীর যথার্থ সহধর্দিণী; জনসমাজ নীতি ও ধর্ম্মান্নশীলনে স্শৃঙ্খলা- 
বন্ধ; পরিবারসকল প্রীতি পবিজ্রতা ও শান্তির আবাসভূমি ) চৌর, 
দ্য প্রভৃতির উপদ্রব, মিথ্যাভাষণ ও কপটাচার অতিশয় বিরল; 
রাজা ছুরাচারীদিগের শাসনব্যবস্থা করিতে অকপটভাবে সতত 
যত্বশীল; প্রজার ধন্দ্দ ও সমৃদ্ধি সম্পাদন করাই তাহার জীবনের প্রধান 
উদ্দেশ্য। এইত ভারতীক্ব প্রাচীন সমাজের আদর্শ। নগরসকল 
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রহুতল-বিশিষ্ট অন্টালিকায় পরিপূর্ণ; রাজপথসকল প্রশস্ত, এবং স্থঙ্নিগ্ধ 
৪ সময়ে সময়ে সুগন্ধি বারিদ্বারা অভিষিক্ত ; ছূর্গদকল নানা কৌশলে 
গঠিত ও রক্ষিত; উগ্ভানসকল নানারম্যবস্তরঘমন্বিত হইয়া নগরের 
গবাক্ষদ্বারস্বূপে অবস্থিত) গ্রামসকল ক্রাহ্ষণ, ক্ষত্রিয়, সর্বপ্রকার 
শিল্পিজাতি ও কৃষক এবং দাসদাসীদ্বারা পরিপূরিত এবং প্রত্যেকেই 
্বপ্রতিষ্ঠ; গ্রামাধিপতি ও গ্রামরক্ষকগণ সর্বদা গ্রামের উন্নতি-সাধনে 
নিষুক্তঃ মাঠসকল শসাপুর্ণ; বাপী, কূপ, তড়াগনকল : সুস্বাদযুক্ত 
জলে পূর্ণ; অতিথিগণ সর্ধত্র আদূত। এই ভারতবর্ষের প্রাচীন দৃশ্য 
মহাভারতাদি গ্রান্থে বিবৃত হইয়াছে । এমন যে কলির অবতার ছুর্যোধন 
রাজা, উহার শাসনাধীন থাকিরাও, সাধারণ প্রজাবর্গ এইরূপ সুুখ- 
সমুদ্ধিতেই বাস করিতেন। যে খষিগণ এইসকল সমাজপ্রণালীর নিয়ন্তা, 
ধাহারা ব্রক্গ-বিদ্যা, অগ্র-বিদ্যা, আরুর্ক্বদ, রাজনীতি, বাবহারনীতি, 
শিল্পবাণিজাযনীতি, সকল বিষয়ের উপদেষ্ট। ছিলেন, ধাহাঁদের সর্ববর্শিতাগুণে 
ভারতবর্ষ এইরূপ স্ুুখসমুদ্ধিশালী হইয়া, পুণ্যাত্মা জনগণের আবাসভূমি 
হইয়াছিল, দাহাদের অনুশাসনগুণে ভারতবর্ষ বিদেশবাপীদিগের নিকটে 
রত্রগঞ্ভা বলির! পরিচিত হইরাছিলেন, যাহাদের কৃপায় ভারতভূমিকে 
বিদেশীয় ইতিহাস-লেখকগণ স্বর্ণ, রজত প্রভৃতির অ'লর বিয়া জ্ঞাত হইয়া- 
ছিলেন, সেই খধিগণের জ্ঞনোতকর্ষের বিষন্ন কি আর অন্ত প্রমাণ দ্বারা 
স্থাপন করিতে হইবে? মহাভারত রামায়ণ প্রন্তি সনস্তই, আরব্য 
উপন্যাসের স্তায় অলীক বলিরা, যদি উড়াইয়৷ দেও, তবে অবশ্ত খষিদ্িগের 
জ্ঞানোৎকর্ষ বিষয়ে এই বিশেষ প্রাণের হানি হয়। কিন্তু ধাহাদিগের 
কল্পনায়ও এইব্নপ জনসমাজের আদর্শ বর্তমান ছিল, তাহারা যে এই 
আদর্শ লাভ করিতে প্রযস্্র করেন নাই, ইহ! সহজে বিখবাসযোগা নহে। 
মহাভারতাদি গ্রন্থ যেরূপে রচিত, তদৃষ্টে ইহা কখনই অন্থমিত হয় না 
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যে, এইসকল গ্রন্থ কেবল কাল্পনিক এবং তৎকালের সামাজিক অবস্থার 
বিপরীতরূপে কেবল কল্পনামূলে এইসকল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । 
আবহমান কাল হইতে সমগ্র ভাবতবর্ষীয় লোকের ধারণা এইসকল 
গ্রন্থের লিখিত বিবরণের সত্যতারই অন্ুকূল। অবশেষে বক্তব্য এই যে, . 
এই বহুসহত্বর্ষব্যাপী অরাজকতা ও বিপ্রবদ্ধারাও ভারতীর জনসমাজের 
আভান্তরিক শাস্তি 'ও সুশৃঙ্খল যে একদা দূরীভূত হর নাই, ইহাই 
প্রাচীন আর্য-সমাঁজের অভাবনীয় উতৎকর্ষের থে প্রমাণ | অপর কোন 
দেশীয় সমাজের এইন প শক্তি থাকা দৃষ্ট হয় নাই । 


উপসংহার । 


অবশেষে বক্তব্য এই যে, অলৌকিকশক্তিপস্পন্ন সাধকগণ, যদিও 
প্রায় গোপনে থাকিয়াই আপনাদের সাধনরহস্তরক্ষা করেন, তথাপি 
বর্তমানকালেও কখন কখন তাহারা ঘটন[চক্ে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়া- 
ছেন এবং তখন তাহাদের অলৌকিক প্রভাব দেখিয়া, সর্বলোক চমতকৃত 
হইয়াছে। রণজিৎ সিংহের সময়ে হরিদাসনামক সাধুকে কোন কোন 
ইউরোপীয় রাজপুরুষও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তিনি সমাধিস্থ 
হইয়া, বাহেক্ত্রিরসকল প্রত্যাহার পূর্ব্বক, নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, স্ুদীর্ঘকাল 
অব্স্থতি করিতে পারিতেন। ১৭৬৮ শকান্দার চৈত্র মাসে ব্রাহ্মসমাজ 
হইতে প্রকাশিত তন্ববোধিনী পত্রিকায় তাহার বিবরণ নিম্নোক্তরূপে 
প্রকাশিত হইয়াছিল ঃ 

রণজিৎ সিংহের রাজ্য পঞ্জাবেতে একজন যোগী দৃষ্ট হইয়াছিলেন, 
তিনি যথেচ্ছকালপর্ধ্স্ত মৃত্তিকামধ্যে বাস করিতে পারিতেন। জেনেরল 
বেঞ্চুরা-নামক একজন ফরাসীস ইহার প্রতি সন্দেহ করিয়া, পরীক্ষা জন্ত 
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স্তাহাকে মৃত্তিকামধ্যে স্থাপিত করেন এবং তিনি ও কাণ্ডেন ওয়েড, সাহেব 
তাহাকে মৃত্তিকা হইতে উানকালে দৃষ্টি করেন। তাহার এই সংক্ষেপ 
বিবরণ যথা ঃ--একদা সেই যোগী রণজিৎ সিংতের আদেশ-অন্ুসারে তাহার 
নিকট উপস্থিত হইয়া এবং কর্ণ ও নাসিকারন্ধ, এবং মুখভিন্ন অন্য অন্ত 
শরীরদ্ধার নধুচ্ছি্ অর্থাৎ মোম দ্বারা বন্ধ করিলেন, এবং এক পষ্রের 
গোণীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জিহ্বা ব্যাবর্তনপূর্্বক নিদ্রিতবৎ হইলেন। 
তদদনস্তর তাহাতে রণজিৎ সিংহের নাম দুদ্রিত করিয়া, তাহার লোকেরা 
তাহা সিন্ধুকমধ্যে স্থাপনপুর্ববক বন্ধ করিলেন, এবং সেই সিদ্ধুক মৃত্তিকা- 
মধ্যে রক্ষা করিরা, তছৃপত্রি বব বপন করিলেন। তাহার রক্ষা জন্য সে 
স্থানে রক্ষক স্থাপিত হইল । দশ মাস পর্ণান্ত সেই যোগী মৃত্তিকামধ্যে 
মগ্ন ছিলেন) ইতিমধ্যে রণজিৎ সিংহ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশরচ্ছেদ জন্য দুইবান 
সেই স্থান খনন করিতে অনুমতি করেন, এবং ছুইবার তাহাকে সমানরূপ 
অচেতন দেখেন। দশ মাস পূর্ণ হইলে, বখন তাহাকে উত্তোলন করা 
যায়, তখন তাহাকে সম্পূর্ণ প্রাণহীন বোধ হইয়াছিল। প্রাহার সমুদয় 
শরীর শীতল, কেবপ ত্রঙ্গন্ধ। অত্যন্ত উত্তপ্ণ ছিল। তদনন্তর প্রথমতঃ 
তাহার জিহবংকে আকৃ্ করিয়া সদ অবস্থাতে আনয়ন করিলে এবং 
তাহাকে উদ্চজলে স্নান করাইলে দুই ঘণ্টা মধ্যে তিনি পূর্ববৎ সুস্থ হইলেন। 
বৎকালে তিনি পৃথিবামধ্যে মগ্ন থাকেন, তথন তাহার নথ কেশ প্রস্ততি 
বৃদ্ধিহয়না। তিনি বাক্ত করিয়াছেন যে, ঘুত্তিকামধ্যে অবস্থিতি কালে 
তিনি পরগানন্দে মগ্র থাকেন। * 

কলিকাতার ননীপবস্তী ভূকৈলাদের স্থন্দরবনস্থ জমিদারীমধ্যে ১৭৫৪ 
শকাব্দায় একটি মৃন্ময় টিপির মধ্যে একজন যোগী পুরুষ আবিষ্কৃত 
হয়েন। তাহার সম্বন্ধে ১৭৬৮ সালের তন্ববোধিনী পত্রিকায় এইরূপ 


পপ আর ৮ জে এ আস 
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বৃত্তান্ত লেখা হয় যে, তিনি “সর্বনা বাহাজ্ঞানশূন্ঠ থাঁকিতেন ) তীহার 
যোগভঙ্গ জন্ত শ্রীযুক্ত ডাক্তার গ্রেহাম সাহেব তাহার নাসিকারন্ধে।র 
নিকট এমোনিয়া নামক অতি উতৎ্কট ইংরাজি ওষধ ধারণ করেন; কিন্তু 
তাহাতেও তাহার যোগভঙ্গ হয় নাই; কেবল স্পন্দনমাত্র হইয়াছিল ।* 
সম্প্রতি কলিকাতার উত্তর প্রান্ত হইতে অদ্ধ মাইল ব্যবধানে শ্রীযুক্ত 
হরেরাম গোয়েনকার বাগান বাড়ীতে একটি যোগী পুরুষ করেক মাস 
যাবৎ অবস্থিতি করিতেছেন ; তিনি ১৫ দিবস পর্য্যন্ত সমাধিস্থ হইয়া 
থাকেন। তাহার কেশ শ্বঞ্র গ্রক্তি সদাধিতে বসিবার সময়ে যেরূপ 
অবস্থায় থাকে, সমাধিহইতে যখন তিনি উত্থিত ইয়েন, তখন ঠিক 
তদ্রপই থাকে; কোন প্রকার ইতববিশেষ হয় না। গত গ্রয়াগের 
কুম্তের মেলায়ও অনেক অলৌকিক*ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ আগিয়া- 
ছিলেন বলিরা ইংরেজী পায্সোনিযার প্রতি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। এইরূপ অলোৌকিক-ক্ষমতাপন্ন পুরুষসকল সম্প্রতি ভারত- 
বর্ষের নানা স্থানে অনেক পাশ্চাত্য-প্রদেশবাসী পুরুষদিগেরও দৃষ্টিগোচর 
হইয়াছেন বলিয়া তাহারা বর্ণন করিয়াছেন। পরস্ত এক্ষণকার পাশ্চাত্য- 
বিজ্ঞানবলে এই সকল যোগী মহাপুকষদিগের অবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রকার 
ব্যাথ্যা করা যায় না। স্থৃতরাং প্রাচীন খষিদিগের অলৌকিক শক্তিবিষয়ে 
সন্দেহ করিবার পক্ষে কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। সর্ববিষয়ে এযাবৎ তাহাদের 
যেরূপ অপরিসীম জ্ঞানবস্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাহাদের 
বর্ণিত কোন বিষয়ে আপাততঃ দোষ দৃ্ হইলে, তাহাদের যথার্থ ভাব 
আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই বলিয়াই মনে করা উচিত; তন্নিমিতত 
তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিতে সহজে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। 


ইতি প্রথমাধ্যায়ে ভারতীয়্প্রাচীন-গৌরব-নামক তৃতীয় পাদ সমাপ্ত। 
ও তৎ সৎ। 





ও শ্রীগুরবে নমঃ । 
ও হরি:-- 


ত্রন্মবাদী খষি ও ত্রহ্মবিষ্তা | 
প্রথম অধ্যায়_-চতুর্থ পাদ! 
জাতিভেদবিচ।র | 


আধ্য খখগণেব সাব্বভৌমিক জ্ঞান বিষয়ে সন্দিহান হইবার আর 
একাট কারণ বর্তমানকালে অনেকেরই অন্তরে উপস্থিত হইয়া থাকে। 
তাহারা বলেন যে, ভারতবর্দে যে জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা 
অবশ্ত খবিগণের অনুমোদিত, এবং তাহাদের প্রণাত শাস্ধে এই জাতি- 
ভেদপ্রথার সবিশেষ পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়) স্্তিগ্রস্থমাত্রেই 
দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণজাতিকে সর্দশ্েষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, 
এবং রাজা, প্রজা, ধনা, দরিদ, সকল শ্রেণীর লোককেই ব্রাহ্মণদিগের 
নিকট মস্তক অবনত করিতে আদেশ করা হ্ইয়াছে; দান এরিতে 
হইলে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে ; অন্তজাতীয় প্, থঞ্জ, প্র্ৃতি সামান্ত 
আহার্ধ্য মাত্র পাইতে পারেন ; কিন্ত প্রকৃত দানের পাত্র ত্রাঙ্গণেরাই। 
এইরূপ নান। স্থানে ত্রাহ্মণদিগের অনুকুল নানারূপ ব্যবস্থা স্রতিশান্ত্ে 
উল্লিখিত আছে। এইসকল স্মৃতির প্রণেতা সাধারণতঃ ব্রাহ্ষণগণই ) 
নুৃতরাং স্বজাতীর উন্নতির নিমিত্ত স্বার্থপর হইয়া, তাহারা এই সকল 
ব্যবস্থা করিরাছেন বলিতে হইবে। অপরজাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যেও 
অনেককে ব্রাঙ্গণ অপেক্ষা জ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে অধিকতর উন্নতি 
লাভ করিতে দেখা যায়; স্থতরাং এই জাতিভেদ-প্রথার মূলে কোন- 
প্রকার বিজ্ঞান নাই, কেবল স্বার্থপরতাই ইহার মুল বলিয়া অনুমিত 


১০৪ ্রহ্মবাদী খষি ও ব্রন্মবিদ্ভা। 


ভয়। এই জাতিভেদ বর্তমান থাকায়, ভারতবর্ষে একতা সম্পাদিত 
হইতে পারে না, এবং ইহাই ভারতবর্ষের বর্তমান অবনতির একটি 
প্রধান কারণ। সুতরাং এই জাতিভেদপ্রবর্তক অনিষ্টকর নীতি যে 
খধিগণের দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছে, তাহাদিগকে সর্বদরশী অনভ্রান্ত জ্ঞানী 
বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যায়? 

এতৎসম্বন্দধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষের জীতিতেদ 
বাস্তবিক স্বার্থপরতাহইতে প্রদুত নহে । এক্ষণে সমাজে যে আকারে 
জাতিভেদ প্রবর্তিত আছে, তর্ুষ্টে অনেকেই এইরূপ মনে করিতে 
পারেন, সন্দেহ নাই, যে ব্রাঙ্গণদ্দিগের স্বার্থপরতা হইতেই এই 
জাতিভেদ স্থষ্ট-প্রাপ্ত হইপাছে। কিন্কু সবিশেষ বিচার করিলে দেখ' 
যাইবে যে, প্রকৃত-প্রস্তবে এইরূপ মনে করিবার কোনও কারণ 
নাই। সকল শান্ত্রই ত্রাহ্মণকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন করিয়া- 
ছেন, তাহার! বে অপর সকল-জাতীয় লোকেন্র সম্মানাহ ও সেবনীয়, 
তৎসম্বন্ধে শাঙ্গে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, এই কথা সত্য। কিন্ত ত্রাহ্গণ- 
দিগের সাংসারিক সমৃদ্ধিলাভের নিমিত্ত তাহ'দিগের প্রতি এই মর্যাদার 
ব্যবস্থা করা হ্য় নাই। ব্রাহ্মণ কখনও ধনী হইবেন না, তপস্তাই তাহার 
প্রধানতম কারা, ব্রাহ্মণেরা সঞ্চয়ী হইবেন না, তাহারা আপত্কাল ভিন্ন অন্ত 
কোন সময়ে কোন প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য করিবেন ন!, তাহারা কখনই 
রাজা হইবেন না, তাহারা আপতকালভিন্ন ঘুদ্ধব্যবসায় করিবেন না, 
জ্ঞানালোচনা ও তপস্যাই তাহাদিগের কর্ম। তাহারা কুশশয্যায় শয়ন 
করিবেন, সর্বপ্রকার বিলাসবজ্জিত অন্পপানাদি গ্রহণ করিবেন, বিচিত্র 
বেশতৃষা পরিধান করিবেন না, নিজে জ্ঞানোপাজ্জন করিয়া উপযুক্ত সং 
শিষ্যদিগকে জ্ঞান শিক্ষ/ দিবেন। আপনাদিগের নিমিত্ত যাহারা স্বপ্পং এই- 
রূপ জীবনই ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহারা কি স্বীয় বৈষক়্িক *স্বার্থ-সিদ্ধির'” 


প্রথম অধ্যায়-__চতুর্থ পাদ । ১০৫ 


নিমিত্ত অপরজাতিহইতে প্রাঙ্গণের প্রাধান্য উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া 
বলিতে হইবে? বস্তুতঃ এক্ষণকার কালেও, অন্থান্ত দেশে যেনকল ব্যক্তি 
এইরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েন, তীহারা কি সমাজে অপর সকল শ্রেণীর 
লোকের আদরণীর ও সম্মানার্হ হয়েন না? এবং এই শ্রেণীর লোকের 
সংখ্যা-বৃদ্ধি হওয়া কি সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে? বদি সমা্গের 
পক্ষে মঙ্গলজনক হর, তবেবি ন সমাজেৰ মঙ্গলবিধান করিবেন, তাহাকে 
কি এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত হয় না থে, এইরূপ উন্নত-গ্রক্তি তপন্থী 
ও জ্ঞানী এবং জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের যেসকল সামান্ত 
ংসারিক অভাব হয়, রাজা-গ্রজা-নির্রিশেষে সকপল শ্রেণীর লোক তাহা 
মোচন করিতে বত্রপর হইবেন এবং 'াহাদ্িগকে সর্বতোভাবে 
সংরক্ষণ করিয়া, যাহাতে তাহারা সর্ধগাকার সাংসারিক উদ্বেগ-বিমুক্ত 
হইয়া তপঃসাধন এবং জ্ঞানালোচনায় প্রবৃন্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে 
রাঁজা সর্দবদা যত্্রবান্‌ হইবেন? বস্ততঃ খষিগণ অপর মকলজাতীয় লোকের 
প্রতিই যে এইরূপ তপত্তানির5 ব্রাঙ্মণদিগের সেবা-শুশবা করিতে আদেশ 
করিয়াছেন, তাহ! জগতের কল্যাণের নিতু করিয়াছেন বণিয়া, 
কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের গ্রন্থাদি পাঠ করিলে, অনার।সে 
জানিতে পারা যায়। 
সুতরাং সাদাজিক স্থশৃঙ্খলার দিকৃহইতে বিচার করিলে, শস্ত্র- 
বিধানোক্ত ব্রাহ্মণদ্দিগের পুজার্তা ব্বাথগরত!মূলক বলিয়া বলা বাইতে 
পারে না। পরন্ত ব্রাহ্মণগণই দানের সর্বাপেক্ষা যোগ্য-পাত্র বলিরা থে 
খধিগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা যে কেবল সামাজিক স্থুশৃঙ্খল'-স্থাপনের 
অভিপ্রায়েই বাবস্থাপিত হইয়াছে, এইরূপ তাহাদের গ্রন্থপাঠে বোধ 
হয় না। দীন-কাধ্য স্বার্থত্যাগবোধক 7 এই স্বার্থত্যাগকে সকল- 
দেশীয় ধর্্ম-শাস্কেই অতি উৎকৃষ্ট পুণ্যকর্্ম বলিয়া বটিত করা হইয়াছে । 


১০৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্তা | 


যাহারা কোনও ধর্মের অন্ুরণ করেন না, তাহারাও স্বার্থত্যাগী পুরুষকে 
অতি উচ্চমন! পুরুষ বলিয়া প্রশংসা! করিয়া! থাকেন। স্থতরাং স্বার্থত্যাগ- 
রূপ দানকার্য্য যে পুণ্যকাধ্য, তাহা সর্ববাদি-সম্মত বল! যাইতে পারে। 
খধিগণ দিব্যদর্শা ছিলেন, তাহারা কর্মমসকলের ফলাফল সুচারুরূপে 
অবগত হইয়া বলিয়াছেন যে, এই দান ত্রহ্মনিষ্ঠ, তপস্তানিরত, সন্থাঙ্গণে 
প্রধুক্ত হইলে, ইহা দাতার ইহ ও পরকালে পরম-কল্যাণসাধন করে। 
বিচার করিয়া দেখিলেও ইহা অবস্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, কার্ধ্য- 
মাত্রই কোন না কোন প্রকার ফলোৎপাদন করে। দান কর্ম্মও যখন 
একটি কর্ম, তখন তাহাদ্বারা দাতা ও গ্রহীতা উন্য়ের কোনও বিশেষ 
ফল অবশ্যই উপজাত হইবে, এবং সেই ফল পরস্পরেব অবস্থার উপর 
অবশ্য অনেক পরিমাণে নিঙর করিবে । দান-প্রাপ্ত হইয়া গ্রহীতার মনে 
সন্তোষ উপজ্াত হয়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে দানের এই ফল; গ্রহীতার সন্তেষ 
উৎপাদন করাতে গ্রীতিপুর্ধক দানকর্তারও আন্তরিক সন্তোষ লাভ হয়) 
গ্রহীতার সস্তোষদাতার উপর কার্য্য করিয়া তাহার সন্তে।ষ উৎপাদন করে। 
ক্রমশঃ এই সন্তোষ উত্তরোত্তর দান-কাধ্য দ্বারা পরিবদ্ধিত হই্লা, দাতার 
চিত্তকে আনন্দপূর্ণ করে। ইহজগতের কৃত কর্্মমকলের সংস্কার লইয়া, 
জীব দেহ পরিত্যাগ করেন; স্থুতরাং মৃত্যুর পরেও এই আনন্দোৎপাদক 
সংস্কারকল তাহার আনন্দই বদ্ধন করে বলিয়া যে খধিগণ বলিয়াছেন, 
তাহা অযৌক্তিক মনে করিবার কোন হেতু নাই; বরঞ্চ দানগ্রহীতার 
দানপ্রাপ্তিহেতুক গ্রীতি যদি দাতার উপরও ফলোৎপাদন করে, তবে 
সেই প্রীতির তারতমাহেতু যে দ্বাতার ফলেরও তারতম্য হইবে, ইহা 
অবশ্যন্তাবী। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, দান-গ্রহীতার প্রকৃতির 
উপর এই প্রীতির পরিমাণ ও প্রকার অবন্ঠ নির্ভর করে। একই প্রকার 
অতাববিশিষ্ট ছুই বিভিন্ন ব্যক্তির দানপ্রাপ্তিহেতুক গ্রীতি ঠিক একই 
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প্রকার হয় না । অতএব দানের পাল্রাপাত্র বিচারের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। 
পাত্রের কেবল দারিদ্রাই দানের সফলতা বিষয়ে একমাত্র বিচার্য্য বিষয় নহে । 
দিব্যদশী খধষিগণ অবধারণ করিয়াছেন যে, পাত্র বিচার করিতে হইলে 
্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণই দানের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাত্র ; ইহা পুর্বোক্ত কারণে 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়াও অন্ুমিত হয়। 

কোন একটি মহাত্মা সাধুকে একটি ভদ্রলোক এই বিষয়ে সম্প্রতি 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন) তহুত্তরে সেই মহাপুকষ বলিলেন ;_-“দেখ জগতে 
প্রত্যেক দেশে রাজ আছে; প্রজাবগের সুশৃঙ্খল! স্থাপন করা তাহার 
কাধ্য; সুতরাং বে ব্যক্তি অপরের পীড়াদায়ক হয়, এবং রাজার 
বিধানের বিন্ব উৎপাদন করে, তাহাকে রাজা কারাগারে প্রেরণ 
করিয়া দণ্ডিত করেন; তাহাকে কারাগারে অতি সামান্তপ্রকার আহাধ্য 
বস্ত্র দেন এবং তদ্দারা কঠিন পরিশ্রম করান; কাহাকেও বা রাজা 
কারাগারে অবরুদ্ধ রাখিয়া কষ্ট প্রদান করেন; কাহারও বা প্রাণদ্ড পর্যন্ত 
ব্যবস্থা করেন। ইহাতে দগ্ডিত ব্যক্তিদিগের কষ্ট দেখিয়া যদি কেহ 
তাহাদিগকে উত্তম উত্তম আহার্ধ্য বস্ত প্রদান করেন, তবে রাজা এ দাতার 
প্রতি প্রসন্ন হয়েন না; বরং তাহাদিগকে উক্তপ্রকার কাধ্যহইতে বিরতই 
করেন; কারণ তদ্বারা দণ্ডের অভিপ্রায় নিক্ষল হয়। পরন্ত সৈনিক- 
পুরুষগণ যখন রাজার শক্র-বিনাশার্থ ও রাজ্য বদ্ধিত করিবার নিমিত্ত 
যাত্রা! করে, তথন যদি কোন ব্যক্তি তাহাদিগের সাহায্য ও শুশ্র্যা করে, 
এবং তাহাদিগের সর্বাবিধ অভাব দূর করে, তবে তন্লিমিত্ত রাজ! এ দাতা 
ব্যক্তির প্রতি প্রসন্নই হইরা থাকেন, এবং তাহাকে পুরস্কৃতও করিয়া 
থাকেন। ভগবান্‌ সাংসারিক জীবের সর্বন্ধে রাজাও বটেন, সাংসারিক 
রাজার ন্যায় তিনিও ক্রুরকম্মা পুরুষদিগকে পূর্বজন্মক্ৃত কর্মের নিমিত্ত 
কাহাকেও অন্ধ, কাহাকেও বধির, কাহাকেও থঞ্জ, কাহাকেও নির্ধন 
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করিয়া! দণ্ডিত করেন। এই দণ্ডিত ব্যক্তিগণ পুণ্যনিমিত্তক দানের 
শ্রে্ঠপাত্র নহেন, তাহাদিগের প্রতি দয়া-নিবন্ধন তাহাদের প্রাণধারণোপার 
করিবার বিধি শারন্দে আছে, এবং তাহা অবশ কর্তব্য । ধাহার৷ 
এইরূপ করিয়া থাকেন, তীহাদের অবশ্ঠ মহৎপুণ্য সঞ্চয় কর! হয় সন্দেহ 
নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ-__ধাহাদিগের' দ্বারা ভগবানের নিজ মহিমা জগতে 
প্রচারিত হয়, ধাহারা তাহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষাকর্তী ) স্থতরাং 
ধাহারা সকল জীবের যথার্থ শ্রেষ্টমঙ্গলদাতা, তাহারাই উক্তপ্রকার দানের 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাত্র; তাহাদিগের প্রতি দানে ভগবান্ও বিশেষ সন্তষট 
হয়েন, এবং তিনি দাতাকে ইহকালে যশোযুক্ত ও প্রফুল্লচিন্ত করিয়া, 
অস্তিমে স্বর্গাদি-স্থথ প্রদান করেন ।” 

অতএব যেরূপেই বিচার করা যার, ব্রাহ্মণগণ সর্ব দানের যোগ্যপাত্র 
বলিয়া খধিগণ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা স্বার্থপরতাচ্কতক বলিয়া 
নির্দেশ করা নৃক্তিসঙ্গত নহে । 

এই স্যন্ট অতীব বিচিত্র; কোন একটি বস্ত অপর কোন একটি 
বস্তর ঠিক অনুরূপ নহে; একটি বৃক্ষে লক্ষ পত্র এক সঙ্গে হইয়৷ থাকে, 
কিন্তু কোন দুইটি পত্রই ঠিক অন্থরূপ নহে; একই পিতা মাতা হইতে 
একই কালে যমজ সন্তান জাত হয়; কিন্ধু তাহাদিগেরও প্রকৃতি ও 
আকৃতি ঠিক একরূপ হয় না। সুতরাং জীবমাত্রেই গুণগত ভেদ 
আছে; তন্মধ্যে অনেকগুলি গুণের সাদৃশ্ঠ বিচার করিয়! জাতিসকল 
অবধারিত হয় ; যেমন, মনুষ্য, গো, বৃক্ষ ইত্যার্দি; যেমন বুক্ষের মধ্যে 
আত্র, কণ্টকী, পলাশ ইত্যাদি। মন্ুষ্যের মধ্যেও গুণদকলের সাদৃষ্ত, 
'অসাদৃশ্ত বিবেচনা করিয়া, প্রাচীন খষিগণ তাহাদিগকে প্রধানত: 
চারিপ্রকার জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন ) যথা ৫- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ 
ও শুদ্র। এই জাতিভেদ মনুষ্যক্কত কাল্পনিক জাতিভেদ নহে, ইহা 
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সনাতন ; মনুয্য-স্থ্ির সঙ্গে সঙ্গে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। অস্থলোম 
ও বিলোন ক্রমে ইহাদের বিমিশ্রণে অপরাপর সঙ্কর জাতি স্থষ্ট হইয়াছে । 
শ্রীম্গবণণীতায় ৪র্থ অধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোকে গ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন £-_ 
“চাতুর্বণাং ময়া স্থষ্টং গুণকম্মবিভাগশঃ।৮ 

গুণ ও কর্মের প্রভেদ অনুসারে আমি চারিটি বর্ণ স্থটটি করিয়াছি। 
সত্ব, রজঃ, এবং তমঃ জগৎ এই ত্রিবিধ-গুণাজ্মক। বাহাতে সত্বগুণের 
অংধিক্য আছে, এবং রজঃ ও তমঃ গুণদ্বয় যাহাতে সর্বদা সত্বগ্তণের 
অধীন হইর! আছে ) স্থতরাং বিনি খজুস্বভাব ও অক্তুর, তপস্তানলীল, জীবে 
দয়াসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, সত্যনিষ্ঠ ও বিষয়বৈরাগ্যযুক্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ। + 
মিনি হহ ও পরকালে স্ুখসম্পত্তি লাভে ইচ্ছুক হইয়া, নিরত কন্মে 
উদ্ভমণীল, সৎসাহসপূর্ণ, আশ্রিত-প্রতিপালক, পরাক্রমী, দানশীল, পর- 
ছুঃখবিমোচনে উগ্মসম্পন্ন এবং পারমার্থিক জ্ঞানালোচনা হইতেও বিমুখ 
নহেন, তিনিই ক্ষত্রিয় ( ক্ষৎ ছুঃখ, তাহা হইতে অপরকে ত্রাণ করেন, 
ইহাই ক্ষত্রিয় শব্দের বুযংপত্তিগত অর্থ)। কিন্ত দৈব ও আন্ুর 
প্রভেদে এই ক্ষত্রিয়গণ থিবিধ। এই স্থরাঙ্গর ভেদও সনাতন, ইহা 
অনাদি কাল হইতে বিগ্যঘান থাকিয়া, বিশ্ব্টার অনন্ত স্থাষ্টকৌশলের 
পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই ছুই প্রকৃতির প্রভে? গ্রীমপ্তগবদদীতায় 
যোড়শ অধ্যান্সে বিশেষরূপে বিবৃত হইরাছে। যিনি জ্ঞানান্রীলন 
বিষয়ে ক্ষভ্রির অপেক্ষাও অন্ন উৎদাহী এবং কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, 
শি্পনৈপুণ্য ইত্যাদি দ্বারা অর্থসংগ্রহে স্বভাবতঃ যত্বণীল হইয়া স্তুখ- 
সম্তোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনিই বৈশ্য । এই বৈশ্তের মধ্যেও দৈব 


পি ০ অ্পস্া্ পাশা 7 টিসি এস্টেট পপ শীল দাত ৮ পেশী শশা শশী পচ ০৮শশীন _-স্পাশীশীতি পানী ১ শি শশা শস্িশপশাপটাপেসপিপী 
পাপ 


*. সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রকৃতিগত ভেদ রমস্তগবদগগীতার চতুদ্দশ অধ্যায়ে ও 
অন্ঠান্ত গ্রন্থে বিবৃত আছে। সাধারণতঃ সন্বগুণকে জ্ঞান ও আনন্দ।ম্বক বলিয়া 
জানিবে, এবং রজোগুণকে রাগ অর্থাৎ কামনা্মক এবং কর্প প্রবর্তক ঘলিয়। জ!নিবে, 
এবং তমোগুণকে মোহ ও অজ্ঞ/নালন্ত।কস্বক আনিবে। 


১১০ বঙ্গবাদী খষি ও ব্রল্গবিদ্যা | 


ও আস্থর এই ছুই প্রকার ভেদ আছে। বীহারা দৈবভাবাপন্ন, তাহারা 
অর্থপঞ্চয়-বিষয়ে খলতা, কপটতা, নৃশংস ব্যবহার ইত্যাদি পরিহার 
করেন, দানশীল এবং সৎপুরুষ বলিয়া খ্যাত হয়েন। আস্ুুরভাবাপন্ন 
বৈশ্তগণ তদ্বিপরীত প্রকৃতি লাভ করেন। যাহারা, তমোগুণের 
আধিক্যহেতু, জ্ঞানালোচনায় অসমর্থ, সুতরাং অপরের অধীন হইয়া 
অপরের আদেশানুবায়ী কর্ম করাই যাহাদের স্বভাবজীত বৃত্তি, যাহারা, 
রাজনিক উৎসাহবিবর্জিত হওয়ায়, ক্ষাভ্র অথবা বৈশ্ঠ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার 
অযোগ্য, সুতরাং কোন না কোন প্রকার ভৃত্যব্যবসাই যাহাদিগের 
উপজীবিকা, তাহারাই শৃদজাতি। ইহাদিগের মধ্যেও স্থুর ও অন্তুর, 
এই ছুই প্রকার ভেদ আছে। 

স্বভাবজাত গুণ ও কর্মের উপরে বে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত, তাহ! 
মহাভারতে বনপর্ধে একশত অধীতিতম অধ্যায়ে, যুধিষ্ঠির 'ও অজগররূপী 
নহুষের সংবাদ পাঠে বিশেষরূপ অবগত হওয়া যায়। তাহা নিয়ে উদ্ধৃত 


ইত সর্প উবাচ। 


্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্রাজন্‌ বেগ্যং কিঞ্চ যুধিঠির | 

ব্রবাহ্থতিমতিং ত্বাং হি বাক্যৈঃ সমনুমীমহে ॥ * 
যুধিষ্ঠির উবাচ। 

সত্যং দানং ক্ষমাশীল মানৃশংস্তং তপো ঘ্বণা। 

দৃশ্তন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মতঃ ॥ 


নী ০ ০ ০০ সা 





* সর্প ঘাঁললেন, হে রাজন্‌ বুধিতির ! ব্রাহ্মণ কে, এবং বেদ্যহ বাকি? তোমার 
বাক্যহ্থার। তোমাকে অতি মতিমান্‌ ব্াক্তি খলিয়। অনুমান হইতেছে ; অতএব আষান 
এই প্রশ্্ের উত্তর কর। 


যুধিষ্টির বলিলেন, হে নাগেন্্র! সত্য, দান, ক্ষমাশীলতা, আনৃশং্ত, তপন্ত। ও 
দয়! ধাহাতে দৃশ্টসান্‌ হয়, তিনিই ব্রাঙ্গণ ব'লয়। উত্ত' হইয়াছেন । 


প্রথম অধ্যায় চতুর্থ পাদ। ১১১ 


সর্প উবাচ। 
চাতুর্বন্যং প্রমাণঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচৈব হি। 
শুদ্রেঘপি চ সত্যঞ্চ  দানমক্তোধ এব চ॥ 
আনৃশংস্তমহিংসা চ দ্বণা চৈব বুধিটটির। 


৬ ঙ ক পু রী 
দুধিষ্ঠির উবাঁচ। 

শৃদ্রেতু যত্তবেরক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্কতে। 
ন বৈ শৃদ্রোভবেচ্ছুদ্রো  ত্রাঙ্ষণো ব্রাহ্মণ ন চ॥ 
বত্রৈত্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণ: স্বৃতঃ। 
যত্রৈতন্ন ভবেং সর্প তং শুদ্রমিতি নির্দিশেৎ ॥ 

গা চি ্ গং গা 

সর্প উবাচ। 


যদি তে বুস্ততো৷ রাজন্‌ ত্রাঙ্মণঃ প্রসমীক্ষিতঃ। 
বৃথা জাতিস্তদাযুদ্মন্ কৃতির্ধাবন্ন বিষ্ভতে ॥ 


পস্পস্ম স প পসপীপ্পিপ। 


সর্প বলিলেন, হে যুধি্তির! বেদই বর্ণের চাতুর্বিবধত্বের ব্যবস্থা! করিয়াছেন, এখং 
ঘর্ণের যে প্রভেদ, ততসপ্বন্ধে বেদই প্রমাণ, এবং বেদ নিতা সতা। (পরস্ত ) সত্য, 
দান, অক্রোধ, আনৃশংস্ত, আহংসা ও দয| শুস্রতেও থাকিতে পারে, (কিন্ত তা! 
থ(কিলেই কি জন্ম।নূনারে যে ব্যক্রি শূদ্র সে ব্রাহ্ধণ বলিয়া! গণ্য হইবে ?)। 

যুধিতিগ বলিলেন, হে সর্প! যে শূদ্রে এসকল লক্ষণ থাকে এবং যে ব্রাহ্গণে তাহ। 
থাকে না সে শুদ্র শুদ্র নহে, এবং দে ব্রাঙ্গণ বাঙ্গণ নহে। হেসর্প! ধে ৰ্যন্তিতে 
এইনকল চরিত্র লক্ষ্য হয়, তিনিই ব্রাহ্ষণ বলিয়। নির্দিষ্ট হন, আর যেব্যক্তিতে ইহ! 
বিদামান নাই, তাহাকে শুদ্র বলির! নির্দেশ করা যায়। 

নর্প কহিলেন, হে আমুগ্মন্! বদি এই সকল বৃত্তি দ্বারাই ত্রাঙ্গণ নিশ্চি্ হয়, 
তবে যেপর্ধান্ত এ সকল বৃত্তির কাধ্য নাহয়, সেই পথ্যন্ত ক্রাহ্গধ জাতি ( বলিয়া 
অভিমান ) বৃথা । 


৮ 


১১২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রন্গবিষ্ভা । 


যুধিঠির উবাচ । 


জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্ব মহামতে। 
সঙ্করাৎ সর্ববর্ণানাং দ্রম্পরীক্ষেতি মে মতিঃ॥ 
সর্ষে সর্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সা নরাঃ। 
বাত্মৈথুনমহো জম্ম.  মরণঞ্চ সমং নৃণাম্‌ ॥ 
ইদমার্ষং 'প্রমাণঞ্চ বে যজামহ্‌ ইত্যপি। 
তম্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিহু ধেঁ তত্বদর্শিনঃ | 
প্রাউ্নাভিবদ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে। 
তত্রাস্ত মাত৷ সাবিত্রী পিতা! ত্বাচাধ্য উচ্যতে ॥ 
তাবচ্ছদ্রসমো হোষ যাবদেদে ন জায়তে। 
তন্মিন্নেবং মতিদ্বৈধে মনু; স্বায়ন্বোহরবীৎ ॥ 
কৃতকৃত্যাঃ পুনর্বর্ণ যদি বৃত্তং ন বিদ্যাতে। 
সঙ্করস্তত্র নাগেন্দ্র বলবান্‌ প্রসমীক্ষিতঃ ॥ 
যত্রেদানীং মহাসর্প সংস্কতং বৃত্তমিষ্যতে। 
তৎ ব্রাহ্মণমহং পৃর্ব-  যুক্তবান্‌ ভূজগোত্তম ॥ 


যুধিষ্টির বলিলেন, হে মহামতি মহাসর্প ! মনুব্যদিগের মধ্যে জাতি অবধারণ কর! 
কঠিন; কারণ সকল বর্ণের মধ্যেই সঙ্কর আছে। (কারণ) সকলপ্রকার মনুষ্যই 
সকল প্রকার স্ত্রীতে অপত্যোৎপাদন করে, এবং জন্ম, মরণ, বাক্য, ও মৈথুন ইহ! 
সফল মনুষ্যেরই সমান ভাবে আছে। তহ্িষয়ে আর্ষপ্রমাণও “যে যজসামহ'' ইত্যাদি 
মন্ত্রেআছে (আমর ব্রাহ্মণ হই অথব! অব্রাক্গণই হই, বজন করিতেছি; অব্রাঙ্গণ 
হইলেও কার্যযসম্পাদন নিমিত্ত ভিন্নমস্ত্াদিগ্রয়োগদ্বারা যজমানের ব্রাহ্গণত্বসিদ্ধির 
ব্যবস্থা আছে) অতএব শীল অর্থাৎ চত্সিত্র ও আচারকেই ধাহার! প্রধান ও ইষ্ট 
বলির জানেন, তাহারাই তন্বদশ্শ ! পুরুষের নাঁড়ীচ্ছেদনের পূর্বে জাতকন্দ্প বিহিত 
হয়, তখন তাহার মাতাই সাবিত্রী এবং পিতাই আচাঁধা, এ বিষয়ে সংশয় হওয়াতে 
্বায়সুব মনু এইরূপ কহিয়াছেন যে, পুরুষ যেপর্যাত্ত বেদে সংযুক্ত ন। হয়, সেপর্যাস্ত 
শুঞ্জসম থাকে । হে নাগেন্দ্র! বর্ণসকলের সংস্কারাদি ক্রিয়া কৃত হইলেও, যদি তাহাতে - 


প্রথম অধ্যায় চতুর্থ পাদ। ১১৩ 


' এই যথার্থ উত্তর শ্রবণ করিয়া, বৃকোদর সর্পপাশহইতে মুক্ত 
হইলেন, এবং নহুষ রাজাও অভিসম্পাতহইতে মুক্তিলাভ করিয়া, 
অজগরকলেবর পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, 
ব্রাঙ্গণজাতি সত্যপরায়ণতা, তপস্ত। প্রভৃতি গুণের দ্বারাই পৃথক সংজ্ঞা 
প্রান্ত এবং অপরাপরের পুজনীয়রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। 
প্রাচীন খাষগণ যে জাতিভেদ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা গুণগত তার- 
তম্যের উপরই বে নিউর করে, শ্রুতিতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে ৪র্থ প্রপাঠকের ৪র্থ খণ্ডে উল্লেখ আছে যে, 
সত্যকাম-নার্মক কোনও অর্পবয়স্ক বালপক একদা গৌতমগোত্রীয় কোনও 
আচার্য খষির নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে প্রণিপাতপুর্বক গুরুত্বে বরণ 
করিয়া, তাহার নিকট দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, এ বালক 
কোন্‌ জাতিতে উৎপন্ন, আচার্ধা তাহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন; 
তাহাতে বালক বলিল যে, সে তাহা অবগত নহে ; কারণ তাহার মাতাকে 
সে তদ্বিষযয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছেন,--“তিনি বহু অতিথি 
ও অভ্যাগতের সেবায় অনুরক্তা ছিলেন, যৌবনে তাহাকে পুত্ররূপে 
লাভ করিয়াছিলেন; স্থতরাং তাহার গোত্র তিনি অবগত নহেন। 
তিনি এইমাত্র জানেন যে, তাহার নাম জাবালা এবং তাঁহার পুত্রের নাম 
সত্যকাম।" বালক সরল ও বিনঘ্রভাবে এই উত্তর অবিকল আচার্ন্যের 
নিকট বর্ণনা করিলে, আচার্য্য বলিলেন যে, এই বালকের যেরূপ 
সত্যনিষ্ঠা ও সরলতা, তাহা ব্রাঙ্মণজাতিভিন্ন অপরের ছুপ্রাপ্য; অতএব 
এ বালককে ব্রাঙ্মণজাতীয় বলিয়াই তিনি অবধারণ করিলেন। 





উল্লিখিত বৃত্তিসকল বিদ্যমান ন! থাকে, তবে সে স্থলে সন্করকে বলবান্‌ বলিয়া 
নিশ্চয় করিবে । হে ভূজগপ্রধান মহানর্প! অধুন1 যে পুরুষেতে সংস্কৃত বৃদ্ধি দুষ্ট 
হর, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়। আমি পূর্বের বর্ণন! করিয়(ছ। 
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এততদ্বার! ইহা! স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, গুণের দ্বারাই জাতি অবধারিত 
হয়; শারীরিক বর্ণের উপর নির্ভর করিয়া এইদেশীয় জাতিভেদ-প্রথা 
প্রবর্তিত হয় নাই। এতৎসম্বন্ধে এক্ষণকার ধারণা প্রকৃত নহে। ভগবান্‌ 
কুষ্ণদ্বৈপায়ন খষি স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, এইরূপ উল্লেখ আছে। দ্বিজাতি 
মাত্রের উপাস্তা নারা়ণীরূপা গায়ত্রী কৃষ্ঃবর্ণা; সদা প্রশাত্তমূর্তি স্বয়ং 
ধর্মরাজকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া খবিগণ উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভারতভূমিতে 
সকল জাতিতে সকলপ্রকার শারীরিক বর্ণ পুরাকালহইতে বর্তমান থাকা 
শ্রুত হওয়া যায়। কৃষ্ণাজ্ঞুন এবং দ্রৌপদী ইহারা সকলেই কৃষ্ণকায় 
ছিলেন, শ্রীরামচন্ত্র শ্তামবর্ণ ছিলেন । স্থতরাং শারীরিক বর্ণের উপর 
নির্ভর করিয়া, আর্ধ্য ও অনার্য বিবেচনায়, জাতিভেদ হইয়াছিল বলিয়া 
ধাহাঁরা এক্ষণে উক্তি করিয়৷ থাকেন, খষিদিগের গ্রন্থে তাহাদের মতের 
পোষকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। 

জাতিভেদ মূলতঃ গুণগত হইলেও, খষিগণ কর্মদ্ারাও তাহার ভেদ 
বর্ণনা করিয়াছেন। গুণ এবং কর্ম এই উভয়ের সংযোগে .জাতিভেদ স্থষ্ট 
হইয়াছে, ইহা শ্রীমন্তগবদগীতার পূর্বোদ্ধত বাক্যে উল্লেখ আছে। সাধা- 
রণতঃ সমাজের সহজ অবস্থায় লোকে স্বীয় আভ্যন্তরিক গুণানুসারেই 
বাহিরের কন্ম নির্বাচন করিয়া, তাহা অবলম্বন করিয়া থাকে । যাহার 
প্রকৃতি স্থির, বুদ্ধি প্রথর এবং মার্জিত, সাংসারিক স্ুুখসমৃদ্ধিলাভে 
যাহার চিত্ত ্বভাবতঃ অধিক উতস্থক নহে, জ্ঞান-চচ্চা ও ধর্ধোপার্জনের 
প্রতি যাহার অন্তর্ধত্তি স্বভাঁবতঃ ধাবিত হয়, সেই বাক্তি, সামাজিক 
কোনও বাধা না থাকিলে, স্বভাবতঃই ধর্মলাভ ও জ্ঞানার্জনরূপ কর্মে 
প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ যাহার বুদ্ধি লাভ ও ক্ষতির দিকে অধিক লক্ষ্য 
করে, এবং তদ্িষস্পে যে ব্যক্তি বিশেষ বিচারক্ষম এবং যাহার চিত্ত 
স্বভাবতঃ ধনরত্াির প্রতি আকৃণ্, সেই ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য প্রস্ৃতি 
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অবলম্বন করিবে, ইহাও স্বাভাবিক । এইরূপ বীর-প্রক্ৃতির লোক যুক্ধ- 
বিগ্রহাদিরপ কর্মে আকুষ্ট হইবে, ইহাঁও স্বাভাবিক । কিন্ত সংসারে 
নানাপ্রকার বাধা বিশ্ব ও অবস্থার প্রভেদহেতু, মন্ুয্যেরা অনেক সময়ে 
প্রকৃতির অন্থগামী কর্ম নির্বাচন করিতে ও অবলম্বন করিতে পারে না । 
স্ৃতরাং ভিন্নজাতীয় কর্ম অবলম্বন করাতে, তাহাদের স্বীয় আভ্যন্তরিক 
প্রকৃতি বিকাস প্রাপু হইতে পারে না, এবং বিজাতীয় ব্যবসায় অবলগ্বনহেতু 
আভ্যন্তরিক স্বাভাবিক প্রকৃতিও ক্রমশঃ বিকার-গ্রাপ্ত হইয়া, বাবসায়ান- 
রূপ গঠিত হইতে থাকে । তবে অপেক্ষাকৃত হীন-জাতীয় কর্ম অবলম্বন 
হেতু উর্ধতন প্রকৃতি বেরূপ সহজে বিকার প্রাপ্ত হইয়া অবলদ্থিত 
ব্যবসায়ের অনুরূপ হয়, উচ্চজাতীয় ব্যবসায় অবলম্বনে অধস্তন প্ররুতি 
তদ্রপ উন্নতি গ্রাপ্ত হয় না) বরং উচ্চতব ব্যবসায় অধস্তন প্রক্কৃতির 
অন্থকূল না হওয়ায়, উহা তৎকর্তুক স্থুচারুরূপে সম্পন্নও হয় না। 
স্ৃতরাং অধঞ্চন প্রকৃতির লোক উচ্চ-জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, 
তত্তদ্ব্যবসারী লোক সমাজকেও কনুষিত করে, এবং এ অনধিকারে 
প্রবৃত্ত ব্যবসার়ীকেও কপট করিয়া তুলে। সুতরাং আচার্য খষিগণ, গুণ 
এবং কর্ম্ম এই উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, জাতি নির্ণর করিয়া, কোন্‌ 
জাতীর লোক কোন্‌ প্রকার কন্ম করিবে, তাহার বাবস্থা করিয়াছেন 
কিন্তু অপরুষ্টজাতীয় লোকের সন্গন্ধে উতক জাতীর কর্দের প্রতিষেধও 
করিরাছেন। এতৎ সমস্তই বিজ্ঞান-মূলক,--স্থার্থপরতা-দুলক নহে। 
এক্ষণকার কালে ভারতবর্ষে ব্রা্মণাদি সমাজ 'অতি দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ 
হইয়া, পরম্পরহইতে পৃথক্‌ ভাবে বর্তমান আছে। পরস্থ সত্য-সুগে এরূপ 
ছিল না। তখন সর্ধজীবে সন্বগুণেরই আধিক্য ছিল; স্থৃতরাং প্রক্কতিগত- 
ভেদ অধিক ছিল না; পরস্ত সদাজরক্ষার নিমিত্ত কর্মের গ্রভেদ সর্বকালেই 
অবশ্ঠন্তাবী; অতএব এ সুগে কর্মের দ্বারাই অধিকাংশ স্থলে জাতি 
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নির্ধাচিত হইত ) তবে গুণগত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ সত্যযুগেও অবশ্য 
ছিল; তাহাই ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন কর্মের প্রবর্তক হইত। পরে 
ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে, রজোগুণের বৃদ্ধি হওয়াতে, জাতিসকল স্পষ্ট- 
রূপে গুণ ও কর্ম এই উভয় অন্ুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, পরস্পর হইতে 
পৃথক্‌ ভাবে বংশাহুগতরূপে, শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে থাকে । * তৎকালে গুণও 
প্রায়শঃ' কর্ম্েরই অন্বব্প হইতে আরম্ত হয়। পরে দ্বাপরে সেইসকল 
শৃঙ্খলা অতিশন্ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হর; ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
আচার ও ব্যবহার প্রবন্তিত হয়। উতৎকষ্টজাতীয় লোকের অপকৃষ্ট কর্ম 
ও নিকষ্ট স্বভাব থাকা প্রকাশিত হইলে, অপক্ৃষ্ট জাতিভূক্ত হওয়ার 
ব্যবস্থা মনু প্রভৃতি স্মতিশান্ত্রে থাকিলেও, তাহা কার্যে অনেক পরিমাণে 
অনাদূত হইতে থাকে। পক্ষান্তরে কালক্রমে লোকের মতি অধিক 
পরিমাণে রজন্তমোগুণবিশিষ্ট হওয়ায় 'অপকৃ্ট জাতির লোকের পক্ষে 
তপস্তাপ্রভৃতিদ্বারা চিত্তশ্ুদ্ধি করিয়া উৎকৃষ্ট জাতিতুক্ত হওয়াও এক 
প্রকার অনন্তব হইয়া পড়ে। কলিকাল সমুপস্থিত হইলে, লোকসকলের 
পাঁপমতি স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে, জাতিভেদের মূল হেতু ষে 
প্রকৃতিগত গুণ ও কর্ম, লোকে ইহ প্রায় বিশ্কৃত হইনাছে। এক্ষণে যিনি 
যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার প্রকৃতিগত গুণ ও কর্ম যদ্রপই হউক, 
তাহা এক্ষণে আর বিচারের বিষয় হয় না ; তিনি জন্মপ্রাপ্ত জাতিতেই 
চিরকাল ভুক্ত থাকেন। প্রচলিত সামাজিক নিয়মের অতিশর উচ্ছেদশীল 
কোন কর্ম করিলে, তিনি 5 হইরা কখনও কখনও হানত্ব প্রাপ্ত 


্ কারাশকি প্রভাবে যে জীবের আভাস্তরিক ভাবের পরিবর্তন ঘটে, তাহ! অস্বীকার 
কর! যাইতে পারে না। বপন্তকাল আগঠ হইলে, সাধারণতঃ ঘে সকল তাঁব শ্স্তি প্রাপ্ত 
হয়, তাঁহ। শীতকালে তদ্রুপ হয় না; ইহা অনেকেরই বিদিত আছে; বর্ধাকালে কুকুর 
কামাতুর হয়, অন্য খতুতে তত্রূপ হত না, ইত্যাদি ব্যাপার স্থিরচিত্তে পর্য]ালোচন! 
করিলে, পূর্বেধান্ত বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে ন।। 
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হয়েন সত্য? কিন্তু এইরূপ বর্জনবিধিও অনেক স্থলেই উচ্ছল 
আঢ্যলোকের পক্ষে খাটে না। কিন্তু কেবল এক্ষণকার অবস্থা দেখিয়া, 
ধষিদিগের অনুমোদিত জাতিভেদসম্বন্ধে মত স্থাপন করা সঙ্গত নহে। 
জাতিভেদপ্রথা, সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগ-পরিবর্তনের সহিত যেরূপ পরি- 
বন্তিত ও এক্ষণে হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটি প্রমাণ মহাভারত 
হইতে নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল। 
মহাভারতে বনপর্বে, একোনপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায়ে, ভীমসেন ও 
কপীশ্বর-হন্মৎ্সংবাদে উক্ত আছে যে, ভীমসেন হনুমানের সমুদ্র-লজ্বন- 
কালীন রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা! প্রকাশ করিলে, কপীশ্বর বলিলেন যে, 
যুগ-ধর্শ-প্রভাবে তাহার রূপ এক্ষণে পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং সেই 
তেজস্থিরপ তিনি চেষ্টাপুর্ববক ধারণ করিলেও, ভীমসেন তাহা দর্শন 
করিতে সমর্থ হইবেন না। তখন ভীমসেন, দগভেদে যে সকল পরিবর্তন 
হয়, অঞ্নানন্দনকে তাহা বিশেষরূপ বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন । 
তৎকালে উভয়ের সংবাদ, মূল মহাভারত হইতে, অবিকল নিম্নে বর্িত 
হইল £-_ 
ভীমসেন উবাচ । * 
যুগসংখ্যাং সমাচক্ষ  আচারঞ্, যুগে যুগে । 
ধশ্মকামার্থ ভাবাংশ্চ কন্মবীর্য্যে ভবাভবৌ ॥ 
হনুমানুবাচ। 
কৃতং নাম যুগং তাত হযত্র ধন্মুঃ সনাতন: | 
কুতমেব ন কর্তব্যং তম্মিন্‌ কালে যুগোত্তমে 


স ভীম কহিলেন, হে বীর! যুগসংখ্যা ও ঘেষে যুগ যেরপ আচার, ধর্ম, 
কাম, অর্থ, ম্বভাব, কর্ন, শুভা শুভ ফলের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, তাহ! বলুন। 

হনুমান কহিলেন, হে বৎস! যে সময়ে সনাভনধন্ম প্রচলিত হিল, তাহার 
নম কৃতযুগ। দেই যুগোত্তম কালে অভীপ্সিত সকলকর্পাই কৃত হইত, অস্ম্পন্ন 


১১৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রন্মবিষ্যা । 


ন তত্র ধর্ধীঃ সীদস্তি ক্ষীয়ন্তে ন চ বৈ প্রজাঃ। 
ততঃ কতধুগং নাম কালেন গুণতাং গতম্‌ ॥ 
সা স গা ৪ ৪ 

ন তশ্মিন যুগ-সংসর্গে ব্যাধয়ো নেক্দ্রিয়ক্ষরঃ | 
নাহুয়া নাপি রুদিতং নদর্পো নাপি বৈকৃতম্‌ ॥ 
ন বিগ্রহঃ কুতস্তত্ত্র ন দ্র্যো ন চ পৈশুনম্। 
ন ভয়ং নাপি সন্তাপো ন চের্্যা ন চ মৎসরঃ ॥ 
ততঃ পরমেকং ব্রহ্ম সা গতিষোগিনাং পরা । 
আত্মা চ সর্ধভূতানাং  শুক্লো নারায়ণন্তদা ॥ 
্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শুদ্রাশ্চ কৃতলক্ষণাঃ। 
কতে যুগে সমভবন্‌ স্বকন্মননিরতাঃ প্রজাঃ ॥ 


সমাশ্রয়ং সমাচারং সমজ্ঞানঞ্চ কেব্লম্‌। 
তদাহি সমকম্মাণো বর্ণা ধন্মানবাপ্ন,বন্‌॥ 
একদেব-সনাধুক্তা একমন্বিধিক্রিয়াঃ | 
পৃথগ্ধন্মীস্বেকবেদা ধন্মমেকমন্ুব্রতাঃ ॥ 


সীল সপ এপস 





থাকত না । এইজন্থ তাহার নাম কৃতযুগ। তথন ধার বিষত। ও প্রজার ক্ষীণত। 
ছিলনা; পরে কালক্রমে ক্রমশঃ ভাহ।র প্রাধান্য হীনত। প্রাপ্ত হহল।...সেই কৃতযুগে 
ব্যাধি, কি ইন্্রিয়বিঘাত। কি অনুয়া, কি কোন রোদনের বিষয় ছিল ন। তথৎকালে 
দর্প, কপটতা, বৈরভীব, আলস্য, ছ্বেষ, পৈশুন্য, ভয়, সপ্তাপ, ঈধ্যা বা মাৎসধধ্য ছিল ন|। 
যোগীদিগের পরনগতি, সেই পরব্রচ্ছই উপাস্ত ছিলেন। সব্বভূতের আত্মা নারায়ণ 
শুরুবর্ণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষারএয়। বৈশ্য ও শুর্র__ইহাঁর। কেবল স্ব স্ব কৃতকম্ম দ্বারাই 
তত্তজ্জীভীয়রূপে পরিচিত হইতেন, এবং প্রজাগণ শ্বন্ব প্রকৃতির অনুযায়ী কর্মে 
মিরত 'থাঁকতেন। সকল বর্ণই সমানাশ্রন্প ( সাং নকলই পরব্রচ্ষপর) ছিলেন, 
সকলেরই সমান আচার ও সমান জ্ঞান ছিল, এবং কম্ম ম্বার। সকলেই পরব্রঙ্গের 
উপাসন। করিয়া! ধর্দরলাভ করিতেন। প্রত্যগাত্ম। এক চৈওম্ বস্তুতে সকলেই যোগবান্‌ 
হইতেন, এক প্রণবরূপ মন্ত্রই নকলের মন্ত্র ছিল, বেদান্তশ্রবণাদিবিধি সকলেরই এক 
ছিল, এবং ধ্যানাদি ক্রয়], কলেরই একরূপ ছিল। পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধর্মানু্ঠান খার।, এক- 


প্রথম অধ্যায়-_চতুর্থ পাঁদ। ১১৯ 
চতুরাশ্রমযুক্সেন কর্শণা কালযোগিনা । 
অকামফল-সংঘোগাৎ প্রাপ্রবন্তি পরাং গতিম্॥ 
আত্মযোগ-সমাযুক্তো  ধর্ম্োহ্য়ং কৃতলক্ষণঃ | 
কতে যুগে চাতুষ্পাদ শ্চাতুর্বণ্স্ত শাশ্বতঃ ॥ 
এতৎ কৃতধূগং নাম ত্রেগুণ্য-পরিবঞ্জিতম্‌। 
ত্রেতামপি নিবোধ ত্বং বন্মিন্‌ সত্রং গ্রবর্ততে ॥ 
পাদেন হ্রসতে ধর্ম রক্ততাং যাতি চাচ্যুতঃ। 


সত্যপ্রবুন্ত।শ্চ নরীঃ 
ততো বজ্ঞ!ঃ প্রবর্তান্থে 


ক্রিরাধম্ম-পরায়ণাঃ ॥ 
ধর্মাশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ | 


ত্রেতায়াং ভাবসংকল্পাঃ ক্রিয়াদানফলোপগাঃ ॥ 


প্রচলস্তি ন বৈ ধরা  স্তপোদান-পরায়ণাঃ। 

্বধন্স্থাঃ ক্রিয়াবান্তো  নরাস্ত্রেতাযুগেহভবন্‌ ॥ 
দ্বাপরে চঈ যগে ধন্মোে দ্বিভাগোনঃ প্রবর্ততে | 
বিষুনর্ব্ব গীততাং যাতি চতুদ্ধী বেদ এব চ॥ 


াশ ািাশাাী তিিিশাা ১২২ নিস সস লা 2 পপ পপ্পাশপাপীটিপেশা পাস পিসি আজ 


তত্বপ্রতিগাদক বেদেই সকলের জ্ঞাননিষ্| ছিল; সতপাং ধন সেই এক তত্বেরই 
অন্থসরণ করিত, এবং ধর্ফলের অভিদদ্ধি না করাতে, কালোচিত জাএমচতুষ্টয়ে বিহিত 
কন্মন্বার! মনুষ্গণ এই গরগতি লাভ করিতেন। এই আক্মষে!গনুক্ত ধর্খুই 
কৃতযুগের লক্ষণ, এই কৃতযুগে চতুর্বর্ণেদই শাখত ধর্্ চহুম্পাদ ছিল । ব্রৈগুণ্যপরিবর্জিত 
এই যে যুগ, ইহাই কৃতযুগ নামে খ্যাত। এক্ষণে বে যুগ রজোগুণের বিমিশ্রণহেতু 
যঙ্জক্রিয়! প্রবর্তক, সেই ত্রেতাধুগের বিষষ শ্রবণ কর। ততকালে ধম্্ের একপাদ হ্রাস 
হয়, এবং অচ্যুত বিষুঃ লোহিতবর্ণ হয়েন। মন্ুষ্যনকল তৎকালে সত্যপ্রবৃত্ত থাকরা 
ক্রিয়াধধূর্পরার়ণ হয়; অতএব তৎকালে বজ্ঞনকল প্রবর্তিত হয়, এবং বিষধ ক্রিয়া 
কলাপ সন্বন্ধীয় ধর্ম প্রবর্তিত হয়, এবং অভীপ্দিত ফলের পিমিত্ত ক্রিল্নাসকল সংকল্পিত 
হওয়ার মনুষ্য বজ্ঞ ও দান দ্বার! কাম্য বিষয়সকল প্রাপ্ত হইত। লোক সকল তপন্ত| 
ও দাঁনপরা্ণ ছিলেন, এবং ধর্ম হইতে বিচলিত হইতেন না। মনুযে।র। 
্বীয স্বীয় বর্ণো চিত ধর্খে যুক্ত থাকিফা, তদুপবে!গী ক্রিদাসকল ব্রেতাধুগে করিতেন। 
দবাপরযুগে ধর্দের দ্থিপাদহীন হইল, এবং ন।রারণ গীতবর্ণ হইলেন, এবং বেদ চারিভাগে 


১২০ ব্রক্মবাদী খধি ও ব্রহ্গবিদ্া | 


ততোহন্টে চ চতুর্কেদা স্ত্রিবেদাশ্চ তথাপরে। 
দ্বিবেদাশ্চৈকবেদাশ্টা  প্যনৃচশ্চ তথাপরে ॥ 
এবং শান্রেষু ভিন্নেযু . বনুধা নীয়্তে ক্রিয়া। 
তপোর্দানপ্রবৃত্তা চ রাজসী ভবতি 'প্রজা ॥ 
একবে্দস্য চাজ্ঞানা- দ্বেদান্তে বহবঃ কৃতাঃ। 
সত্বন্ত চেহ বিভ্রংশাৎ সত্যে কশ্চিদবস্থিতঃ ॥ 
সত্যাৎ গ্রচাবমানানাং ব্যাধয়ো বহবোহভবন্‌। 
কামাশ্চোপদ্রবাশ্চৈৰ  তদাবৈ দৈবকারিতাঃ ॥ 


যৈরছ্যমানা: স্ভৃশং তপস্তপ্যস্তি মানবাঃ | 
কামকামীঃ স্বর্গ কামা যন্াংস্ত ন্বন্তি চাপরে ॥ 
এবং দ্বাপরমাসান্ এাজাঃ ক্গীয়ন্ত্যধর্মতঃ | 
পাদেনৈকেন কৌন্তেয়  ধর্শহ কলিগগে স্থিতই ॥ 
তামসং যুগমাসাদ্ কৃষ্ণো ভবৃতি কেশব । 
বেদাচারাঃ প্রশাম্যন্তি ধন্মবন্তক্রিয়াস্তথা ॥ 


৬৬ ০ পপি তি শীট পল শশা শশা ীীশীশি 





স্পাপ্াপেসপসপী শিলা পপ 


বিভক্ত হইল। তাহার পর কেহ চতুবেবদী, কেহ ভ্রিবেদী, কেহ 'দ্ববেপী, ও কেহ 
একবেদী হইলেন, কেহব। একেবারে বিপধ্যন্ত হইলেন। এইরূপে শান্ত্রনকল ভিন্ন ভিন্ন 
হইলে, বহুবিধ ক্রিয়। প্রকটিত হইতে লাগিল ; প্রজজামকল কেবল রাজস ভাব অবলম্বনে 
তপন্তা ও দানকাধ্যে প্রবৃত্ত হইল। একবেদ সমাক ধারণ করিতে লোক অসমর্থ 
হওয়ায়, তাহা! বহুরূপে বিভক্ত হইল; বুদ্ধির ক্ষয্হেতু কোন কোন ব্যক্তি 
মাত্র সত্যনিষ্ঠ হইল । সতা হইতে ভ্রষ্ট হওয়াতে, বহুপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হইল, এবং 
নানাপ্রকার কামন। ও দৈবকৃত উপদ্রব ঘটিতে লগিল। এ দকল বা।ধি এবং কাষনা 
দ্বার। গীড়িত হইয়াই, মনুষ্যসকল তন্নিবারণার্থ তপস্ত। অবলম্বন করিয়াছিল ( অর্থাৎ 
সত্য ও ত্রেতার স্তায় মোক্ষ এবং ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত তপস্তা। আচরিত হইত ন।)। কেহ 
কেহ নিজ কাম্যবস্তর সিদ্ধিক!মন।য়. কেহ কেহ ঘা ম্বর্গকামনায়, বিবিধ যাগধজ্ঞ বিস্তার 
করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ দ্বাপরযুগ প্রাপ্ত হুইয়। প্রজানকল অধন্ম ঘ্বার! 
ক্ষপপ্রাণ্ত হইতে লাগিল। হে কৌন্তেন্ন! কলিযুগে ধন্ম একমাত্র গাদে অবস্থিত হুয়। 

এই তামসধুগ প্রাপ্ত হইর়। নারায়ণ কৃকবর্ণ প্রাপ্ত হন; বেদাচার, ধর্ম, যজ ও ক্রিয়া 


প্রথম অধ্যায়ু- চতুর্থ পাদ। ১২১ 
ঈতয়ো ব্যাধযোস্ন্দরা দোষাঃ ক্রোধাদয়স্তথ] | 


উপদ্রবাঃ প্রবর্তস্তে আধয়ঃ ক্ষুত্তয়ং তথা ॥ 
যুগেঘাবর্তমানেষু ধর্ম ব্যাবর্ততে পুনঃ । 
ধর্মে ব্যাবর্তমানে তু লোকো ব্যাবর্ততে পুনঃ ॥ 
লোকে ক্ষীণে ক্ষয়ং বান্তি ভাবালোক-প্রবর্তকাঁঃ। 
যুগক্ষয়ককতাধন্মাঃ প্রার্থনানি বিকুর্ববতে ॥ 
এেতেঙ কলিযুগং নাম অচিরাৎ যং প্রবর্ততে। 
যুগান্বর্তনং ত্বেতৎ কুর্বন্তি চিরজীবিনঃ ॥ 








সপাপিসপপপাপশপিপািঞ 


সকল বিলুপ্তপ্রাথ হয। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতি সকল, ব্।ধি সকল, আলন্ত 
এবং ক্রোধাদ নানাপ্রকার দোষ নকল এবং আণ্ধ নকল, এবং ক্ষুধ। ও ভয় ইত্যাদি 
নান। প্রকার উপদ্রব, এইকালে প্রবৃত্ত হয়। যুগের গতিপ্রভাবে, ধশ্প বিনাশ- 
প্রাপ্ত হয়ঃ লোক নকল ক্ষীণদশ। প্রাপ্ত হইলে, লোকপ্রবর্তক ধর্মজ্ঞানাদিভাষ 
সকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ লোকপুষ্টিকর কর্ম সকলও, তৎকর্তার 
অনুপযুক্তত| হেতু ও ধিধিলোপ বশতঃ, পুষ্টিকয় ন| হইয়া ত্ুন্নাশক হইর| থাকে; 
অতএব যুগপ্রভাবে ধশ্ম ক্ষর প্রাপ্ত হওয়াতে, বিপরীত ফল সকল উৎপাদন করতে 
থাকে )। এই কালযুগ বর্ণিত হইল, যাহ! অচিরে প্রবর্তিত হইবে । চিরজীধী ব্যক্তিরাও 
যুগ সকলের এইরূপে অনুবস্তী হইয়1 ধাকেন। * : 


স্পা ভা সপ 


* কালের গতিপ্রভাবে যে, সকলপ্রকাঁর জীবজন্ত, এমন কি বৃক্ষগুলাদি পর্যন্ত, 
হীনবীর্ধ্য ও ক্ষুদ্রকায় হইতেছে, তাহার প্রমাণ সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যার । হুত্তী, 
অশ্ব, কুকুর, গো! ইত্যাদি নমস্তই যে ক্ষীণদশ। প্রাপ্ত হইতেছে, তাহ! সকলেরই প্রত্যক্ষের 
বিষয়। ইউরোপথণ্ডেও পাঁচশত বৎসর পূর্বের মোন্ধ'গণ যেরূপ বন্দ ও কবচ ধারণ 
করিতেন, এক্ষণকার কালে কেহ তাহ। বহন করিতে সমর্থ নহে। শারীরিক শক্তির 
সার মানসিক শক্তিরও হান সর্বত্র দৃষ্ট হইয়। থাকে। পাশ্চাতাপ্রদেশে 
ক্রমিক উন্নতির যে মত গ্রচলিত আছে,তাহা হিন্দুশান্ত্ের স্বীকাধ্য নহে এবং তাহ! কবল 
অসারকল্পনামূুলক। বানর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়। মনুষ্জাতিরপে পরিণত হুওয়া। বিষয়ক 
মতও সম্পূর্ণ অলীক, ইহার কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে মনুষাদেহ বে জীবজগতে 
সর্বদাই বর্তমান আছে তাহাই “'লিয়লঙ্জি” প্রভৃতি বিজ্তানবলেও প্রমাণিত হয়। যাহ 
হউক এই সকল বিষয়ে বিশেষ সমালোচনা! কর! এই গ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিক 


১২২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্া । 


অতি প্রাচীনকালে যখন গুণ ও কন্মান্ুসারে লোকের জাতি অব 
ধারিত হইত, এবং যখন জাতি পরিচয় কেবল জন্সদ্বারাই হইত না, 
তখন জাতি বিষয়ক সামাজিক বন্ধন যে এক্ষণকার স্তায় কঠিন ছিল না, 
তাহার প্রমাণস্থলে শ্রীমন্ভাগবত গ্রন্থের একাদশ স্বন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
উল্লিখিত নিক্ললিখিত প্লোকগুলি উদ্ধত করা হইতেছে। 


প্রিরব্রতে। নাম সুতো মনোঃ স্বায়স্তৃবন্ত যঃ। 
তস্যাগ্রীধরস্ততোনাভি খ'বভন্তৎনৃতঃ স্থৃতঃ | 
তমাহৃর্বাম্ুদেবাংশং মোক্ষধর্মশ-বিবক্ষয়। 
অবতীর্ণং স্থুতশতং তস্যাসীদ্বেদপারগম্‌ ॥ 


তেষাং বৈ ভরতো জ্যেষ্ঠটো নারায়ণ-পরার়ণঃ। 
বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্‌ ঘ" নয়া ভারতমছূতম্‌ ॥ 
স তুক্তভোগাং ত্যক্তেনাং নির্গতন্তপসা হরিম্‌। 


উপাসীনস্তৎপদবীং লেভে বৈ জন্মভিস্ত্রিভিঃ | 
তেষাং নব নবদ্বীপ- পতয়োহস্য সমন্তৃতঃ | 
কম্ম-তন্ত্-প্রণেতার একাশীতিদ্বিজাতয়ঃ ॥* 


্বায়সুব মনুর পরমব্রত নামে এক পুত্র ছিল। নেহ 'প্রয়ব্রতের পুত্র অগ্রীধ, 
অগ্রীধের পুত্র নাতি, সেই নাভির পুত্র খধভ নাম পরিকীর্তিত হন। এই খষভদেবকে 
মোক্ষধর্ম্ের প্রবর্তুনার্থ ভগষান্‌ বাস্থদেবের অ'শে অবতী'্দ বলি বৃদ্ধগণ কীর্তন করিয়! 
থাকেন। তাহার বেদপারগ একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই শতপুত্রের মধ্ো 
জ্যষ্ঠের নাম ভরত; ইনি নারাধণের একজন পরমভক্ত। (যে বর্ধ পুর্ববে অজনাভ 
বলিয়। অভিহিত হইত ) এক্ষণ হইতে সেই বর, উত্ত ভরতের নামানুসারে, ভারতবর্ষ 
ঘলিয়। বিখ্যাত হইল। তিনি রাজ্যভোগানস্তুর বৈরাগ্য অবলম্বনে গৃহ হইতে নির্গত হন, 
এবং তপন্ত। দ্বার! ভগবান্‌ শ্রীহরির আরাধনা করিয়া, তিন জন্মের অন্তে, তগবৎপদবী 
প্রাপ্ত হইয়ছেন। অপর এক্ষোনশত পুত্রের মধ্য, নয়টি পুত্র, (কুশাবর্ত, ইলা বর্ত, 
্রহ্ষধর্ত, মলয়, কেতু, ভর্ুসেন, ইই্রম্পৃব্‌, বিদর্ভ ও কীকট নামে ) ভারতের ষে নবতৃখণ্ড, 


* “নব তা নবদ্বীপপতয়ং নবানাং ক্রক্ষবর্তীদ-ভূখণ্ডানাং পতর়ঃ॥ অস্ত 
ভারতবর্ষস্ত। একা সীতিঃ সুতা ঃ কর্ম মা্প্রবর্তক! ব্রাহ্মণ! অভূবন্” । ইতি প্রীধরম্বামী। 


প্রথম অধ্যায়_ চতুর্থ পাদ। ১২৩ 


নবাভবন্মহাঁভাগা মুনয়োহর্থশংসিনঃ| 
শরমণ! বাতবসনা আত্মবিষ্যাঁবিশারদাঃ ॥ 
কবিহরিরন্তরীক্ষ- ' প্রবুদ্ধ: পিগ্নলায়নঃ। 
আবিহ্োত্রোথ দ্রবিড়- শ্চমসঃ করভাজন: ॥ 
ত এতে ভগবদ্রপং বিশ্বং সদসদাত্মকম্‌। 


আত্মনোইব্যতিরেকেণ পন্থাস্তো ব্যচরন্মহীম্‌ । 

এইব্ধপ আব্যায়িকা অন্তান্ত পুরাণেও উল্লিখিত আছে। ইহা ছারা 
স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, ক্ষত্রিয় নরপতি নাভির পুত্র, ক্ষত্রিয় রাজা খষভের 
যে একশত পুত্র জন্মে, “তন্মধ্যে ভরতাদি দশ জন ক্ষত্রিয়-ব্যবসায়ী 
ক্ষত্রিয় রাজা হইয়া, ভূখণ্সকল শাসন করিতে থাকেন) অপর একা- 
শীতি পুত্র, কর্মমার্থপ্রবর্তক ব্রাহ্মণ হইয়া, বৈদিক কর্সকল যাজন 
করিতে থাকেন, এবং অপর নয়জন আত্মারাম মুনি হইয়া মোক্ষ 
ধর্ম যাজন করেন। ইহা দ্বারা সুষ্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয় যে, জাতি- 
বিষয়ক সামাজিক বন্ধন, অতি প্রাচীনকালে সত্যযুগে, এক্ষণকার স্তায় 
প্রবর্তিত ছিল না, তখন লোকসকল সাধারণতঃ সব্বগুণান্িত থাকায়, 
তাহাদিগের আচার ব্যবহার প্রন্থতির বিশেষ বিভিন্নতা ছিল না) সুতরাং 
জাতি প্রায়শঃ কণ্মান্থগামীই হইয়াছিল। পরস্ত খতু সকলের পরিবর্তনের 
শঙ্গে সঙ্গে যেমন বৃক্ষ লতা গুল্মাদির স্বাভাবিক শঞ্জি-বিকাশের তারতম্য 











১ শাসিী্িশীীশি টি শি শপ 





সপ সপীলিপাশ ৭ পি পপ পল আলি 


তাহার অধিপতি হইয়ছিলেন। অবশিষ্ট পুত্রগণের মধ একাশীতি পুত্র কশ্ধকাণ্ডের 
প্রবর্তক ব্রদ্ধণ বলিয়! বিখ্যাত হইলেন এবং নয়টি পুত্র, আত্মবিদ্যার অভ্যাসে বিশেষ 
পরিশ্রম করিয়া, আন বিদ্যায় পারদশা হইলেন, ভাহার! পরমর্থ নিরপণে এতই দক্ষ 
হইয়াছিলেন যে, সংলারের কোন পদার্ষের প্রতিই তাহাদের অন্ত ছিল ন; ভাহার! 
দিগম্বর বেশে সর্বত্র বিচরশ করিতেন। তাহাদের নাম কব, হরি, অস্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, 
পিপগলার়ন, আবিহেত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভ।জন। তাহার ভুনচুক্দ্।জুক এই 
বিশ্বরক্ষাগুকে আস্মন্ববগ হইতে অভিন্ন তগবানেরই স্বরূপনোধে প্রত্যক্ষ কর5:, জগতে 
বিচরপ করিতেন । 


১২৪ ্রহ্মবাদী ধষি ও ব্রন্মবিদ্যা । 


ঘটে, তন্রপ কালমআ্রোতের পরিবর্তনে মন্তুষেরও অস্তনিহিত শক্তিনিচয়ের 
পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ায়, এই জাতিবিভাগেরও রূপান্তর সংঘটিত 
হইয়াছে । জগৎকে সত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক বলিয়া 
তত্ববেত্বা খধষিগণ অবধারণ করিয়াছেন। এই তিন গুণই অবিনাশী, 
এবং মহাবিরাটরূপী ভগবানের অঙ্গস্বরূপ। পরস্ত কোন কালে সত্ব- 
গুণের অন্থ্যুদয় হয়, কোনকালে রজোগুণের অভ্যুদয় হয়, আবার 
কোঁনকালে তমোগুণের অভ্যুদয় হয়। এইরূপে কালচক্র নিয়ত পরি- 
বন্তিত হইতেছে । যখন যে গুণের অভ্যুদয়কাল উপস্থিত হয়, তখন 
সেই গুণট প্রবল হইয়া উঠে; এবং সমস্তজীবজন্তর মধ্যে তাহারই 
ক্রিয়া প্রধানতমরূপে £কাশিত হইতে থাকে; অপর দুইটি গুণ তৎ- 
কালে অক্রিয়াবস্থার শারিত থাকে, অথবা হীনতেজ হইয়া মৃছভাবে 
অবস্থিতিপুর্বক অভ্যুদয়প্রাপ্ত গুণের কাধ্যে সাহাধ্যকারী হয়। 
কিন্ত তিনটি গুণই শক্তিবিশেষ, এবং প্রত্যেক শক্তিই, স্বীয় অনুরূপ 
কম্মসকল সম্পাদন করিয়া, ক্রমশঃ হীনবীধ্য 'ও অবসন্নতা প্রাপ্ত হয় 
একটি শক্তি এইরূপ অবসন্নতা প্রাপ্ত হইলে, তদিতর অপর একটি: 
শক্তি অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয়। তখন পুনরায় সেই অত্যুদয়প্রাপ্ত নব- 
শক্তিটিই, সকল জীবজন্তর উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া, তাহা- 
দিগকে তদন্ুরূপ বর্ম প্রবৃত্ত করে) এবং যাহাদিগের মধ্যে স্বভাবতঃ 
অত্যুদয়প্রাপ্ত গুণের অংশ অধিক, তাহাদিগকে অত্যুদয়-সম্পন্ন করে। 
ইহাই জগতের সনাতন নিয়ম ) ইহা খধিগণ অবধারণ করিয়! গিয়াছেন। 
এই নিয়ম এইরূপ অলঙজ্ঘনীয় যে, স্থল জড়জগংও ইহা উল্লপজ্বন 
করিতে সমর্থ নহে। এইরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে যে, পাশ্চাত্য 
প্রদেশের ভৌতিক যন্ত্রকল, দীর্ঘকাল আপন অনুরূপ কর্মসকল 
সম্পাদন করিয়া, অবশেষে এইরূপ অবস্থ। প্রাপ্ত হয় যে, তাহাদের অঙ্ক 


প্রথম অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ। ১২৫ 


প্রত্যঙ্গঘকল অবিকৃত অবস্থায় থাকিলেও, এ সকল যন্তর্ধারা আর 
কর্মোৎপাদন করা যার না; পরে দীর্ঘকাল ইহাদিগকে বর্ম 
হইতে বিরত রাখিলে, পুনরায় তাহারা কর্সম্পাদনক্ষম হইয়া উঠে। 
এইরূপে যেকালে সন্বগুণের অন্যুদয় হয়, তাহারই নাম সত্যযুগ 3 
কালের গতিতে এই সবগুণ ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ হীনতেজ হইলে, পুর্ব- 
প্রন্থপ্জ রজোগুণ কিঞ্চিৎ শক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। এই 
ন্ূপে বজোগুণের কর্মের সহিভ বিমিশ্রিত সন্বপ্রধান যুগকে ত্রেতা- 
যুগ বলেঃ এবং সন্বগুণ যখন আরও অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং রজো- 
গুণই প্রাধান্ত লাভ করে আর তমোগুণও জাগ্রৎ হইয়া উঠে, সেই 
কালকে দ্বাপর যুগ বলে। অবশেষে যখন সত্তগুণ অতিশর দুর্বল দশা 
প্রাপ হয়, এবং রজোগুণেবও তেজ হ্বাস হইয়া যায় আর তমোগুণই 
প্রাধান্ত লাভ করে, সেই তমঃপ্রধান কালের নাম কলিকাল। স্তৃতরাং 
কালআ্রোতের পরিবর্তনে যে এই বিজ্ঞানমূলক জাতিবিভাগেরও স্বরূপ 
পরিবন্তিত হইয়াছে, ইহা স্বাভাবিকই বটে। স্থতরাং বর্তমান জাতি 
বিভাগ দৃষ্টে প্রাচীন খধিদিগের জ্ঞানবন্তার প্রতি কিক্িন্মাত্রও দোষা- 
রোপ করা যাইতে পারে না। 

পরস্ত, যদিও এক্ষণকার সামাজিক জাতিবিভাগ বিজ্ঞানমূলক নহে, 
তথাপি কি ইহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় বে, এক্ষণকার কালেও 
ইহা দ্বারা এই দেশের কেবল অপকারই সাধিত হইয়াছে এবং কোন 
উপকার সাধিত হয় নাই? কোন না কোন প্রকার জাঁতিভেদ ত 
অপর সকল দেশেই বর্তমান থাঁকা দেখা যায়। ইংলগু হইতে প্রত্যা- 
গত যাত্রিগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তথাকার সমাজে আঢ্য ও সন্ত্া্ত ব্যক্তি- 
দিগের সহিত এক টেবিলে বসিরা দরিদ্র ও হীনাবস্থাপন্ন লোকের কখনই 
ভোজন করিতে পারেন না) এমন কি দরিদ্র পিতার পুত্র যদি শ্বীয় বিদ্যা 


১২৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 


 বুদ্ধিও পরিশ্রমবলে ধনাঢ্য হইর়া, সন্ত্ান্ত ভূম্যধিকারাদিগের পরবী 
লাভ করন, তবে তাহার দরিদ্র পিতা নিমন্থিত হইয়া, তাহার 
এ উন্নত অবস্থায় সমশ্রেণীর লোকের সহিত একপঙ্গে, এক টেবিলে, 
বসিয়া ভোজন করিতে পারেন ন|। এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে, 
দেখা যায় যে, সকল সমাজেই বর্তমান সময়ে কোন না কোন প্রকার 
জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত আছে; এবং দেশে প্রবন্তিত থাকায়, তত্তৎ- 
সমাজস্থ সকল শ্রেণীর লোকই, তাহা স্বাভাবিক বলিয়! বিবেচনা করিয়া, 
তৎপ্রতি বিরুদ্ধাচারী হয় না। অন্যত্র যদি তত্তদোশস্থ জাতিভেেদ- 
প্রথা সাধারণের কোন প্রিয় কার্যের নিমিত্ত একত্রীভূত হইতে 
বাধা সম্পাদন না করে, তবে কেবল এই দেশের জাতিভেদ প্রথা, 
এই দেশবাসীর মধ্যে তেদ জন্মাইঘ়!, কোন বিবয়ে সম্মিলিতভাবে কার্য্য- 
করণে বাধা জন্মাইয়াছে, এই কথা, বিশেষ 'প্রামাণাভাবে, কিরূপে নিশ্চয় 
করিয়া বলিতে পার! যায়? অপরাপর দেশের জাতিবিভাগ, অধিকাংশ স্থলে, 
ধনসম্পন্তির আধিক্য বা অবতার উপর নির্ভর করে। ইংলগ্ডে পপ্তিতশ্রেষ্ট 
হারবার্ট্ট স্পেন্সার, ধাম্সিকপ্রবর কারিনেল নিউমেন্৪ উচ্চ শ্রেণীর লর্ড 
(ভূম্যধিকারী) দ্রিগের সহিত সামাজিক ভাবে এক টেবিলে বসিয়৷ 
ভোজন করিবার যোগ্য নহেন। এইরূপ জীতিপ্রভেদ এতদ্দেশীয় মনুষ্য- 
প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এইদেশে ধন অপেক্ষা, অন্যাপি, ধর্দ ও 
জ্ঞানের আদর অধিক? যত বড়ই বাজ! হউন না কেন, তিনি শংলিত- 
ব্রতী চীরবসনপরিধায়ী সাধু সন্যাপীর নিকট গমন করি, স্বভাবতঃ 
নিম্াদনে উপবেশন করিবেন, এবং অনেকস্থলে গৃহশুন্ত ভিক্ষুকের এবং 
দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রপাদানন ভোজন করিতে পারিলে, আপনাকে কৃতার্থ 
মনে করিবেন। ভারতবাসী যেজ্ঞান ও ধন্দের প্রতি অব্যাপি স্বভাবতঃ 
অধিক পক্ষপাতী, ইহা কি তদ্বিষয়ে একটি উত্তম প্রমাণ নহে? এবং 
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বাস্তবিকই কি ধর্থ ও জ্ঞান, ধনসম্পত্তি অপেক্ষা, মনুষ্যত্বের অধিক 
পরিচায়ক নহে? অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা নিশ্চিতই 
উপলব্ধি হইবে যে, এক্ষণকার কালের প্রবর্তিত জাতিভেদও ভারত- 
বাসীর এই উচ্চ ভাবেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে । 

পুর্বে বলা হইস্কাছে যে, কলিকাল সম্যক্রূপে প্রবর্তিত হইবার পর 
হইতে, ভারতবর্ষ প্রথমতঃ অভ্যন্তরগ্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের পরম্পর 
সংঘর্ণের দ্বারা বহুলরুপে অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল ; এবং পরে বিদে শীয় 
বিজাতীয়দিগের আক্রমণ অপহরণ ও আধিপত্য প্রভাবে, সহআ্াধক বর্ষ 
হইতে প্রপাড়িত হওয়াতে বর্তমান সময়ে একেবারে অগ্তঃসারশৃন্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। এই অবস্থার যে সকপপ্রকার সমাজ-বন্ধন শিথিল হইবে ইহা 
আর বিচিত্র কি? ব্রঙ্গণগণ, পুর্বে সমাজের গুরক্ষিতাবস্থায়, রাজন্তবর্গ 
ও অপর প্রজাসকলের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া, নিশ্চিন্তমনে, পুরুষানুক্রমে, 
ধ্মের জন ও থাঞ্জন এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি কর্মে সর্বদা নিযুক্ত 
থাকিতেন; অন্ত কোন ব্যবসায়ই তাহাদের ছিল না। ম্থতরাং ধর্ম ও 
জ্ঞান বিষয়ে তাহারা অনারাসে নিজে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে 
পারিতেন, এবং তাহাদিগের সংসর্ে অপর সাধারণ পোকও, ধর্ম, জ্ঞান 
ও পবিভ্রতা-বিষয়ে উন্নতি লাভ কধিতে সমর্থ হইত। বিদেশীয় বিধর্ঘমা 
রাজ-শাসন এইদেশে প্রবপ্তিত হইলে, ব্রাহ্গণের রাজা হইতে স্বীয় 
জাতিগত কর্মে সাহায্য ৪ উংসাহ পাওয়া দূরে থাকুক, বরং তৎকর্তুক 
প্রপীড়িতই হইতেন। পরস্ত সামাজিক সমস্ত ক্রিয়াকলাপ শ্রাঙ্গণদ্িগের 
সাহায্য অবগ্ঠ-প্রাঞ্থব্য হওয়ায়, রাজা দ্বারা অবজ্ঞাত হইক্নাও, ব্রাহ্মণগণ, হিন্দু 
প্রজাবর্গের আনুকূল্য লাভ করিয়া, অতি কষ্টে জীবিকা উপার্জন 
করিস্নাও, তাহাদের পূর্বপুরুষদিগের অনুমোদিত যজন, যাজন, অধ্যয়ন 


ও অধ্যাপন প্রভৃতি কার্ধ্য এযাবৎ কিঞ্খিৎপরিমাণে জাগরিত রাখিয়া" 
চি 


১২৮ ব্হ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্ধা । 


ছেন। কিন্তু উপজীবিকার অনিশ্চিততা হেতু এবং সমাজ অশাস্তি 
ও অবশ্তন্তাবী ভ্রষ্ঠাচারে পরিপূর্ণ হওয়ায়, ব্রাঙ্গণগণ তাহাদিগের পুর্ব- 
পুরুষ-নুলভ তপন্তা ও ধ্যান ধারণা হইতে, স্বতাবতঃই ্রষ্ট হইয়া 
পড়িয়াছেন; তীহারা লক্ষ্যত্রষ্ট হওগাতে তাহাদের পবিভ্রতা-সম্পাদক 
স্কারদকলেরও আর আদর নাই) এমন কি উপনয়ন-সংস্কার পধ্যন্ত 
এক্ষণে অধিকাংশ স্থলে একপ্রকার অভিনগমাত্রে পরিণত হইয়াছে । 
স্কারচাত এবং তপন্তাবিহীন হওয়াতে, তাহাদের মধ্যে পুকুষানুক্রমে 
নিহিত ব্রাঙ্গণাবীজও ভক্মাচ্ছাদিত অগ্নিবৎ নিব্বাপিতপ্রায় হইয়া আছে। 
স্থৃতরাং তাহারা এক্ষণে আর কিরূপে অপরের মানাহ্‌ থাকিতে পারেন? 
অতএব পুাহাদের মধ্যে অনেকেই, পূর্বপুরুষদিগের কর্ম ও আচার 
পরিত্যাগ করিয়া, শুদ্রজ'তীয় ব্যবসার (বেতন গ্রহণ পূর্বক চাকুরী প্রভৃতি) 
অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি ইহা অবশ্তই 
স্বীকার করিবেন যে, ধন্ম ও জ্ঞানালোচনার নিমিত্ত পৃথক্রূপে একজাতি 
এই দেশে বিদ্যমান থাকাতেই, সহঅসহঅ-বর্ষব্যাপী বিপ্লবেও, এই 
দেশের ধর্ম ও জ্ঞানগভ শান্ত্রধনকল অগ্ঠাপি একদা বিলুপ্ত এবং 
জ্ঞানালোচনা! এই দেশ হইতে “একেবারে তিরোহিত হয় নাই এবং 
এতদ্দেশবাপী সাধারণ লোকনকলও অপেক্ষাকৃত মাঙ্জিতবুদ্ধি এবং 
ধন্দপরায়ণ রহয়াছে । বস্তুতঃ, এই হীনদশারও অপর কোন জাতি এযাবৎ 
প্রকৃত মনুষ্যত্ব-বিষয়ে ইহা্দিগকে সম্যক্‌ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন 
নাই এবং স্বাভাবিক বুদ্ধিবিষয়ে ইহারা অগ্াপি পৃথিবীতে সর্বত্র স্থান 
অধিকার করিয়া আছেন। | 

কেবল ব্রাহ্মণ জাতির সম্বন্ধেই এই স্থলে অধিক বর্ণনা করা হইয়াছে। 
অপরাপর জাতি সকলের বিষয় চিন্তা করিলেও পুন্দোক্তরূপ অবস্থাই 
প্রকাশ পায়। এই জাতিবিভাগ-প্রথা যেরূপে প্রাচীনকাল হইতে 
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বিদ্কমান আছে, তন্নিমিত্ত সকলগ্রকাঁর ব্যবসায়-কর্্মই এই দেশে জাতিতে 
পরিণত হইয়াছে; কারণ, আচরিত কর্ম পূর্ব্বকাল হইতেই জাতির 
অনুমাপক ও পবর্ভক। এইজন্য ক্ষত্রিয়গণ এবং কষত্রিয়-ব্বসায়ী ভূম্যধি- 
কারিগণ, নানা প্রকার বাধাবিদ্ব সত্বেও পুরুযাহুক্রমে যথাকথঞ্চিতরূপে 
অস্ত্রবিদ্যা ধারণ ও রক্ষণ করিয়াছিলেন; কারণ তাঁহাদের অন্য বাবসায়ে 
তদ্ধপ অধিকাৰ 3 গৌরব নাই। শিল্পজীবীরাঁও পুরুষান্ুক্রমে, 
আপন আপন শ্রৌব স্বাভাবিক শিল্পকর্মসকল রক্ষা করিয়া আসিয়া- 
ছেন বলিয়া, এই সহআধিক-বৎসববাগী বিপ্রাবের পরেও, শিল্প-নৈপুণ্ের 
কর্ম ভারতবর্ষ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। অপরদিকে, এদেশে 
জাতিবিভাগের নিয়মানুসারে যুদ্ধবিদ্যাতে রাজা ও ক্ষত্রিয় জাতিরই 
বিশেষ অধিকার থাকায়, যৃদ্ধাদি কার্য উপস্থিত হইলে, এই ক্ষত্রিয়গণই 
তাহাতে বিশেষরূপে আলোড়িত হইতেন, এবং সমাজস্থ তদিতর অপর 
সকল শ্রেণার লোক যুদ্বিগ্রহাদিদ্বারা সাক্ষাৎসন্বন্ধে তদ্রপ আলোড়িত 
হইতেন না। সুতরাং, এক রাজার পর অপর রাজা, এক জাতির পর 
অপর জাতি, এই দেশ অধিকার করিয়া চলিয়৷ গিয়াছেন, তাভাদিগের 
সংগ্রামঘটা ৪ শোণিতপ্রবাহে ভারতবর্ষ সশ্রাধিক বর্ষ আপ্লীবিত হইয়াছে, 
তথাপি হিন্দসমাজ তাহা এযাবৎ সহ্য করিয়া, অতি কষ্টের সহিতও আপন 
অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে । এক্ষণে এদেশে ক্ষাত্রবীর্ধযাই 'পায় 
সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অ্ত্রবিদ্যা স্পূর্ণবূপেই লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে; পরন্ধ অপরাপর বিদ্যারও প্রভৃতপরিমাণে ত্রাস হইয়াছে 
সতা, এবং এইবূপ অবস্থায় তাহা অব্তস্তাবী; কিন্ত এতদেণীয় জাতি- 
বিভাগ হেতুই, প্রধানতঃ, অপরাপর বিদ্যা এযাবৎ একেবারে নির্ধাপ- 
প্রাপ্ত হয় নাই। ব্যবহারোপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নিমিত্ত জাতি. 
সকল পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হওয়ায়, তাহারা এতকাল 
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যাবৎ পরম্পর পরস্পরের পোষক হইয়া আসিয়াছেন; স্থতরাং ছুঃখ- 
দারিদ্রযও তত অধিকপরিমাণে এদেশকে গ্রাস করিতে পারে নাই। 
পরস্ত বর্তমান বাণিজ্য-নীতিপ্রস্থত প্রতিদ্বন্দিতা-প্রভাবে খাদ্যোপযোগী 
শহ্যসকল প্রভৃতপরিদাণে এই দেশহইতে দেশাস্তরে নীত হওয়ায়, 
এইক্ষণে কিছুকাল বাবৎ ভারতবর্ষের শন্তভাগ্ডারসকল ক্ষয় প্রাপ হইয়াছে, 
এবং অপরাপর নানাবিধ কারণে সম্প্রতি ভারতবর্ষ ছুভিক্ষের নিত্য 
আবাসভূমি হইয়া পড়িয়াছে। নিত্য ব্যবহারোপযোগী অপরাপর দ্রব্য- 
সকল ও এক্ষণে অপরাপর দেশ হইতে ভীরতবমে আনীত হইয়া, সর্ব 
ব্যাপ্ত হওয়ায়, ভারতীর তত্বদদ্রব্যব্যবসায়ী জাতিসকল একেবারে নিংস্ব 
হইয়া পড়িয়াছেন, এবং দেশস্থ কৃষিজীবিগণ হইতে তাহাবা বিশেষ কোন 
প্রকার সাহাধ্য প্রাপ্ত হইতেছেন না এবং তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই 
দুঃখ-দারিদ্র্যে নিমগ্ন হইয়াছেন । স্থতরাং এক্ষণে যে কোন বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া! কোনপ্রকারে কিঞ্চিৎ গ্রাসাচ্ছাদ্দন লাভ করিবার নিমিত্ত সকল 
শ্রেণীর লোকই সমভাবে ব্যগ্র হইয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে জাতি- 
বিভাগও এক্ষণে কেবল নামে মাত্র পরিণত হইয়াছে । 

অতএব এক্ষণকার ভারতবর্ধীয় জাতি-বিভাগ অবৈজ্ঞানিক হইলেও 
এবং ইহাতে বর্তমানকালে নানাপ্রকার দোষ থাকা দৃষ্ট হইলেও, 
ইহা যে ভারতবর্ষের পক্ষে এই পধ্যন্ত কেবল অমঙ্গলই উৎপাদন 
করিয়াছে, এইরূপ বল! যাইতে পারে না এবং এই জাতিভেদের 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া, প্রাচীন খাঁষদিগের জ্ঞানবন্তার উপর সন্দিহান হওয়াও 


যুক্তিযুক্ত নহে। * 


পাপা শশা সসটি 
সদ শীত পাশ শা শা পশশ্া্াশীপিিন। 


*. বর্তমান জাতিভেদ প্রথার দৌবসকল ক্ষালনপুর্ববক, কিরূপে বৈজ্ঞানিক 
মিয়মানুসারে সমাঅসংস্কার কর। যায়, তাহা নিরূপণ কর। এই গ্রন্থের বিষন্ন নহে। 
তবে প্রকৃতিগত গুণ ও কর্মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সমাজসংস্কর করিবার নিমিত্ত থে 
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শ্রিরিরিম রাজার ররর র্যা রারারজার রানার এটির রাকা জরে 
সকল চেষ্ট। এক্ষণে হইতেছে, তাহ! বিজ্ঞনমূলক বলিয়। স্বীকার কর! যায় না; এবং 
বিজ্ঞ।নের উপর স্থাপিত সমাজ গঠন করিতে না পারিলে, বর্তমান সমাজকে যথেচ্ছাক্রমে 
ভগ্ন করিয়। দিলেই যে দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহাও বিবেচনা 
সিদ্ধ বলির বোধ হয় ন।। বর্তমান সম।ঙ্জে অনেকপ্রক।র কুসংস্ক!র আছে, সন্দেহ নাই ; 
কিন্ত তৎসঙ্গে অনেক গুলি হুদংস্ক(রও বিদামান আছে; তদ্দার। সমাজের পবি্রত! 
এবং স্বাতন্ত্রা অনেকপরিমাণে রক্ষিত হইতেছে । বিদেশীয়ভাবের অনুকরণেচ্ছায় 
সমাজবন্ধন শিথিল করিলে, তাহ|র ফল শুভজনক হইবে বলিখ প্রতীতি হয় না) 
কারণ তাহাতে ভারতবাসীর ধর্মপ্রাণ বিনষ্ট হইয়া, সামাজিক গৌরব কেধণ 
ধনপ্র।ধান্যের টপরেই স্থাপিত হইলে বলিয়া! আশঙ্ক। করিবার স্থল দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে 
বিদেশীয় সমাজের পবিত্রত। রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে সকল পূর্বানুগত 
হকার তাহাদের আছে, তাহ। ভারশীয় সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা অতি 
অল্প; হতরা' এতদেশীর সমাজের বন্তমান ভিত্তি ভগ্ন করিলে, তাহ। শ্থীয় স্বাতন্্র 
রহিত হইব, অপবিভ্রতাপূর্ণ হইবারই সম্ভাবনা অধিক । এব প।শ্চাতা প্রদেশে সমাঞ্জ 
সকল নুনাধিক পরিমাণে নে মা বিজনীন প্রতিদ্বন্দ্িতার পরে স্থাপিত, তাহাই বে 
সর্ধবশ্রেঠ সামাজিক আদর্শ, চাহাও স্বীকার করিতে পাব যায় না। এই প্রতিদন্দিতার 
সঙ্গে সঙ্গে বিরোধ ও অশাগ্ছি সবগ্/ভ।ব'। ইহার ফল আর্থিক বিষয়েও অপেক্ষাকৃত 
অল্পসংখ্ক লোকের অতিশয় শ্রবৃদ্ধি এবং অপর সাধারণের অতাধিক দরিদ্রতা। 
পাশ্চাতানমাজের বাহ চাক চক্য তত্তংসমাজের অপেক্ষাকৃত অতি অল্পসংখাক 
লোকেরই শ্রীবৃদ্ধির পরিচায়ক । এই বাহ চাকচিকা দেখিয়। বাহিরের লোক ইহার 
আভান্তরিক পোঁচনীব অবস্থ| সহ'জ বোধগমা কবিতে পাপে না। অতএব পাশ্চাতা 
প্রদেশবাসিগণকে বর্তম।নে মভ্যুদ্ষ-সম্পনন দেখিয়।। বিশেষ বিচার ন| করিয়াই 
ভারতবাসীর পক্ষে সর্ধববিষয়ে ত।হাদিগের অন্বুকরণ করিতে প্রযাস কর! টচিত নহে। 
বিশেষতঃ ইহাও স্মরণ রা কর্ধুবা যে, পাশ্চ।তা প্রদেশে সভাতা এবং অভুদয় অতি 
অল্লকাল মাত্র প্রবন্তিত হইয়াছে । উহ। দু তিন শতনর্ষের অধিক কাল যাবৎ স্থাপিত 
হয় নাই; ইতিমধ্যেই ইহার ক্ষয়ের চিহনকল হ্ুম্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে 
আরস্ত হইয়াছে । হ্থতরাং যুগযুগাস্তর হঠতে অটল পন্সীতেব ন্যায় অবস্থিত ভারতীর 
সমাজে পক্ষে এই অল্পকালছ্বীয়ী সভাত। সর্বধ। অনুকরণীয় নহে। 
সর্দ্ঘবিষ'য় গকল মনুষোর সমত্বই পাশ্চাতা প্রদেশের বর্তমান সামাজিক ও রাজ- 
নৈতি” আদর্শ। গূর্বোলি'পত প্রতিত্বন্বতা অনেক পরিমাণে ইহ হইতে উৎপন্ন 
এবং হইতে প্রতিষিত। সকল মনুষ্যের সমান অধিকার এই কখাটি গুনিবামান্র 
অনেকেরই মনে উৎসাহ ও আনন্দ বন্ধিত হইয়। থাকে সন্দেহ নাই । যেদেশে স্থাবর 
জঙ্রম সকলের প্রতিই অনাদিকাল হইতে দমবুদ্ধির শ্রে্টতা ঘোষিত হইয়াছে, মেই 
দেশে পূর্যোজ্জ মতে অনেকে উৎসাহের সহিত গ্রহণ করবেন, ইহ। অতি স্বাভাবিক । 
গরন্ত ইহ! স্রণ রাখা কর্তব্য যে, বৈদাস্তিক সমত্ব জ্ঞানগত পারমার্ধিক সমত্ব ; ইহ। 


১৩২ ব্রহ্মবাঁদী খষি ও ত্রহ্মবিষ্া | 


শশী _ তি শশীশীীশাশী শিক পাসাপপাস্পা শর শশা পাশা াশ শা শী? পালিশ লাশ শশা পপ শাক ওজপতারসসপপসপা পপি 


ব্যবহীর [ধধয়ে সববগীবের অরধকারগত সমত্বের যোধক নহে। বেদাস্তদর্শন-ব্যাধ্যাকালে 
বৈদাস্তিক সমতৃ কি, তাহ! বিশেষরূপে বিবৃত হইবে । শন্তি'র বিভিন্বরূপ বিকাদ হইতেই 
জগৎ স্থষ্ট হইয়াছে ; বিষবৃক্ষে যে শক্তি নিহিত আছে, জগৎকর্তী অমৃতবৃক্ষে ঠিক তাহার 
বিপরীত শক্তি সংযোজিত করিয়াছেন। সুতরাং অন্তশিহিত শক্তর অন প্রতেদ 
বেতু ৩ৎফলে ভিন্ন ভিন্ন জীবের অধিকারেরও প্রভেদ এবপ্যস্তাবী। মনুষা পণ পক্ষী 
কীট পতঙ্গ সকলেরই জীবত্ববিষধে মামা আছে, সকল জীবই ঈশ্বরস্থষ্ট ; কিন্ত তন্রিমিত্ত 
সকল জীবের অপিক্ষারও সমান হইবে, ইহ! কোন বুদ্ধিমান পুরুষ স্বীকার করিবেন ন|। 
স্থৃতরাং মমুযোর মধোও শক্তিগত অনগ্ত প্রভেদ থাকাতে মনুব্যত্ব এবং অপরাপর অনেক 
বিষয়ে সকলের সাম্য থাকলেও, অধিকার-বিষয়ে কখন নকলের সাম্য হইতে পারে 
না। শক্তির প্রভেদ হেতু কণ্ধের প্রভেদ অবশ্ঠগ্তাবী। অধিকার কাণ্মরই ফল; 
স্ুঙরাং তাহারও প্রভেদ অবগ্ন্তাবী। অতএব সকল মনুষ্যের সমান অধিকার-বিষয়ক 
মতের খু'ল কোন বৈজ্ঞনিক ভিত্তি নাই: ইহা কেবল ক্ষণন্থায়ী ভাবুকতা। ও অদার 
কল্পনার উপর স্বাপিত। যে সকল দেশে দামাঞ্জিক ও রাজনৈতিক সংস্কারনকল 
অতি বহুলপ:রমাণে এই সমান অধিকার-বিষয়ক মতের উপর স্থ।(পিন, সেই সকল 
দেশেও অধিকারের সমত্ব কেবল ন।মে মাও, _কা':য্ায নহে। কার্যত অধিক শক্তিশালা 
অতি ল্প সংখ্যক পুরুষর্ত উচ্চ সধিকারমকল লাভ করেন, অপরে তাহাদের অনুব্তাঁ 
হইয়। থাকে । অতএব এই অপ্রকৃত ম.তর উপর নিভগ করিয়া কোন স্থাক্ী সম 
গঠন কর! যাইতে পরে ন1। 

ভারতবধের প্রাগীন সামাজিক আদশ জাতিভেদ । বিশেষ বিশেষ কন্দুশক্তির 
প্রতি পক্ষ করিয়া, মন্ষ্যসকলকে বিশেষ বিশেষ জাতিতে বিভত্ত কর! এবং তাহাদের 
বিশেষ পিশেষ অধিকার নির্বাচন করাই আযা খধিদশের প্রদশিত সমাজগঠনের 
উৎকৃষ্ট প্রণালী । অধিক উচ্চশপ্িশালীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, সমকক্ষের প্রতি সধ্য 
প্রেম ও মধ্যাদা, অগ্প শক্তিশালীর প্রতি দয়। ও শ্রেহ, ইহাই ভারতের সামাজিক আদশ; 
ভারতীয় সামাজিক বাবহার তছুপরেই প্রতিষ্ঠিত। শক্তি বিষয়ে অপরের সমকক্ষ ন। 
হইয়াও মিথ্যাকল্পে তাহার নহিত সমকক্ষ-বুদ্ধি পোষণ করা এবং মিধ্য/ অভিমান 
ধারণ করা ভ।রতায় সামাজিক আদর্শ নহে। 

যখন উচ্চ অধিকার সকল পরিচালনের তার অযেগ্যপুরুষে ন্যপ্ত হয়, এবং তাহার 
গ্বার্থপরত। ও অত্যাচারে অপর /লাক প্রগীড়িত হয়, তখন সমানাধিকারবিষয়ক মত 
প্রচারিত হইলে, সাধারণ লেক তদ্ারা উৎসাহিত হুইয়! অত্য।চারীকে দণ্ডিত করিত 
উত্তেজিত হইতে পারে, এবং তন্দারা অপর সময়েও কোন কোন বিষয়ে সাময্িক 
কল্যাণও সাধিভ হইতে পারে, সন্দেই নাই । কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে বৈচায় করিঙগে 
প্রতীয়মান হয় যে, এই মতটি যখার্থপক্ষে এইরূপ উত্তেজনার সময়েও মনুষাসমাক্তের 
স্বাযিতাব-বাগ্রক নহে; ইহা বস্ততঃ তৎকালেও একটি নিষেধ-সৃচক স্বাতাবিক বৃত্তির 
বিকার মাত্র । বিশেষ শক্তিমত্ত। ও যোগ্যতা দ্বার। অপর হইতে শ্রেষ্ঠ ন! হইয়!, নীতি- 


প্রথম অধ্যায়__চতুথ পাদ । ১৩৩ 


০ ০ পচ ও সি শসা পা সপ শপ পাব 





১ _:-_- স্  তিশি শশী শী শা 


রিরুদ্ধ উপাত্র অবলম্বনে অপর নক হইতে শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করা অথ।। লাহকাতে 
চেষ্ট। কর! ন্যায়সঙ্গত নহে : ইহাই দেই নিষেধহৃ5ক বৃত্তি, যাহ! শ্বভাবত; সর্দিসতু যার 
অন্তরে নিহিত আছে। অধিকন্তু মনুষ্যমাত্রেরই নুযনাবক পরিমাণে কতকগুলি সাধারণ 
শন্তি ও কতকগুলি অদাধারণ শর্কি আছে; স্থতপাং তদনুযায়া অধিকারও সকলেরই 
আছে; কোন বিশেষ ব্যক্তি যতই শর্তিশ।লী হউন, তাহার পক্ষে গপরের এ নকল 
অধকার লোপ করিতে প্রযত্ব করা অনঙ্গত; ইহাও মনুষ্যনাঞ্রের একটি খভাবক্াত 
ধারণ। | এই ধারণাটিও প্রথমোক্ত বুত্তর সহায় হইয়া, অভাংচার-দমানে মনুঘাকে 
প্রবৃত্ত করে। পরস্ত অশ্যাচ!রী পুরুষচ্ক দঙ্ডিত ও দমন করামা ত্র উক্ত বৃত্তিদ্ধঘের 
ক।ধা। সেই কাধ্য সম্পন্ত্র হইয়া গেলে, উক্ত সমানাধিকারবিষয়ক মত নমাজের সাধারণ 
লোকের আর বিশেষ কোন উপকার গাধন করিতে সমর্থ হয না। অন্য দমরেও 
স্বভ।/বতং সহ্জন পুরুষ এই মতাবলম্বী হইলে, তদ্দার। কোন কোনস্ক নে তাহার মপবের 
প্রতি মধ্যাদ-বুদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পার, সন্দেহ নাই; কিন্ত সধারনতঃ ইঠ। হ্যপ| 
প্রতিদ্বন্দ্িতারই উদ্রেক করিয়া, সমাজের ভাবশুদ্ধি ও শান্তি বিন করে। অতএব 
এই অপ্রকৃত মতকে আদশ-ম্বরূপে অবলম্বন করির, সমাজ গঠন করিতে প্রয়াস 
কর! যুক্তিনঙ্গত নহে। 

বুদ্ধিমান পুরুষ নিবিষ্টচিত্তে চি্ত1 করিলে, ইহা অবন্ত বোধগমা কৰিছে পারিবেন 
যে, বাবসায়সকল জাঠিতে বিভক্ত হইলে, গার্বজনীন প্রচিদ্ব ন্বচার হান হইর়।, 
সমাঙ্গের ভাবশুদ্ধি সাধিত হয, এবং সমাজে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শাগ্ছি ও গ্িরত্ 
প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং পুরুষানুতরমে প্রাপুবিদা। সহলে জন্ম(বধি বলকদিংগদ মনে 
স্ষন্তি প্রাপ্ত হওয়াতে ইহার ক্রমক টতৎকর্ষনাধন অপেক্ষাকুড মহন হয়। অধিক 
জাতিলকল বাধ্য হইয়া পরস্পরের পোষক হওয়তে, কোন একটি নী গণর কোন 
শ্রেণীকে একান্ত উপেক্ষার চক্ষে দৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না, এবং সমাজে ধনইবষম্য , 
ও দরিদ্রুতা তত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ন!। আপন আপন গৌরখ রক্ষার্থ প্র'তাক 
সম্প্রদার় আপন আপন শ্রেণীভুক্ত লোকের উন্নতিসাধন বিষয় বিশেষকপে বত্ুশীল 
হইতে নমর্থ হয়; এবং প্রতোক ভ্রাতীয সমাজ অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ও অল্লনংগ্যক 
লোকের মিলনে গঠিত হওয়াতে, প্রত্যেকেই আপন আপন নৈতক উন্নতিসাধন 
বিষয়েও যত্বণীল হইতে অধিক মৃষিধ। প্রাপ্ত হয়। সসাজনকল পরস্পর নিকট 
স্বীয় গৌরব রক্ষ! করিতে ম্বত।বত: যতুণীল হয়; সৃতর।ং তদ্দাএ। প্রাক সমাজের 
পবিত্রত। বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। এবপপ্রকর নানাবিধ কারণে জাতিডেদ-প্রথ। একদ| 
বঞ্জন করিয়।, কেবল প্রতিহুন্দ্িতার উপর পাশ্চাত্য প্রদেশীষ সমাজের সার সমাজ. 
স্থাপন করিতে চে্ট। কর। সঙ্গত বলির। স্বীকার কর যাঁয় ন। 

এক্ষণে সভাযুগের ন্যায় অধিকাংশ লোক সন্বগুণানুক্তস্ত নহে, এবং সাধারণতঃ 
লোকের প্রকৃতিতে তামসাংশের আধিকা থ|কিলেও এক্ষণক'রকালে প্রকৃতিগত 
প্রডেদ যে অতি অধিকপরিমাণে আছে, তাহ। অস্বীকার কর! যাইতে পারে না। 


১৩৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রল্গবিদ্ভা। 





সুতরাং আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষষেও প্রবৃত্তির প্রভেদ এক্ষণে অতিশয় অধিকণ 
সর্বদশাঁ ধষিদিগের উপদেশ অবলম্বনপূর্ঘক দেশ ও কালানুযায়িরপে প্রকৃতিগত 
গুণানুসারে আচার বাবহার বাবস্কাপিত কারয়। ক্রাতিসকলের সংহ্কারস্নাধন, এবং 
খধধিগণের প্রণোদিত উপযুক্তের গ্রহণ ও অন্ুপধুক্তের বর্জনবিধি অবলম্বনের হুবাবস্থা 
স্বাপন করিয়া, ভাবি-দোষধাগমের পরিহার চেঈট(ই, ভারতীয় সমজ-সংস্কারের প্রকৃষ্ট 
উপায় বলিয়া অনুমিত হয়। পরস্ধ তন্থিষয়ে উপযুক্তজ্ঞান ও শক্তিনম্পন্ন পুরুষ এক্ষণে 
গ্রতাক্ষীভূত হয় না । কিন্ত ইত! অবগ্ঠ দ্বীকার করিতে হইবে যে, বর্তম্ানকালে 
সামাজিক কোন কোন কুসংস্কার স্বল-বিশেষে এত অনিষ্টকর যে, তাহা অনেক 
লোকের পক্ষে অসহনীর হয়! পড়ে; সৃতরাং ম্বভাৰতঃই সমাজবদ্ধন একেবারে 
ছিন্ন করিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে। বাস্তবিক এই দেশে এইক্ষণে সকলবিধ/য়ই 
আঅতি ঘোর সময় উপস্থিত হইযাছে / কিস্তু আশার বিষয় এই যে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপর সসাজগঠন ও সংস্করর করিতে সমর্থ খধিগণ এক্ষণে পুনরার ভারতবর্ষে 
প্রতাক্ষীভূত হঈতে আরম্ভ করিযাছেন ও আরও বিশেষরূপে করিবেন বলিয়! সংবার 
পাওয়। যাইতেছে। পাশ্চাতা-পরদেশে বাহভোৌতিক-বিজ্ঞান এক্ষণে যেরূপ উন্নতি- 
প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র পৃথিবী-চওলবানী জীবের ভারতীয় প্রাচীন সনাতন 
অধাত্বব্দ/! আংশিক-পরিমাণে লাভের নিমিত্তও সময় উপযোগী হইয়াছে । ইংরেজ- 
জাতি যে ভারতব্ধধ স্াগমন করিরাছেন, সেই সুত্র অধলম্বন করিয়া, খধিগণ 
এক্ষণে ভারতকে পুনরাম অভুদ্দিত করিবেন এবং ভারতের প্রাচীনজ্ঞান পৃথিবীন্থ 
সমত্ত জাতিতে বিকীর্ণ করিবেন। তাহার লক্ষণসকলও বাহিরে অল্পে অল্পে 
স্ম্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইতে স্দাবস্ত হইয়'ছে । অতএা ভারতধাসিগণ হতোৎসাহ্‌ 
হইবেন না। আপনাদের চবির নিশ্বল করিয়1, স্বীয় শ্বীর পরিবারবর্গকে শাস্ত্রোক্ত 
স্বল্গাতীয় উচ্চ আবশে দীক্ষিত করত: কিঞ্চিতকাল ধৈর্যযাবলম্বনপূর্ববক অবস্থান করুন; 
এবং সমাচাস্থ লোকের চপ্সিত্রবলের বুদ্ধিনাধন করিয়। প্রতোক গ্রামকে যতদুর দম্ভব 
স্বপ্রতিঠ করিচে প্রযত্র ককন। আপনাদের চিরাবাধা দেবত। শীঘ্রই আপনাদের 
নিকট তাহার পবিত্র জ্ঞানালোক প্রকাশিত করিক়।, আপনাদের দুঃখ বিমোচন 
করিবেন। 


প্রথমাধ্যায়ে জাতিভেদবিচার-নামক চতুর্থপাদ সমাপ্ত | 
উদ্বোধন-নামক প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত । 
ও তৎ সং॥ 





ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ। 
ও হরি £-- 


ব্রন্মবাদী খষি ও ব্রহ্ষবিষ্যা | 
দ্বিতীয় অধ্যায়__-প্রথম পাদ । 
বিষয়-সূচনা | 
আচার্দ্য-খাষগণে র অভ্রান্তত! সম্বন্ধে আর একটি আপত্তি উপস্থিত করা 
হইয়া থাকে যে, তাহার! বাস্তবিক অভ্রান্ত শইলে, তীাহাদিগের মধ্যে 
মতবিরোধ কিরূপে সম্ভব হয়? মতভেদ থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে, 
কোন না কোন মতটি ভ্রান্ত; 'এবং যদি একজনের মত ভ্রান্ত হয়, তবে 
অপরজনের মতও ভ্রান্ত হইতে পারে; এবং কে ভ্রান্ত, কে অভ্রাস্ত, 
তাহা ঘদি আমাকেই নিৰপণ করিতে হইল, তবে আমার বুদ্ধি-বিচার 
অন্রান্ত না হইলেও, এই ভ্রান্ত বুদ্ধি-বিচারকেই আমার পরিচালক বলিয়! 
গণ্য করিতে হয়। অতএব প্রমাণবিষরে আপবাঁকোর প্রাধান্ত আর 
কিছুই থাকে না। 
এতৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, খষি-গ্রন্থদকল যেরপে প্রণীত 
হইয়াছে, তাহা বর্তমানকালে অজ্ঞাত থাকাতে, এইরূপ আপত্তি সকল 
উপস্থিত হইয়া থাকে । আমরা যেমন এক্ষণে মনে চিত্তা করিয়! বাহ! 
কিছু মীমাংসা করি, তৎসমন্তই গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া সর্বসাধারণের 
নিকট প্রকাশ করিয়া থাকি, খধিদিগের প্রণালী তদ্রপ ছিল না। 
ছান্দোগ্য ব্রাহ্গণে লিখিত আছে ১-_ 
দবিস্যয়! সাং ভ্রিয়েত ন বিগ্যামৃষরে বপেৎ।” 


১৩৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রল্মবিছ্ভা । 


বিগ্তার সহিত ব্রাহ্মণ শ্মশানগামী হইবেন, তথাপি উষর-ভূমিতে বিস্তা বপুন 
করিবেন না! ( অনবিকারী পাত্রে বিগ্ভাদান করিবেন না)। 
পুনরায় এ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে £ 
“বিদ্যা হ বৈ ব্রাঙ্গণমাজগাম তবাহমস্মি, ত্বং মাং পালয়, 
অনর্তে নানিনে নৈবমাদা, গোপাদ্ মাং শ্রেয়সে তেহমন্ীতি 
বিদ্যা ব্রাহ্গণের নিকট উপস্থিত হইব! (বলিলেন ) আমি তোমার 
( আশ্রয় গ্রহণ করিলাম )। তুমি আমাকে পালন কর। অযোগ্য এবং 
দাস্তিকপাত্রে আম'কে দ'ন করিও না । আমাকে (সাবধানে ) রক্ষা কর। 





৫ 


আম! হইতে তোমার মঙ্গলসাধিত হইবে | 
মন্ুসংহিতার ও ঠিক এই নপ ব্যবস্থা দৃষ্ট ভয়। 
দনাপুষ্টঃ কন্তচিদ্‌ য়া ন চান্তারেন পৃচ্ছতঃ | 


জানন্নপি হি মেধাবী জড়বলোক আচরেৎ ॥ ২১১৪ 
বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্তব্যং ব্রহ্গবাদিনা । 

আপদ্পি হি ঘোরায়াং নত্বেনামিরিণে বপেৎ ॥ ২১১৩ 
বিদ্যা প্রহ্গণমে তা শেবধিস্তেহশ্শি রক্ষ মাম্‌। 
অস্ুয়কায় মাং মাদা পথ! স্তাং বাধ্যবন্তমা ॥ ২।১১৪ 
যমেৰ তু শুচিং বিদ্যা নির়তং ব্রন্মচারিণম্‌। 


তশ্মৈ মাং ব্রহি বিপ্রায় নিধিপান্ধাগ্রমাদিনে ॥ ২১১৫ 
অজিজ্ঞাসিতভাবে কাহাকেও বিদ্যা উপদেশ করিবে না। কেহ (ভক্তি 
শর্ধাদি প্রশ্নধন্মন উল্লজ্বনক্রমে ) অন্যায়ভাবে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকেও 
বিদ্যা উপদেশ করিবে না। জ্ঞাত থাকিলেও মেধাবী-পুরুষ লোক- 
মধ্যে ( উক্তস্থানে  মুকের ন্তায় আচরণ করিবেন । ব্রহ্মবাদী পুরুষ বরং 
বিদ্যার নহিত শ্মশানগামী হইবেন, তথাপি ঘোর আপতকাল উপস্থিত 

ইলেও, উষর ভূমিতে বিদ্যা বপন করিবেন না । বিদ্যা ব্রাহ্মণের শিকট 


দিতীয় অধ্যায়__প্রথম পাদ-_বিষয়-সূচনা | ১৩৭ 


উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “আমি তোমার অমূল্যধন, আমাকে রক্ষা কর।, 
শরদ্ধাবিহীনব্যক্তিতে আমাকে অর্পণ করিও না, তাহ! হইলেই আমার 
শক্তি অক্ষু্ থাকিবে । ধাহাকে নিরত শুচি ও ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে, 
এবং যিনি নিধি-রক্ষকের ন্যায় সর্বদা প্রমাদবিহীন হইয়া আমাকে রক্ষা 
করিবেন, এক্সপ ব্রাহ্মণের হস্তে আমাকে প্রদান করিবে। 

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, আচাধ্যগণ এক্ষণকার লোকের 
তায় অজিজ্ঞাসিত হইয়া এবং অপাত্রে কখনও উপদেশ দিতেন না, এবং 
তাহাদের উপ:দশ সকল গিজ্ঞামিত বিষয়ের সীমা অতিক্রম করিত না, 
এবং তন্মধ্যেও জিশ্জাস্থর ধারণাশক্তির প্রত লক্ষ্য রাখিতে তাহারা 
বিস্থত হইতে না *। এবং তন্নিমিত্তই তাহাদের তত্ব-নির্বাচনবিষয়ক- 
গ্রন্থ সকলের প্রথমেই অধিকার এবং প্রশ্ন-ব্ষয় অবধারিত হইয়াছে । 
যথা, পুর্ব্-মীনাংসাদর্শনে “অথাতো ধম্মজিজ্ঞাসা” এই প্রথম হুত্রদ্ার! প্রশ্্ 
ও অধিকার মর্ধাগ্রে নিণাত হইয়াছে, এবং এ জিজ্ঞাস্যবিষয় পরিত্যাগ 
করিরা গ্রন্থে কোন বিষদ্মেণ অবতারণা করা হয় নাই, বুঝিতে হইবে। 
বেদান্তদশনেও এইরূপ “অথাতে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”” এই ত্র দ্বার! সব্বপ্রথমে 
উক্তরূপ প্রশ্ন ও অধিকার নির্ীত হইয়াছে । পাতগ্চল দশনে “অথ 
যোগান্ুশাসনম্‌” দ্বারা যোগমাত্রই যে শিষোর জি্রান্ত, এবং তাহাই 
ঘে গ্রন্থের ন্ষিন্ন, তাহা প্রথমেই গ্রন্থকার বিজ্ঞাপন করিরাছেন। এইরূপ 
সাংখ্য-দর্শনে “অথ ব্রিবিধছুঃখাত্য স্তশিবৃিরত্যন্ত পুরুধার্থ৮” ১ এই প্রথমস্থত্রে 
গ্রন্থের )জজ্ঞান্তবিষয় সর্বাগ্রে অবধারিত হ্ইন্াছে। বৈশেধষিক ও ন্তায়- 
দশনেও এই প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে। 


পাস সপ শপ স্প্পসপ শা. শি ১৮ সশশাশীশিশ এসে শশী শিট ০০ 


++ তবে শরণাগত শিষাদিগের সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না; কারণ শিষ্যগগ, 
শ্রথমেই, সদ্গুরুর শরণ লইয়া, উপযুক্ত উপদেশের নিমিত্ত তাহাদিগের নিকট 
আত্মনমর্পণ করিতেন। হুতরাং খধিগণ, তাহা দিগের আধিকার বুঝিয়া, নিজ হইতে 
তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় উপদেশসকল প্রান করিতেন। 


১৩৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্তা । 


ইহাঁও প্রদিদ্ধ আছে যে, আচার্ধ্যগণ, বি্ধার্থীদিগের অধিকার 
বিবেচনাক্র, মুখে মুখেই প্রথমে তাহাদিগের প্রশ্থান্থসারে উপদেশ প্রদান 
করিতেন। এই সকল সংক্ষিপু উপদেশ, যাহা এক্ষণে আমরা হ্ত্রাকারে 
দেখিতেছি, তাহা শিষাপরম্পরায় বহুশতাব্দীপর্য্যস্ত এইরূপে মুখে মুখেই 
উপদিষ্ট হইয়া আগিয়াছিল ; অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে, কলির প্রভাব 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, অরাজকতা প্রভৃতি বিপ্রবে দেশের শ্রী নষ্ট এবং খষি- 
দ্রগের আশ্রমসকল জনশন্ত হইয়া যায়; তশ্নিবন্ধন সর্বত্র নানাপ্রকার 
বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইলে, এ সকল উপদেশ লুপু হইয়া বাইবার আশঙ্কায়, 
্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। পরন্ধ এই সকল গন্থ অধ্যাপকগণের 
নিকটই থাকিত, বিগ্ভাথিগণ তাহার প্রতিলিপি লইরা পাঠ করিতেন ) 
সম্প্রতি ইংরাজশাসনকালেই মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে তাহা সর্ধনাধারণের 
নিকট প্রচারিত হইয়াছে । 

স্তরাং আচাধ্যদিগের এই সকল শিক্ষাগ্রণালীবিষয়ে অবধান 
করিলে ইহা! বুঝিতে পারা যাইবে বে, এইসকল তত্বগ্রন্থে পূর্ববাচার্ষ্য- 
গণের নিজের পরিজ্ঞাত সম্যক্জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার 
কোন কারণ নাই এবং শিষাদিগের অধিকারের যখন পার্থক্য আছে, 
এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়ও যখন সকলম্থলে এক নহে, তখন উপদেশের 
বিভিন্নতাও অবশ্তন্তাবী; .স্থৃতরাং এই সকল দশনে উপদেশের তারতম্য 
দেখিয়াই, খধিদিগের মতবিরোধ কল্পনা করা উচিত নহে। বাস্তবিক 
অবহিতচিত্তে তাহার্দিগের প্রদত্ত ভিন্ন ভিন্ন দর্শনোল্সিখিত উপদেশসকল 
আলোচনা করিয়া দেখিলে, তন্মধ্যে প্রক্কৃতপ্রস্তাবে কোন বিরোধ 
লক্ষিত হইবে না। অনেক স্থলে আধুনিক ধম্মসম্প্রদায়ম়কল, আপন 
আপন মতের পৌষকতা৷ করিবার নিমিত্ত অথবা ভ্রাস্তিবশতঃ; এই সকল 
দর্শনের কুব্যাখ্যাও করিস্লাছেন ; তগ্িমিত্ত অনেক আধুনিক পণ্তিতই এই 
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সকপ দর্শনোন্লিখিত উপদেশ পরম্পর বিরুষ্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। 
ইহার প্রধান কারণ এই যে, সাধনদ্বাপ্া বুদ্ধি মার্জিত না হইলে, খষি- 
গণের প্রদত্ত উপদেশ সম্যক্‌ স্বুণ্তি প্রাপ্ত হয় না। এক্ষণে খষিগণ 
আত্মগোপন করাতে, সমাজে উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে, সাধক ও 
চ্ষুম্মান লোকের সংখ্যা বিরল হইয়াছে; স্থতরাং খাহারা কেবল গ্রন্থ 
সকল অধ্যরন করিয়া পণ্ডিত ও তাকিক বলির গণ্য হইয়াছেন, তাহা 
দের ভাষ্য অথবা টাকা নানক ব্যাখ্যাসকলও পুর্বাচাধ্যদিগের গ্রন্থের 
সায়, অন্রান্ত বলিয়া বর্তমানকালে এতদ্বেণীর পণ্ডিতসমাজে আদৃত 
হইয়া থাকে ; সুতরাং এই দকল ব্যাখ্যার উপর যে কখনও দোষারোপ 
হইতে পারে, তাহা! এক্ষণকার পণ্ডিতগণ কণ্পনায়ও আনিতে পারেন না 
অথবা ইচ্ছা করেন না; ধিনি যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিন তাহার 
দোষগুণ বিচার না করিয়া, আজন্মকাল তাহারই অনুসরণ করিয়৷ থাকেন। 
ইহা শিক্ষাপ্রণালীরই দোষ,_-পগ্ডিত মহাশয়দিগের বুদ্ধিমন্তার দোষ নহে) 
কারণ তাহাদের মধ্যে অতি প্রখর-বুদ্ধি-সম্পন্ন অনেকপুরুষ বর্তমান 
আছেন। অতএব কেবল সদ্গুরুপ্রনাদে শান্ত্রসকলের গুঢ় মন্ম আমরা 
বতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তদন্থনারে, খধিদিগের উপদেশে 
বে সকল বিরোধ কান্নত হইরাছে, তাহার অসারতা প্রদশন করিতে 
প্রয়া করিব। কিন্তু পুর্ববাচাধ্যদিগের উপদেশে প্রকৃত বিরোধের অভাব- 
বিষয়ে আমাদের উক্তি বে স্বকপোলকমিত এবং কেবল তীহাদিগের 
প্রতি অন্ধবিশ্বাসূলক নহে, তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ প্রথমে দেওয়া 
আবহ্বক । 

শ্রীমস্ভাগবতে, একাদশ স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, 
উদ্ধব স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিকট জিজ্ঞাসা করিরাছিলেন যে, তত্ব- 
সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন খষিকঁক অবধারিত হইয়াছে; ইহার 


১৪০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মাবিষ্তা | 


হেতু কি? তাহাতে ভগবান্‌ তাহাকে আমাদের পূর্বোন্লিখিতমত উত্তর 
প্রদান করিয়াছিলেন। প্রশ্ন 'ও উত্তর নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল £__ 
উদ্ধব উবাচ । * 
কতি তত্বানি দেবেশ সংখ্যাতানাষিভিঃ প্রভো | 
নবৈকাদশ পঞ্চত্রী ণ্যাথ ত্বমিতি শুশ্রম ॥ 
কেচিৎ ষড়বিংশতিং  প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্‌। 
সধকে নব ষট্‌কেচি- চ্চত্বার্যেকাদশাপরে ॥ 
কেচিৎ সপ্তদশ প্রান যোড়শৈকে ত্রয়োদশ ॥ ১ 
এতাবত্বং হি সংখ্যানা মৃষয়ো যদ্বিবক্ষয়!। 
গায়স্তি পৃথগায়ুদ্ম- ন্নিদং নো বক্তমর্থসি ॥ ২ 
শ্রীভগবান্থুবাচ। 
যুক্তঞ্চ সস্তি স্বর ভাষস্তে ব্রাহ্মণ! যথা । 
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহা বদতাং কিংনু ছুর্ঘটং ॥ ৩ 
নৈতদেবং যথাখ ত্বং যদহং বদি তত্বণা । 
এবং বিবদতাং হেতৃং শক্তয়ো মে ছবতায়াঃ ॥ ৪ 


সপ পাশা প্পাশিস্ীাপাশীশি পতি পাপা ০ লাস শি? পচ সে শ্পী পীশ স্সিিি শিপ »৮ ০) 
পাশপাশি আপ পপ - এ পপ 


*. উদ্ধাব বলিলেন, হে প্রডো, হে দেবেশ! বিগ কর্তৃক তত্বসকল নান। 
প্রকারে সংখা!ত হইয়াছে ; আমি শুননযাছি তোম। কর্তৃক এ সকপ তত্ব নয়, একাদশ, 
পঞ্চও তিন, এই অষ্টাবিংশতি সংখায় মংখ্যাত হউযাছে (তন্মধ্যে কোন্‌ মতটি 
যুক্ত?) কেহ বলেন / তত্ব সকল মোট) ষড়বিংশতি সংখ্াক, কেহ বলেন সপ্ত 
সংখ্যক, ফেহ নব, কেহ ষট, কেহ চারি, অপরে একাদশ, কেহ সপ্তদশ, কেহ ষোড়শ 
এবং কেহ ভ্রয়োদশ ।১। হে আযুদ্মন! খবিগণ যে অভিপ্রায়ে তত্বসংখ্যা এইরূপ 
বিসদৃশবূপে বর্ণন| করিয়াছেন, আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাহা আাদিগ্ণের নিকট 
ঘর্ণন। করুন 1২1 

শ্রভগবান্‌ বলিলেন, ব্রক্ষজ্ঞ ধবিগণ বাহ বাহ! বলিঘাছেন, তৎনমন্তই সঙ্গত; 
তংসকলের মধ্যে সামগ্রতি আছে; বস্বতং কোন বিরোধ নাই। আমার মায়! 
অবলম্বন করিয়া যিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিছুই অন্শ্রভ নহে ।৩। তুমি 
যেন্ধপ বলিতেছ, ইহ! এইরূপ নহে ; কিন্ত আমি যাহ। বলিতেছি, ইহ তদ্প,_ 
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যাসাং ব্যতিকরাদাসীদ্‌ বিকল্পো বদতাং পদম্‌। 
প্রাপ্তে শমদমেহপ্যেতি বাদস্তমন্শাম্যতি ॥ ৫ 
পরস্পরান্ প্রবেশাৎ তত্বানাং পুরুষর্ষভ। 
পৌর্বাপর্ধযপ্রসংখ্যানং যথাবক্ত,বিবক্ষিতম্‌ ॥ ৬ 
একা্মিন্নপি দৃশ্তাস্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ। 
পূর্ববন্মিন্‌ বা পরম্মিন বা তত্বে তত্বানি সর্বশঃ ॥ ৭ 
পৌর্বাপর্বামতোহ্মীযাং 'প্রসংখ্যানমভীগ্নতাম্‌। 

যথা বিবিক্তং ষদ্বজ্ত/ং গৃহীমো ঘুক্তিসম্তবাৎ ॥ ৮ 
অনাগ্যবিস্ঠাযুক্তস্থয পুরুষস্তাত্মবেদনম্। 

স্তো ন সম্ভবেদস্ স্তত্বজ্ঞো জ্ঞানদোভবেৎ ॥ ৯ 


সপ স্পাী 





০ পা শী শশা শাশীশীশীপী তস্ছি 


কেবল এই প্রকার বিবাদকারী লোকদিগের পক্ষে আমার ছুরতিক্রমা অবিদ্যাদি শক্তিই 
প্রয়েজক বলিয়। জানিবে। (অর্থাৎ বিাদকাপিগণ অবিদ্যাধীন হৃতরাং ভ্রান্ত )181 
সেই সকল শক্তির ব্যতিক্রম হেতু, বাধিগ-পর বিবাদকারণ ভেদ উপস্থিত হয়; 
তাহার। শম ও দমঞ্তণ প্রাণ্ড হইলে, এ ভেদ তিরোহিত হয়। এবং লিবাদেরও 
উপশম হয় 1৫। হে পুরুষশ্রে্ঠ ? তত্ব সকল পরম্পর পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট 
থাকার, বন্ত। গধিগ:শর বিবক্ষ। অনুসারে, তত্ব নকলের পৌর্বধাপর্া ও সংখ্যাবিষন্ে 
ইতরবিশেষ ভইয়াছে (অর্থাৎ খবিদিগের বিবক্ষা, যাহ! শ্রোভার প্সিজ্ঞাসা ও অধি- 
কারের উপর নির্ভর করে, তদনুসারে কখনও পরবত্তা তত্ব (কাধ্য) তৎপূর্ধবব্তী 
তন্বে (কারণে) অনুপ্রবিষ্ট থাকায়, এ কার্যারপ তত্বকে পৃথকৃবপে ন! দেখাইয়া, 
পূর্ববর্তী কারণতত্বের মধো তাহারা ভূত্ত করিয়াছেন, এবং কখনও বা কাধো- 
কারণের অনুপ্রবেশ হেতু তথ্বিপরীতও করিয়াছেন; হদ্ধেতু তাখ্বর সংখাগণন। ও 
পৌর্বধাপধ্য নির্দেববিষর়ে ইতর বিশেষ হইয়াছে )1৬। (তাঁহাদিগের উপদেশ সকল 
মনোনিবেশপুর্বক আলোচনা করিলেই )দেখ। যায় যে, সদবত্রেই পূর্ববস্থিত ( কারণ ) 
বা পরস্থিত (কার্ধা) তথ্বে তদিতর তত্বের সন্িবেশ হইয়াছে ।৭। অতএব, স্ব. 
সকলের পৌর্ববাপর্যা ও সংখ্যা! যেরাপ উপহার! প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমন্তই আমগ! 
প্রস্তুত বলিয়া! গ্রহণ করি, কার”? নকলই যুক্তিযুক্ত হয় 1৮ অনাদিঅবিদ্যাবুক্ত 
পুরুষের শ্বতঃ আত্মজ্ঞ।নের উদয় হয় না। অতখব অন্ত (যিনি আর্বদ্যাপাঁপ হইতে 
মুক্ত তিনি) তাহাদিগের সম্বন্ধে জ্ঞানদাত। গুরু হয়েন ( অতএব জ্ঞানদাত1 আচার্া- 
গরুকে অবিদ]-বিরহিত, অত্রাস্ত বলি! জানিবে) 1৯। 


১৪২ ্রন্মবাদী খষি ও ব্রন্মাবিদ্া। 


বর্তমান কালের পগ্ডিতগণ মহধিকপিল-প্রণীত সাংখ্যস্ুত্র ও ম্হধি 
বেদব্যাস-প্রণীত ব্রঙ্গস্থত্রের উপদেশের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিকতম 
বিরোধ থাকা কল্পনা করিয়া থাকেন। পরস্ত মহধি বেদব্যাস স্বপ্রণীত 
শ্রীমস্তগবদগীতায় স্পষ্টাক্ষরে মহধি কপিলদেবরে সিদ্ধদিগের মধ্যে সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ ভগবছুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন । শ্ীমদ্তগবদগীতায় দশম- 
স্কন্ধে মহধি বেদব্যাস বলিয়াছেন বে, ভগবান্‌ অজ্জুনকে তাহার প্রধানতম 
দিব্যবিভূতি সকল বর্ণনা করিতে গিয়া ২৬ সংখ্যক শ্লোকে বলিয়াছেন যে, 
“সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ”, অর্থাৎ সিদ্ধদ্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে কপিলমুনি, 
তিনি তাহারই স্বরূপ। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্ধ্য নিজরৃত গীতাভাষো এই 
শ্লোকের এই পাদের ব্যাখ্যা 'এইরূপ করিয়াছেন__“সিদ্ধানাং জন্মনৈব 
ধশ্বজ্ঞানবৈরাগ্ষ্বধ্যাতিশয়ং প্রাপ্তানাং কপিলো মুনি: (অর্থাৎ জন্মাবধি 
বাহার! ধ্্ন জ্ঞান বৈরাগ্য ও অলৌকিক প্রশ্ব্য-সম্পন্ন তাহাদিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ কপিল মুনি আমারই প্রকাশমুত্তি)। গীতার শ্রীধরস্বামিকৃত 
টীকারও এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, বথা £-_সিদ্ধানাং উৎপত্তিতঃ 
এবাধিগতপরণঘার্থতত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো মুনিরম্মি”” অর্থাৎ জন্মাবধি 
পরমার্থতব্ববেতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে কপিলমুনি তিনি আমারই স্বরূপ । 
ীমস্ভাগবতসংহিতায়. তৃতীয় স্কন্ধে, চতুর্ধিংশতি অধ্যায়ে, ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ 
শ্লোকে এবং ১৮শ হইতে ১৯শ শ্রোকে, এবং পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ের 
প্রথম তিন শ্নোকে মহধিকপিলকে সাক্ষাৎ ভগবদবতার বলিয়া বেদব্যাস 
বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তছুপদিষ্টসাংখ্যজ্ঞান তৎপরবর্তী অধ্যায় সকলে 
অতি বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীমদ্তগবদগীতার প্রামাণিকত্ব সর্বব- 
বাদিসম্মত, এবং মহধি কপিলোপদিষ্ট সাংখ্যশান্ত্রের মুখ্য উপদেশসকল 
প্রীমপ্তগবদ্গীতায় ভগবদ্বাক্যরূপে সংগৃহীত ভ্ইয়াছে। মহধি বেদব্যাসপ্রণীত 
অন্থান্ত গ্রচ্থেও মহধষি কপিলদেব ও তত্প্রদত্ত উপদেশ সকলের এইন্ধপ 


দ্বিতীয় অধ্যায়__প্রথম পাদ-_বিষয়-সৃচনা। ১৪৩ 


মর্যাদা ও গৌরব দেখিতে পাওয়া যায় *। কেবল মহধি বেদব্যাস 
নহেন, অপরাপর খষিগণ, ধাহারা বৈদাস্তিক ঈশ্বরবাদী তাহারাও, মহতি 
কপিলকে সাক্ষাৎ ভগবদবতার বলির উল্লেখ করিয়াছেন । যথা, মহধি 
রান্মীকি ততৎকৃত রামায়ণের আদিকাণ্ডের চত্বারিংশৎ সর্গে পঞ্চবিংশতি 
শ্লোকে বলিয়াছেন 2-- 

তে তু সর্কে মহাত্বানে। ভীমবেগা মহাবলাঃ। 

দদৃণ্ডঃ কাপিলং তত্র বান্থদেবং সনাতনম্‌ ॥ 

(কাপিলং কপলজপধারিণমিত্যর্থ: ) 


অলমতিবিস্তরেণ, শ্রুতি স্বয়ং কপিলদেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন £-- 
“খষিং প্রহ্ুতং কপিলং বস্তমগ্রে জ্ঞানৈবিভন্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেত” 
( শ্বেতাশ্বতর, চতুর্থ অধ্যায় ২য় শ্লোক )। 

এই সকল পধ্যালো5না করিলে, ইহ! নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হয় যে, 
র্বস্থ্রপ্রণেতা মহষি বেদব্যাস কখনই ভগবান্‌ কপিলদেবকে অতত্বজ্ঞ বলিয়া 
মনে করেন নাই, এবং তাহার প্রদত্ত উপদবেশসকল ভ্রান্ত বলিয়া বোধ 
করেন নাই। ন্তবপ্রণীত ত্রহ্নস্ত্র ও শ্রীমদ্তগব্দীতার অস্তনিহিত উপদেশের 
সহিত যদ্দি মহষি কপিল প্রদত্ত উপদেশের প্রকৃত বিরোধ থাকিত, তবে 
বেদব্যান কখনই কপিলদেবকে অবিগ্ভাবিরহিত ভগবদবতার বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিতেন না, এবং ততপ্রদত্ত উপদেশ সকল যথার্থ বলিয়া নিজ 
প্রণীত গ্রন্থে আদরপুর্ব্বক গ্রহণ করিতেন না। সুতরাং ইহা স্বীকার 
করিতেই হইবে যে, ব্যাস ও কপিলের প্রদত্ত উপদেশের মধ্যে প্ররুত- 





* যথা-যোগহ্ত্র ভাবষ্যে ভব্কার একম্থলে লিখিগ্নাছেন, “'আদিবিদ্বান্‌ নির্দাণ- 
চিত্তমধিষ্টায় কারুণ।াৎ পগবান্‌ মহযিরাহরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তস্ত্রং প্রোবাচ” এবং 
মহাভারতের শাস্তিপর্ধবের মোক্ষধর্্মপর্বধ্যায়সকলে কপিলোক্ত সাংখ্/জ্ঞ।ন বেদব্যাস স্বয়ং 
মোক্ষ প্রদ বলিয়। বর্ণন। করিয়া:ছন ॥ 


১৩ 


১৪৪ ব্রন্মবাদী ধষি ও ব্রহ্মবিষ্া | 


প্রস্তাবে কোন বিরোধ নাই এবং যদ্দি কেহ বিরোধ খাক1 বোধ 
করেন, তবে বলিতে হইবে যে, তিনি তীহাদ্িগের উপদেশের বথার্থমন্ম্ 
গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। 

পরন্ত এইরূপ মীমাংসা আপাততঃ সমীচীন বলিয়া অনুমিত হইলেও, 
বাস্তবিক কপিলস্ত্রের (সাংখ্য-দর্শনের ) উপদেশের সহিত ব্রহ্হত্রের 
( বেদান্ত-দরশশনের ) উপদেশের সামঞ্জস্য দেখাইতে না পারিলে, সকলের 
মনের সন্দেহ সম্যক্‌ দূর হইবে না) কারণ, সচরাচর আধুনিক পণ্ডিত- 
সমাজের এই ধারণা যে, কপিলপ্রণীত সাংখাস্ুত্র ঈখরসম্বদ্ধে নাস্তিকবাদ 
স্থাপন করিয়াছেন, এবং বেদব্যাসপ্রণীত ্রন্গস্ত্রে তদ্িপরীত মত স্থাপিত 
কর! হইয়াছে। সংংখ্য-দর্শনে পুরুষবহুত্ব স্বীকৃত আছে, বেদাস্তদর্শনে 
তদ্িপরীত মত স্থাপিত হইয়াছে । সাংখাদশনে জগতের সত্যতা স্বীকার 
কর? হইয়াছে, বেদাস্তদর্শনে অসত্যতা প্রতিপাদিত হইক্াছে। ইত্যাদি 
আরও নানাপ্রকার বিরোধ আছে। বৈশেষিক ও মীমাংস! প্রভৃতি 
দর্শনসকলের মতও এইরূপ অনৈক্যপুর্ণ "ও বিরোধী । এই সকল 
অত্যন্তবিরুদ্ধমতের সামঞ্জস্য কি প্রকারে সম্ভব? সুতরাং কেবল বাহ্‌ 
প্রমাণদারা কপিল ও ব্যাসের এঁকমত্য থাকিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, 
বেদান্ত ও সাংখ্যদ্শনের বিরোধাভাবের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করা সুকঠিন 
হইয়া পড়ে। কার্যাতঃ দর্শননকলের মতের সামগ্রস্ত থাকা প্রদর্শন 
করিতে হইবে। আরও দ্রেখা যায় যে, ভারতবর্ণে শাক্ত, শৈব, গাণপত্য 
বৈষ্ণব ইত্যাদি নানা প্রকার পরস্পর বিকুদ্ধমতাবলম্বী সাধকশ্রেণী বর্তমান 
আছে। এই সকল বিরুদ্ধমত খধিদিগের দ্বারাই প্রবস্তিত ও অনুমোদিত 
হইয়াছে সুতরাং তাহাদের মতের সামগ্রন্ত কিরূপে হইতে পারে ? 

কিন্ত সাংখ্যস্ত্র ও ব্রঙ্মস্ত্রের একটু বিস্তৃতমালোচনা না করিলে, 
তল্লিখিত উপদেেশসকলের প্রক্কত মর্ম কি, তাহা অবধারণ করা যায় না, 
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এবং তাহা না করিলে বিরোধ-ভঞ্জন এবং সামঞ্জস্ত-স্থাপনও অসম্ভব। 
সুতরাং তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপেই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া! 
যাইবে। পরস্ত এইসকল দর্শনের উপদেশবিষয়ে যে অধিকারভেদ 
আছে, তাহাই প্রথমে এক্ষণে প্রদর্শিত হইবে। 


ইতি দ্বিতীর়াধ্যায়ে বিষয়-হুচনা-নামক 
প্রথম পাদঃ সমাপ্তঃ। 
ও তত সং॥ 





ও শ্রীশ্রাগুরবে নমঃ । 
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ | গুহরি; শু ॥ 


ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রন্মবিচ্যা | 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_দ্বিতীয় পাদ । 
অধিকারিভেদ ও ভারতীয় ধন্ম-সম্প্রদায়সকলের ভেদ- 
রহস্য-বর্ণনা | 


পূর্ব্বে বল! হইয়াছে যে, জিজ্ঞাসার ও জিজ্ঞাস্ুব্যক্তির অধিকার ভেদে 
বক্তা খধিগণের উপদেশের পার্থক্য হইয়াছে। জিজ্ঞান্ত বিষয়ের প্রভেদ 
হইলে যে, উপদেশের তারতম্য হইবে, ইহা সহজেই সকলের বোধগম্য 
হয়। জিজ্ঞাম্থগণের অধিকারবিষয়ে বৈষম্য থাকিলে যে, উপদেশের 
তারতম্য হইবে, তাহাও কিঞ্চিৎ অবধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 
একই প্রশ্ন বালক ও প্রবীণ ব্যক্তির অন্তরে উদিত হইতে পারে এবং 
উভয়েই তদ্বিষয়ে আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; কিন্ত প্রশ্ন এক 
হইলেও স্ুবিজ্ঞ আচার্য কখনই উভয়কে একই প্রকারে তংসম্বন্ধে 
উপদেশ প্রদান করেন না ; কারণ বালকের ধারণাশক্তি ও প্রবীণ ব্যক্তির 
ধারণাশক্তি সমান নহে? সুতরাং বাহার মতটুকু ধারণা হইবে, 
আচার্য তাহাকে ভতটুকুই উপদেশ করিয়া থাকেন। আচাধ্যগণ 
অধিকারীকে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন; পরস্ত শিষ্যদিগের প্রকৃতি বিবেচনার, প্রথমতঃ, তাহারা 
কে কোন্‌ প্রকার শান্সে অধিকারী. তাহা নিরূপণ করিয়া, তৎপরে 
উত্তমাদিভেদে তন্মধ্যে উপদেশের তারতম্য করিয়াছেন। এই অধিকারভেদ 
বুঝিবার নিমিত্ত তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা প্রয়োজন। 

আচাধ্যগণ সাধারণ মন্গষ্যশ্রেণীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, 
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যথ] £__বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, এবং মুক্ত-পুরুষ। দেহেতে আত্মবুদ্ধিযুক্ত, 
স্থতরাং ইন্দ্রিয়ব্যাপারে যে সুখ উপজাত হয়, তৎ্প্রতি বাসনাযুক্ত, যে 
ব্যক্তি, তিনি বদ্ধ বলিয়া পরিগণিত । এই দেহাত্মবুদ্ধি ও তাহাহইতে 
সম্তৃত বাঁসনাশক্তিকেই সাধারণতঃ অবিগ্ভা বলিয়া খষিগণ বর্ণনা 
করিয়াছেন। “এই অবিগ্ভাদ্ধারা আবদ্ধ এই অর্থে; সাধারণতঃ বদ্ধ শব্ধ 
ব্যবহৃত হয়। জন্ম, জরা, মৃত্যু প্র্তি জীবের অবশ্স্তাবী গতি পর্য্যা- 
লোচনা করিয়া, যিনি সংসারকে ছুঃখময় বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, 
এবং ইন্দিয়ব্যাপারজনিত সখ ও সাংসারিক সমৃদ্ধি অকিঞ্চিতকর ও অস্থায়ী 
বলিয়া যিনি ততপ্রতি অনাস্থাবান্‌ ও অনাদরধুক্ত হইয়াছেন, এবং দুঃখের 
আক্রমণ হইতে কিবপে আপনাকে চিরদিনের নিমিত্ত মুক্ত করিবেন, 
স্বভাবতঃ ষাহার অন্তরে এইরূপ বিচার স্থায়িবৃত্তিপে পরিণত হুইয়াছে, 
এবং যিনি, সদ্গুরুর উপদেশদ্বারা আত্মাকে দেহহইতে পৃথক বলিয়া 
অবগত হইয়া, দেহাত্ববুদ্ধি বর্জন করিতে যত্রশীল হইয়াছেন, তিনি 
“মুমুক্ষু”। একমাত্র ঈশ্বরই এই সমগ্র জগতের নিয়স্তা, বিধাতা ও 
প্রভু ঃ জীব স্বভাবতঃ তাঁহার অধীন ও দাস এবং স্বাতন্রশূন্ট ; এইরূপ 
প্রতীতি যাহার উপজাত হইরাছে, স্থতরাং আপনার স্ুখছুঃথের প্রতি 
লক্ষ্যশূন্ত হইয়া, যিনি অভিমানাত্মক অবিগ্ঠাকে বর্জন করিতে শ্বভাবতঃ 
প্রয়াসী হইয়াছেন এবং ভগবং-স্বরূপ-চিন্তনে ধাহার চিত্ত স্বভাবতঃ আকুষ্ট 
হইয়াছে, তিনিও “নুমুক্ষু”*” বলিয়া গণ্য হয়েন ; পরন্ত তিনি “ভক্ত”, 
নামেই বিশেষরূপে পরিচিত । এবং ধাহারা চিরকালের নিমিত্ত সম্পূর্ণ- 
রূপে সর্বপ্রকার দেহাত্মবুদ্ধি-বিবজ্জিত হইয়াছেন, পরমাত্মস্বূপ ধাহাদের 
নিকট প্রকাশিত হইম্লাছে, সুতরাং যাহারা সর্বদা পরমপুরুষ পরমাত্মাতে 
প্রতিষ্ঠিত, ধাহাদিগের জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্তব্য বিষয়ের কিছুমাত্র অবশিষ্ট 
নাই, তাহারাই "মুক্ত-পুরুষ” নামে অভিহিত হয়েন। 


১৪৮ ব্রঙ্মবাদী ঝষি ও ব্রল্মবিদ্ভা | 


বদ্ধজীবকে :খধিগণ সাধারণভাবে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, 
বন্ধলীব। যথা,প্রাকতমনুযষ্য ও কন্মী অথবা কর্মমার্গী। যে 
মনুষ্য শ্রুতির অন্ুবর্তী নহেন, নিজ বুদ্ধিকে অধিনায়ক করিয়া, ধিনি অপর 
 প্রারুতজীবের ন্যায় জীবনযাপন করেন, তিনি “প্রাকৃত মনুষ্য” বলিয়া 
পরিগণিত হয়েন। আর ধাহারা ইহ ও পরকালে অথবা উভয়কালে নিজের 
অথবা অপরের নিমিত্ত কোন না কোনপ্রকার স্থখ ইচ্ছা করেন, অথচ 
তাহ! লাভের নিমিত্ত নিজের শিক্ষিত অথবা! অশিক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বীয় 
আচরিত কর্মের নিয়ামক করেন না; পরন্ত সর্বধতোভাবে আপনাকে 
বেদ ও বেদমূলক-স্বৃতির ব্যবস্থা সকলের অধীন করিয়া, বুদ্ধিপূর্ব্বক 
সমুদ্রায় আচরণীয় কর্মে প্রবৃত্ত হয়েন এবং বেদোক্ত কর্মমসকল আচরণ 
করিয়া, ইহকালে বাঞ্চিত স্থখ-সমৃদ্ধি, বিশেষতঃ পরকালে স্বর্ণা স্থথময় 
লোক সকল, লাভ করিতে প্রয়াসী হয়েন, তাহারা! কর্মী অথবা কর্মমার্গী 
বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। “কন্ম্শব্ধ শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্র-বিহিত-কর্মব 
অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ধর্্শন্দও সচরাচর এই অর্থেই অনেবস্থলে 
প্রযুক্ত হইয়াছে) বাহারা এইরূপে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, 
তাহারা “কর্মী” সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
বেদ প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত) জ্ঞান-কাণ্ড ও কর্্ম-কাণ্ড। 
জ্ঞান-কাণ্ডকে উপনিষৎ শব্ধ দ্বারা ধিশেষরূপে আখ্যাত করা হইয়াছে ; 
সকাম-উপাদনা-অংশ কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হয়। এই 
কর্মকাণ্ডে ইহ ও পরকালে কাম্যবস্তলাভ ও স্বর্গাদিফলোপযোগী যজ্ঞ, 
দান, ব্রত, তপন্তা ইত্যাদি ক্রিয়াসকলের বিশেষরূপে বিস্তার করা 
হইয়াছে। এই সকল ক্রিয়া বেদোক্তবিধি-অনুসারে কৃত হইলে, 
তছুল্লিখিত ফলসকল উৎপাদন করিতে সম্যক সমর্থ। সংসারে অধি- 
কাংশ লোক এইসকল ফলই লাভ করিবার নিমিত্ত লালাফ়িত ১ 
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স্থতরাং বেদের কর্ম্রকাণ্ডেই সাধারণতঃ ভারতবর্ষায় চতুর্কর্ণের লোকের 
অধিকার। অতএব বেদ বলিতে সাধারণতঃ বেদের কর্মকাগণ্তকেই 
বুঝা যায়। বেদোক্ত ক্রিগ্না-প্রণালী স্থতি-শান্ত্রে বিশেষদপে কোন 
কোন অংশে বিস্তার করা হইয়াছে। যাহারা বেদ ও স্থৃতির অন্ুদরণ 
করিয়া, জীবনের সমস্ত কর্ম সকামভাবে নির্ব্বাহ করেন, তাহারাই কর্ম 
অথবা কর্মমাগী শব্দের বাচ্য। 

কিন্তু ক্রিয়াক্রাণ্ডে মনোনিবেশ করাইয়া, তৎফলের প্রতি আসক্তি 
দৃ়ীভূত করা, বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। বেদোল্লিখিত সদাচার ও 
ব্রত তপস্তা যাগ যজ্ঞ প্রভৃতিদ্বারা চিত্তের ক্রমশঃ মোহাত্মক তমঃ ও 
বাসনাত্মক রজোবৃন্তিকলের ক্ষীণতা জন্মিতে থাকে এবং জ্ঞানাত্মক 
সত্ববৃত্বিসকলের উদয় ও বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে চিত্ববৃত্তি- 
সকল শুদ্ধিলাঁভ করিতে থাকিলে, বিষয়-ভোগেচ্ছ! ক্ষীণ হইয়া যায়) 
স্থুতরাং মনুষ্য সহজে মোক্ষলাভের নিমিত্ত উংস্থক হইতে থাকে। 
অপরন্ত স্বেচ্ছাচারিতা-বিবঞ্জিত হইয়া, গুরূপদেশ ও শাস্ত্রের বিধি 
অনুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেই, ননুষ্যের 
অহংবৃত্তি, যাহা প্রধানতঃ তাহার মুক্তির বিঘাতক, তাহার বহুলপারমাণে 
হাস হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিরসং্যম-বিষয়েও ক্ষমতা বহুল-পরিমাণে সংবদ্ধিত 
হয়) স্থতরাং মনুষ্যের মুক্তিলাভের উপযুক্তৃতা ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে থাকে। 
অধিকন্ত বেদোক্ত বিহিত কর্ম সকলের সুখপ্রদ ফল অবশ্যস্তাবী এবং 
কা্যতঃও ইহ্জীবনেই তাহ! প্রতক্ষীভৃত হয় সত্য ) কিন্ত এইসকল ফল 
যে অনিত্য, এবং মোক্ষানন্দ যে তদপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ, তাছাও 
বেদেই উল্লিখিত আছে; সুতরাং চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদিত হইলে, বেদোক্ত 
সকল বাক্যদ্ারা স্বতাবতঃই মন্ুয্যের মনঃ মোক্ষের নিমিত্ত ব্যাকুল 
হয় এবং বৈদিক মন্ত্র ও ক্রিয়াদ্বারা যেসকল দেবদেবীর আরাধনা 


১৫০ ব্রন্মবাদী খষে ও ব্রহ্মবিদ্া | 


সম্পাদিত হয়, সেই সকল দেব দেবীও পরমেশ্বরের অঙ্গীভৃত অংশমাত্র 
বলিয়া বেদবাক্যে প্রকাশ থাকা দেখিয়া, সেই সর্কেশ্বরের আরাধনার 
নিমিত্ত শুদ্ধচিত্ত মন্থুষ্যের বৃত্তি স্বভাবতঃ ধাবিত হয়। এইরূপে মনগষ্যকে 
অবশেষে মুমুক্ষু করাই বেদের কর্মকাণ্ডের চরম উদ্দেশ্য । শ্রীমদ্ভাগবত 
গ্রন্থের একাদশ স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্‌ শ্রীরুঞ্ণ স্বয়ং উদ্ধবকে 
এই বিষয় স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। * 

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং, ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্। 

শ্রেয়ো বিবক্ষয়া প্রোক্তা যথা ভৈষজ্যরোচনম্‌ ॥ ২৩ 

উৎপত্যৈব হি কামেবু  প্রাণেবু স্বজনেযু চ। 

আসক্তমনসো মত্ত্যা আত্মনোহনর্থহেতুষু ॥ ২৪ 

ন তানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বুজিনাধ্বনি | 

কথং যুগ্জ্যৎ পুনস্তেষু তাংস্থমো বিশতো বুধঃ ॥ ২৫ 

বেদে বে সকল ফলশ্রুতি উল্লেখ আছে, তাহাই জীবের পরম শ্রেয়ঃ 
বলিয়া প্রদর্শন করা বেদের উদ্দেশ্য নহে। ইহা মোক্ষধর্ম্মে রুচি 
জন্মাইবার নিমিত্ত মাত্র। পরঘ শ্রেয়ঃ যে মোক্ষ, তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই 
এই সকল উক্ত হইয়াছে। যেমন চিকিৎসকের! রোগীর প্রীতি জন্মাইবার 
নিমিত্ত ওষধের সহিত সুরস বস্ত মিশ্রিত করে, কিন্তু সরস বস্তু খাওয়াইয়া 
প্রীতি জন্মানই তাহার উদ্দেশ্য নহে, তদ্রপ ্বর্গাদি ফল দেওয়াই বেদের 
উদ্দেশ্য নহে, পরন্ত মোক্ষাভিমুখ করাই উদ্দেশ্য । জীবসকল স্বীয় উৎপত্তির 
সহিত স্বভাবতঃ আঘু এবং পুভ্রকলত্রাদি স্বজন, যাহা! তাহার 
স্বীয় অনর্থের হেতু, ততপ্রতি আসক্তি-সম্পন্ন হয়। (২৪) স্বীয় ষথার্থ 
স্বার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, ছুঃখমার্গে তাসমান, অন্ধতমে নিপতিত এই সকল 





* অপরাপর গ্রন্থেও সুম্পষ্টক্ূপে ইহাই উক্ত আছে। 


দ্বিতীয় অধ্যায়--দ্বিতীয় পাদ--অধিকারিভেদ। ১৫১ 


পুরুষ বেরমার্গাধীন হইলে, সর্বজ্ঞ বেদ পুনরায় তাহাদিগকে কি নিথিত্ত 
পূর্বোক্ত কাম্যবিষয় সকলে নিয়োজিত করিবেন? (২৫) 
এইক্ষণে মুমুক্ষুদিগের বিশেষ শ্রেণী-বিভাগ উক্ত হইতেছে £-- 

বিহিত কর্ধানুষ্ঠায়ী ফলাকাজ্জী ব্যক্তিকে যেমন “কর্মী” বলা যায়, 
ুমুক্ষু ব্যক্তিকে তদ্রুপ “যোগী” বলা যায়। কর্মী ও যোগী এই ছুয়ের 
আভ্যন্তরিক প্রভেদ বিশেষরপে বোধগম্য করা 
প্রথমে প্রয়োজন। ইন্দ্িয়গণের বাহাবিষয়ের সহিত 
সম্বন্ধবশতঃ সুথ অথবা দুঃখরূপ ফল উপজাত হয়; এই সুখছুঃখরূপ 
ফলকে জীবের সম্বন্ধে “ভোগ” শব্দ দ্বারা দাশনিকপগ্ডিতের। আখ্যাত 
করিয়াছেন। স্ুখরূপ ভোগের প্রতি সাধারণতঃ চিত্তের অন্থুকুল 
প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং ছুঃখরূপ ভোগের পরিহারার্থ সাধারণতঃ 
চিত্তের প্রতিকূল প্রবত্তি হইয়া থাকে । কিরূপে বাঞ্চিত সুখ লাভ 
করা বায় এখং ছুঃখ পরিহার করা বায়, তদ্বিষর়ের প্রণালী বেদের 
কর্মকাণ্ডে উক্ত হইয়াছে, তাহা পুর্বে বলা হইয়াছে। এই বৈদিক 
প্রণালী (মার্গ) ধাহারা অবণশ্বন করিয়া, অভিমত উত্ক্ ভোগলাভ 
করিতে প্রত্ুত্ত হয়েন, তাহাদিগকে পপ্রবুর্ভি-মার্গী” বলা হয়। তাহাদের 
চিত্তের প্রবৃত্তি সকল বহিঃস্থ বিবয়ের প্রতি ধাবিত হয়; সুতরাং প্রবৃত্তি- 
মার্ের লোকসকল বহিম্মখী লোক। পরস্থ ধাহারা স্বীয় ইন্দ্িয়সকলের 
ভোগ্য বিষয়ে স্বভাবতঃ আংশিক অথবা সম্যক্রূপে বিগততৃষ্ণ হইয়াছেন, 
এবং ধাহাদের চিত্তের বৃত্তিসকল বহিঃস্থ ভোগোপযোগী বিষয়ের প্রতি 
ধাবিত না হইয়া, আত্মবিচার বা পরব্রঙ্গোপানার দিকে স্বভাবতঃ; ধাবিত 
হইয়াছে, অতএব ধাহাঁরা সর্ধতন্বজ্ঞ খধিদিগের প্রদর্শিত উপদেশসকল 
প্রতিপালন করিয়া, চিত্তের বহিম্মথীন বৃত্তিপকলকে সম্যকৃর্ূপে নিরোধ 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, এবং আত্মতন্ব অথবা পরব্রহ্দের সাক্ষাৎকার 


মুমুক্ষু। 


১৫২ ব্রদ্ধবাদী খষি ও ব্রহ্গবিষ্ভা | 


লাভ করিতে যত্বপরায়ণ হইয়াছেন, তাহাদিগকে *নিবৃত্তি-মার্গী'” বলা 
যায়। অতএব ““কম্মিগণ*” প্রবৃত্িমার্গের লোক, এবং মুমুক্ষুগণ 
নিবৃত্তিমার্গের লোক। এই নিবৃত্তিমার্গের লোকই *যোগী” বলিয়া 
উক্ত হয়েন। যোগী ও কম্মী-ইহাদিগের প্রভেদ স্বাভাবিক প্রকৃতিগত 
প্রভেদ বলিয়া বুঝিতে হইবে। আত্মতত্ব অথবা পরক্রন্মের সাক্ষাৎকার 
লাভ করিতে, অনেকেরই মনে ক্ষণিক ইচ্ছার উদয় হইতে পারে ? কিন্তু 
কাধ্যস্থলে এই ক্ষণিক ইচ্ছা বহিম্মুখীন প্রবৃত্তিকলের আক্রমণে 
তিরোহিত হইয়া যায়; সুতরাং এই ক্ষণিক ইচ্ছা দ্বার অধিকার নির্ণীত 
হয় না। বাহার এই ইচ্ছা এত বলবতী হয়, বে তিনি স্বীয় ভোগেচ্ছা 
দুর করিয়া, নিবৃত্তিবিষয়ক উপদেশাগ্ুসারে কার্য্য করিতে সতত যত্ববান্‌ 
হয়েন এবং তাহা লাভ করিতে না পারা পধ্যন্ত যাহার চিত্তে সর্বদা 
অশান্তি থাকে, তিনিই নিনুততিমার্সে প্রবেশ করিয়া যোগী হইতে অধিকারী ; 
নতুবা কেবল ক্ষণিক ইস্ছাযুক্ত ব্যক্তি এইরূপ অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়েন 
না। এই স্থায়ী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীভগবান্‌ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 
বাঁলয়াছেন যে, “জিজ্ঞাস্থুরূপি বোগসা শব্বত্রহ্াতি বর্তৃতে |” 

ুমুক্ষু ব্যক্তিকে যোগী বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। এই যোগ 
ত্রিবিধ (১) কশ্শযোগ, (২) জ্ঞানযোগ, ও (৩) ভক্তিযোগ ; তদনুসারে 
যোগিগণও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; এক শ্রেণীর যোগীর কর্মমযোগে 
অধিকার, অপর শ্রেণীর জ্ঞানযোগে অধিকার এবং তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তি- 
যোগে অধিকার । এক্ষণে এই ত্রিবিধ যোগের বিশেষ বর্ণনা করা 
প্রয়োজন। কিন্ত প্রথমে ইহ! জানিয়া রাখিতে হইবে যে, কর্মযোগ 
সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত হইয়া আয়ত্তাধীন হইলে, সাধক ব্যঞ্তি নিজ প্রক্কৃতি- 
ভেদে জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিযোগের অধিকারী হয়েন। 

“ম কর্মষোগ--ফলাভিসন্ধি-রহিত হইয়া, বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান 
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করা, কর্্মষোগের প্রথম অবস্থা। কিরূপে ফলাভিসন্ধিশৃন্ত হইয়া, কর্ম 
অন্থুঠিত হইতে পারে, তাহা দৃষ্টাস্তদ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে ;__ইহা! বিশেষ- 
রূপ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্তক | প্রাণিহিংসা করিবে না, অবৈধ প্রাণিহিংসা 
করলে, নিরয়গামী হইতে হয়) এই একটি নিষেধ আক্তা শ্রুতি এবং 
স্বৃতিশান্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কেহ নরকরূপ কষ্টে পতিত না হইবার 
উদ্দেপ্তে প্রাণিভিংসাকার্যাহইতে বিরত হয়। উপস্থিত অতিথিকে 
আদরের সহিত সৎকাৰ করিবে এবং ভোজন প্রদান করিবে; যিনি 
এইরূপ করিবেন, ভিনি স্বর্নলীভ করিয়া সুখী হইবেন; এইরূপ বিধি- 
বাক্য শুতি ও স্মৃতিতে উন্র হইয়াছে। কোন বাক্তি স্বর্গস্খলাভ- 
কামনায় এই অতিথি-পরিচধ্যাব্রত অবলম্বন করেন। এই স্থলে উক্ত 
বিধি ও নিষেধের ফলশ্রুতির প্রতি লক্ষ্য.করিয়া, কর্ম 'মচরিত হওয়াতে, 
কর্তী ফলাভিসন্ধিধুক্ত কর্ম্মী বলিয়া গণ্য হয়েন ; তিনি যোগী নহেন। কিন্তু 
অপর এক ব্যক্তি পূর্বোক্ত ফলের এতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল শাস্ত্র 
বিধি-নিষেধ অবশ্থঠ পালনীয়, এই বুদ্ধিতে তাহা পালন করিতে পারেন। 
বেদ ভগবদ্বাক্য এবং তদন্থপ্ণপ স্ত্যুক্ত অনুষ্ঠানসকলও অবশ্ত-কর্তবা, 
কেবল এই বুদ্ধিতে বিশেষ বিশেব ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, ধিনি 
কন্মানুষ্ঠান করেন, তিনি যোগী । সকলপ্রকার বিধি-নিষেধ ধিনি কেবল 
এইরূপ কর্ধবাবুদ্ধিতে প্রতিপালন করেন, তিনি কর্ম্মযোগে আৰ 
হইয়াছেন। শ্রীনদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৯ম শ্লোকে এই গ্রাথমিক 
কর্্মবোগ শ্রীভগবান্‌ নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করিরাছেন__ 
কার্ধযমিত্যেব বৎ কর্ম  নিয়তং ক্রির়তেহজ্জুন। 
সঙ্গং ত্যক্তী ফলং চৈব সত্যাগঃ সান্বিকো মতঃ ॥ 

এই স্থলে কর্মের ফলকামন! ত্যাগ করিয়া এবং তাহাতে (বিহিত 

কর্ম্মেতে ) আসক্তিরহিত হইয়া, কেবল শাস্ত্রবিহিত বলিয়া কর্মানুষ্ঠান 


১৫৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রঙ্গবিষ্া । 


করিবার উপদেশ আছে। কর্মের ফল-কামনা পরিত্যাগ করিলেও 
কম্ম করিতে করিতে ততপ্রতি আসক্তি জাত হয় এবং তগ্নিমিত্ব কর্ম-বিষয়ক 
সংস্কার উপজাত হয়। বুদ্ধির মোহবশত: এইরূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকে। 
কিন্ত কেবল ভগবদান্ঞা পালন করাই কর্তব্য, 'এইরূপ বিচার ধাহার 
অন্তরে সর্বদা জাগরূক থাকে, তীহার, সত্ববৃত্তির আধিক্যহেতু, কর্ম 
বিষয়ক সংস্কার জন্মে না। এই উদ্দেশ্টে গ্রীতগবাঁন উক্ত শ্নোকে 
বলিয়াছেন যে, ফলাভিদদ্দিশূন্য হইয়া,. এবং কর্মেতে আসক্তিরহিভ 
ইইয়া, কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতি ভগবদৃবিধানোক্ত কর্ম্সকল আচরণ 
করিবে। কেবল বেদোক্ত ভগবদীজ্ঞা পালন করাই এই কর্মের উদ্দেস্ত, 
_-কর্ম্মটি নিজে কিছুই নহে; স্থৃতরাং এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম করা কর্ম ত্যাগ 
করা বলিয়া গণ্য হয়। অতএব এইরূপ কর্মের কর্তা কর্মী নহেন,_- 
তিনি কর্ম করিয়াও কর্ধৃত্যাণী যোণী। 

এইরূপ কর্মযোগ আয়ন্তাধীন হইলে, কর্ম্মবোগের দ্বিতীয় ভূমি লব্ধ 
হয়। ব্রন্মে সমুদয় কর্ম অর্পণ করা, এই দ্বিতীয় ভূমির স্বরূপ । কর্মের প্রতি 
অনাসভ্ত ও ফলাভিসপ্ধিরহিত ভইরা বিহিত কন্মমকলের অনুষ্ঠান 
করিতে করিতে চিত্তের এক অপূর্ব শুদ্ধি উপজাত হয় এবং বিশুন্ধ- 
জ্ঞানাত্মক সত্বগুণ পরিবদ্ধিত হয় । তৎকালে উপনিবছ্ক্ত ব্রহ্মবিগ্ভা গ্রহণ 
করিবার যথার্থ ক্ষমতা জন্মে। এইরূপ নিম্মলচিন্ত ব্যক্তি, সদ্‌গুরুর 
উপদেশ লাভ করিয়া, বুঝিতে পারেন যে, এই জগতে কোন কার্য্ে 
কাহারও স্বাতন্া নাই; এক ভগবতশক্তিদ্বারা প্রেরিত হইয়া, 
সমস্ত জীবজন্ব অবশভাবে স্বীয্প স্বীয় কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছে; তিনি 
তখন ধারণা করিতে সমর্থ হেন যে, একটি বৃক্ষের পত্রও আকম্মিক 
ভাবে আন্দোলিত হয় না,--কট চিন্তাও অকারণ কাহারও মনে উদয় 
হইতে পারে না) কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে সমস্ত পদার্থ পরম-কারণ পরমেশ্বরের 
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সহিত সম্বদ্ধ এবং সমস্ত জগংই ভগবন্লীলায় পরিপূর্ণ ; সুতরাং শুভাগত 
কোন প্রকার কর্ম করিতেই বাস্তবিক তাহার কোনপ্রকার স্বাতন্ত্য নাই; 
তিনি স্বয়ং যে সকল বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে বাস্তবিক 
তিনি কেবল যন্থম্বরূপ ; £ম্ুতরাং এই অবস্থায় সাধক যে কোন বিহিত 
কর্ম অনুষ্ঠান করেন, তন্তাবংই বস্ততঃ ভগবতপ্রণোদিত। এইরূপ 
ধারণাযুক্ত হইয়া, কর্মের অনুষ্ঠান করাকেই “বঙ্গে কম্মার্পণ করা” বল! 
যায়। ইহাই কর্মযোগের পরাকাষ্ঠা ও দ্বিতীয় ভূমি। এই ব্রহ্গার্পণরূপ 
কর্দমযোগের বিষর শ্রীমস্তগবদ্গীতায় নিম্নলিখিতরূপে উক্ত হইয়াছে £-_ 

“ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্থস্তাধ্যাআচেতসা। 

নিরাশী নির্মমো ভূত্বা বুধ্যস্ব বিগতঙ্গরঃ ॥ (৩য় অধ্যায় ৩০ শ্লোক)। 

বৎ করোধি যদশ্লাসি যল্,হোষি দদাসি য। 

যত্তপস্তাসি কৌস্তেযর় তৎ কুরুধ মদর্পণম্‌ ॥ (৯ম অধ্যায় ২৭ শ্লোক)। 

পুনরায় 
চেতসা সর্বকন্মাণি মি সং্যন্ত মৎপরঃ | 
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য *চ্িন্তঃ সততং ভব ॥ (৮শ অধ্যায় ৫৭ শোক) 
গা চি ৯ নি 

ঈশ্বরঃ সর্বভূতান'ং  হর্দেশেহচ্ছুন তিষ্ট।ত। 

ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি বন্ত্রাবঢানি মায়য়া॥ (১৮শ অধ্যায় ৬১ শ্লোক)। 

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত । 

তত্প্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাপস্তসি শাশ্বতমূ”॥ ৬২ প্লোক* 








* আমি সর্ধপ্রকারে অন্থয্যানী ভগব।নের অধীন, তাহা হইতে আমার কোন 
প্রকার স্বাতস্ত্রা নাই, এইরূপ চিন্ত। স্বারা আমাতে ( ভগগবানেতে ) তুমি সমন্ত কর্ণ 
সমর্পণ কর এবং ফগাকাজ্ষ। সম্যক পরিত্যাগ পূর্বক “অহং কর্ত” ইত্যাকার বুদ্ধি- 
বিরহিত হইয়! শেক পরিত্য।গ করতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। ৩র অধ্যায় ৩, শ্লোক । 

হেকোস্তের! তুমি যেকোন কর্পু কর, যাহ। কিছু আহার কর, বাহ কিছু 


১৫৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্া । 


যোগহুত্রের সাধনপার্দের প্রথম স্থত্রে এই কর্মযোগের বিষয় নিয়োন্ত- 

রূপে বর্ণিত হইয়াছে £_- 
সত্র। “তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগ;”। 

ব্যাখ্যা__তপন্তা, স্বাধ্যায় এবং ঈপ্ধর প্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলে। 
এই স্থৃত্রের ব্যাস-ভাষো “ঈশ্বরপ্রণিধান” শব্দের অর্থ এইরূপে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে, যথ|--“ঈরপ্রণিধানং সর্বাক্ররাণাং পরমগুরাবর্পণং, তৎ- 
ফলসংন্তাসো বা”, |” অর্থাৎ “ঈশ্বর-প্রণিধান” বলিতে পরমগ্ডরু পরমেশ্বরে 
সমস্ত কর্্দ অর্পণ করা, অথবা ফলকামন! সম্যক পরিত্যাগ পুর্বাক 
কর্ম করা বুঝায়। 

প্রথম তৃমিতে কেবল কর্মের ফলত্যাগ করা হয়। দ্বিতীয় ভূমিতে 
কর্ম্দেতে আত্মকর্তৃত্ব বুদ্ধি পরিত্যক্ত হয়, এবং তাহাতে ঈশবর-কর্তৃত্বের 
ধারণা সংঘটিত হয়। ফলাভিপন্ধিযুক্ত হইয়াও বেদশাস্ত্রোক্ত বিহিত কর্ম- 
সকলের অনুষ্ঠান করিলে, নকল কর্মের এইরূপ শক্তি আছে যে, তদ্বারা 
চিত্ত স্বভাবতঃ নির্মল হইয়া, অবশেষে ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে 
শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। তদবস্থায়ই কর্মবোগ আরম্ত হয়। ইহাই আর্ধ্য- 
দিগের উপদেশ-কৌশল দ্নানিতে হইবে। পরস্ত ফলাভিসন্ধিযুক্ত কর্মা 
অপেক্ষা যোগী ব্যক্তি যে অতিশ্রেষ্ঠ, তাহ! ভগবধগীতায় শ্রীভগবান্‌ স্ুস্পষ্ট- 





হোম কর, অথব! দান কর, এবং যে কোন তপন্ত। কর, তৎনমস্ত তুমি আমাতে অর্পণ 
কর। সম অ২৭। 

তুমি বিবেক বুদ্ধিদ্বার। আমাতে তোম|র সর্ববিধ কর্মা অর্পণ করিয়! মংপরায়ণ হও ; 
এবং বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করি! তোমার চিত্ত আমাতে প্রতিষ্িত কর । ১৮শ অঃ ৫৭। 

হে অজ্ঞুন! যন্ত্রারয় পুত্তলিকর হ্যার, সমন্ত জীবক ঈখর স্বীয় মারাশক্তিবলে 
পরিচ।লন করিয়া তাহাদের হনয়মধ্যে অবস্থান করিঠেচছন ; হে ভারত! কর্ববতোভাবে 
তুমি তাহার শরণাপর হও; তবেই তাহার প্রসন্নত। লাভ করিয। নিত্য পরমশান্তিপদ 
প্রপ্ত হইবে। ১৮শজঃ। ৬১ ও ৬২ শ্লোক। 


দ্বিতীয় অধ্যায়-দ্বিতীয় পাদ--অধিকারিভেদ । ১৫৭ 


রূপে উপদেশ করিয়াছেন; এবং কন্মী ও যোগীর পূর্বোক্ত ভেদও 
বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা-- 


যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং 
বেদবাদরতাঃ পার্থ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং 
ভোগৈশ্বধ্যপ্রসক্তানাং 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ 
ত্রেগুণ্যবিষয়া বেদা 
নিদ্বন্দো! নিত্যসত্বস্থো 
যাবানর্থ উদপানে 
তাবান্‌ সর্কেষু বেদেষু 
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে 

মা কশ্মৃফলহেতুর্ভৃ- 
যোগস্থঃ কুক কর্ম্মাণি 
দিদ্ধযসিদ্ধযোঃ সমো তৃত্বা 


স্পা পিপিপি স্পসপীসপিসস পাপ শা পাপী 





গ্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
নাহ্যদক্তীতি বাদিনঃ ॥৪২। ২য় অধ্যায় 
জন্মকন্মফলপ্রদাম্‌। 
ভোগৈশ্বধ্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥ 
তয়াপহৃতচেতসাম্‌। 

সমাধোৌ ন বিধীয়তে ॥ 8৪ ॥ 
নিস্্রগুণ্যো ভবাঙ্জুন। 
নিধোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫ ॥ 
সর্বতঃ সংপ্রতোদকে । 
ব্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥ 

মা ফলেধু কদাচন। 

বাঁ তে সঙ্গোইত্বকর্শাণি ॥ ৪৭ ॥ 
সঙ্গং ত্য! ধনঞ্জয়। 

সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ & 


৩ পি শা শী 


* শ্বগ ও পশু প্রভৃতি ফলসাধক যজ্ঞ।পিকপ্ন ভিত্্র অপর কিছুই মনুষ্যের 
কর্তব্য নাই; এই প্রকার বেদবাক্যে যে সকল অল্পবৃদ্ধিপুরুষ বিমুধ হইয়া, 
এইরূপ আপাতমনোরম বাকাসকল প্রয়োগ করিয়৷ থাকেন, সেই সকল কামনাময়- 
পুরুবের চিত্ত ভোগ ও এশ্ব্ষে/র প্রতি অতিশয় আসক্ত । সুতরাং তাহার! শ্বর্গাদি হুখকেই 
সর্বাশ্রেঠ পুরুঘার্থ বলিয়া! বিবেচনা করে; স্থডরাং পুনরায় ছুঃখময় জনম ও কর্প- 
প্রবর্তক হইলেও বহত্রিয়াসমন্থিত (হৃতরাং আয়।সসাধা) বৈদিক কর্মাকাও্ডকেই 
অভীপ্নিত ভোগ ও এহধযপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাহারা প্রশস্ত বলিয়া থাকে; কিন্ত 
বস্ততঃ ভোগ ও এই্বর্য-কামনার় তাহাদের বুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়াতে, তাহার! পরমার্থতন্কে 
সমাধান করিবার উপযোগী নিশ্চয়াত্মকা বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। (৪২__৪৪ 
গ্লোক)। হে অঞ্জন! বেদ সকল ত্রিগুণাজিতভূত সকাম পুরুষদকলের কর্শফল প্রতি- 
পাদক ; তুমি কামনারাহত হইঃ! ত্রিগুপ।তীত হও, হুখ ছুঃপাদি স্বন্ব-সহিফু। হও; নিত্য 


১৫৮ ব্রক্বাদী'খধি ও ব্রন্মবিষ্ভা । 


পুনরায় ষষ্ট অধ্যায়ে, ৪৪শ শ্লোকে-- 
“জিজ্ঞাসুরপি যোগন্ত শব্দব্রহ্মাতিবর্তৃতে |” 
যোগের তত্ব অবগত হইতে ধিনি লোলুপ হইয়াছেন, তিনিও শব্ব্রহ্ধ 
( বেদকে ) অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন। 
৪৬শ শ্লোকে- 
“কর্মিভ্যম্চাধিকো যোগী তন্মাদ্দ যোগী ভবাজ্ঞুন ॥”” ইত্যাদি। 
অর্থাৎ কর্্না হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ; অতএব, হে অজ্জুন, তুমি যোগী 
হও। 
এই যে ছুইপপ্রকার কর্মঘোগের কথা উল্লিখিত হইল, তাহা পরে 
বিশেষরূপে বিরুত ভক্তিযোগের অঙ্গীভূত। পরন্ত বিবেক এবং বৈরাগ্যের 
উপরই জ্ঞানযোগ প্রতিষ্ঠিত; ইহার আন্ষঙ্ষিকসাঁধন পরে বিশেষরূপে 
যোগস্থত্রব্যাখ্যানে বিবৃত হইবে । এ সকল কর্দকেই (সাধনকেই ) 
জ্ঞানযোগের অন্থুগামী কর্্মযোগ বলিয়া বল! যায়। পরন্ত এই স্থলে 
ইহা জানা আবশ্তক যে, জ্ঞানমার্গাবলঘী পুরুষ জীবাত্মাকে দেহাদি- 
ব্যতিরিক্ত বলিয়া চিন্তা করিরা থাকেন; সুতরাং চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত 


আস পপ 
পা 


স্থিরবুদ্ধিযুক্ত এবং বিষয়লাভ ও রক্ষণবিষয়ে আসক্তিরহিত হইয়া, আত্মাণে প্রতিষ্ঠা 
লাভ কর। (৪৪ শ্লোক)। চতু্দিক জলপ্লাবনে তাসিন্ন। গেলে, জলের নিমিত্ত ক্ষত 
জলাশয়াদির অন্বেষণে যতটুকু প্রয়োজন থাকে, ব্রন্গনিষ্ট ব্রাহ্মণের পক্ষে সমগ্র বেদে 
( বেদৌক্ত কর্মকাণ্ডে ) ততটুকুর অধিক প্রয়োজন নাই ( অর্থাৎ তাহাতে তাহার কোন 
প্রয়োজনই নাই)। (৪৬গ্লোক)। পরস্ত বৈদিককন্ন আচরণ করিতে তোমাকে 
নিষেধ করিতেছি ন।) তুমি বিহিত কন্ম আচরণ কর। কিন্তু তৎকলের এরতি তোমার 
কামনা ষেন না হর ; তুমি কামন। পোষণ করিপা কণ্মফল (ভোগ ) উৎপাদনের নিষিন্ত- 
ভাগী হইও না, এবং প্রতিবিদ্ধ কর্মেতেও তোমার আসক্তি যেন ন। হয়। হে ধনপ্রয়। 
তুমি পরমেশ্বর হইতে স্বতস্তবুদ্ধিরহিত হইয়। কর্ণের পিদ্ধি ও অদিদ্ধি বিষয়ে সমভাবাপন্ন 
হও এবং কর্মে আসকতিুন্ত হও? এইরূপ যে সমভাব ইহাকেই “ধোগ'' বলে 
৪৭18৮ শ্লোক। 


দ্বিতীয় অধ্যায়__দ্বিতীয় পাদ__অধিকারিভেদ। ১৫৯ 


কর্ম আচরণ করা কালে, তিনি আপনাকে সম্যক অকর্তী এবং কর্ম 
সমস্তকে গুণকাঁধ্য বলিয়! ধারণা করিতে প্রযত্ব করেন ; ইহা পরে ব্যাখ্যাত 
জ্ঞানযোগ পাঠ করিলে, বিশেষরূপে বোধগম্য হইবে। 

এক্ষণে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই উভয়ের পপ্রভেদ উক্ত হইতেছে। 

উন্নতবুদ্ধিশালী লোকের মধ্যে সাধারণতঃ ছুই প্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হয়। 
তন্মধ্যে এক প্রকার লোকের বুদ্ধি অন্ধয়ী) তাহারা জগতে নানাপ্রকার বিসদৃশ 
বস্ত এবং বিসদৃশ কার্যের মধ্যে সুক্াংশ বিচার করিয়া 
সাম্য অবধারণ করিতে, এবং এ সাম্য দর্শন করিয়া 
আপাততঃ বিশ্রিষ্ট বস্ত ও কাধ্যসকলকে জাতি-সংজ্ঞ। দ্বারা একরূপে 
দর্শন করিতে সমর্থ, এবং জাতিসকলের মধ্যেও সমতা অনুসন্ধান করিয়া, 
তাহাদ্দিগকেও একরূপে অবধারণ করিতে সমর্থ । আবার অন্য প্রকার 
লোকের বুদ্ধি ব্যতিরেকী ; ইহা'রা সাধারণ ভাবে উপলক্ষিত সমতার মধ্যে 
ব্যতিক্রম নিরূপণ করিতে পটু। 

ধাহাদের বুদ্ধি খ্যতিরেকী, তাহারাই জ্ঞানযোগের অধিকারী ; এই সকল 
পুরুষেরা আত্মানাত্মবিবেক-সম্পন্ন ; ইহারা অনাত্ম-দেহাদি হইতে আত্মাকে 

পৃথক দর্শন করেন; ইহাই তাহাদের প্রক্কৃতি। সাধারণ 
মনুষ্যগণ আনি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী, আমি 

ছুঘী, আমি সুন্দর, আমি কুশ্রী, আমি রোগা, আমি সুস্থ ইত্যাদিরূপ 
দেহাত্মবুদ্দি-বিশিষ্ট ; কিন্তু এই বিবেকসম্পন্ন পুরুষগণ বিচার করিয়া দেখেন 
যে, দেহেন্দিক়াদির সহিত যে এই সাম্যবুদ্ধি, তাহা বাস্তবিক প্রক্কৃত নহে। আমি 
এককালে বালক বলিয়। অভিমান করিতাম, কখন ঘুবা, কখন প্রো কখন 
বৃদ্ধ বলিয়৷ অভিমান করিয়াছি, অথবা করিতেছি ; কিন্তু বাস্তবিক আমার 
“আমিত্ব* সকল অবস্থারই অপরিব্তিতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে ; বালককালে 
যে “আমি”, যুবাঁকালে, প্রোটাবস্থাস্ন ও বৃদ্ধাবস্থায়ও সেই “আমি” 9 বালগদি 


৯৯ 


ভক্তি ও জ্ঞান। 


জ্ঞানযোপ। 


১৬০ ব্রন্মবাদী খধি ও ব্রন্গবিষ্তা | 


অবস্থা সকল পরিবন্তিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এই সকল অবস্থার অন্তরালে 
এবং ইহাদের সংযোজকরূপে “আমি'' নিতাই সমভাবে বিরাজমান 
রহিয়াছি। বাস্তবিক “আমি” উক্ত অবস্থাকলের দ্রষ্টা ও ভোক্তা মাত্র ;- 
রোগ, স্বাস্থ্য, স্থখ, দু:খ ইত্যাদি আমার নানাপ্রকার অবস্থার পরিবর্তন 
হইয়াছে ; পাপ, পুণ্য, নানাবিধ কর্ম এবং নানান্প চিস্তা-স্রোতে “আমি” 
পতিত হইয়াছ, সত্য; 1কস্ত এই সর্বপ্রকার ভোগ, চিন্তা ও কর্মের 
মধো “আমি” অপরিবান্ততরূপে এই সকলের অন্তরালে থাকির৷ 
ইহাদিগের সংযৌজক ও সাক্ষিস্বরূপে মাত্র অবস্থিত রহিয়াছি। অতীত 
কালে যেসদস্ত সুখহ্ুঃখ ভোগ করিয়ছি, তাহা এক্ষণে আমার নিকট 
স্বপ্নবৎ বোধ হ্য়, অপরের সুখছুঃখের কাহিনী বন্রপ, আমারও অতীত 
সুখদুঃখের কাহিনী আমার নিকট প্রায় তদ্রপই প্রতিভাত হর ; আমাকে 
এক্ষণে আর তাহ! আঁভভূত করিতে সমর্থ নহে। স্বপ্ন কালে বে সকল্প 
কর্ম কৃত হয় ও স্ুখছুঃখাদির ভোগ হয়, জাগ্রদবস্থায় তৎসমস্ত আমার 
সম্বন্ধে অলীক বলিয়া বোধ হয়। আমার জীবনের অতীত কানের 
ভোগসকলও তদপেক্ষা অধিকতররূপে আমার সহিত সন্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়। 
বোধ হয় না। স্বপ্নকালে ভোগমকল অনুভব করিলে৪ যেমন “আমি'* 
তাহাদের দ্রষ্টা মাত্র ছিলাম, এইসকল ভোগও কর্মের অন্তরালে 
থাকিয়া “আমি” যেমন ইহাদ্দিগের সংযোজক ও দ্রষ্টী মাত্র হইয়া 
অবস্থিতি করিয়াছিলাম, এক্ষণে বিচারছ্ারা জাগ্রদবস্থার অতীত কর্মমসকল- 
সম্বন্ধেও “আমি” তদ্রপই দ্রষ্টামাত্র ছিলাম বলিয্না বুঝিতেছি। 
ক্তরাং ইহ সংসারের সুখ, দুঃখ, কর্ম, অকর্্ম এই সকল আমার 
সম্বন্ধে স্বপ্নবৎ অলীক । আমার যে বাল্যার্দি অবস্থাভেদ বলিতেছি, 
তাহা বাস্তবিক আমার আমিত্বের ভেদক নহে। তাহা দেহেরই 
অবস্থাস্তর । দেহের সমস্তই দিন দ্দিন পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে, 


দ্বিতীয় অধ্যায়--দ্বিতীয় পাদ-_অধিকারিভেদ। ১৬১ 


কিন্ত “আমি” ঠিক আছি; স্ৃতরাং “আমি” এই স্থলদেহ হইতে পৃথক্‌। 
পুনরায় দেখিতেছি, আমার স্ুযুপ্তি ও মুঙ্ছগাকালে আমার মন ও ইন্দ্রিয় 
আমাতে লন্ব প্রাপ্ত হইয়া যার, ইহাদিগের কোন কাধ)ই থাকে না। 
এবঞ্চ একট মানসিক অথবা ইন্দ্রিয়সন্বন্ধীয় ব্যাপারের পর অপর একটি 
ব্াপার আসিতেছে. তৎপর আর একটি, এইরূপে এই সকল ব্যাপার 
সর্বদাই পরিবর্তনণীল। কিন্তু তাহাতেও আমার “আমিত্বের”” কোন 
পরিবর্তন ঘটতেছে না। “আমি'” এই সকল ব্যাপারের অন্তরালে 
থাকিয়া, ইহাদিগের বোদ্ধস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছি। এ 
অবস্থাসকল ঘটিবার সময় “আমি” ইহাদিগকে আত্ম বলিয়া অভিমান 
করিয়াছিলাম, এক্ষণে এ অবস্থাসকল অতীত হওয়ার পর আর আত্ম 
ব্লিরা তদ্রুপ বোধ করিতেছি না) আমার অতীত কালের এই 
সকল ব্যাপারের কাহিনী, এবং অপরের বন্রমান সুখছুঃখাধির এবং 
ইন্দ্রিয় ও মানসিক ব্যাপারের কাহিনী, আমার পক্ষে এক্ষণে সমান 
হইরা দীড়াইয়াছে ; অতএব এ ব্যাপারদকল ঘটিবার সময়ে যে আমি 
তাহাতে “আত্ম” বলিরা অভিমান করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে স্বপ্নবৎ 
অলীক ও ভ্রম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। পুনরায় দেখিতেছি যে, 
আমার অভিমানাক্মক বৃত্তি-যন্নিবদ্ন দেহ, ইন্দ্রির ও মনের অবস্থা- 
সকলকে আ'ম “আমার” বলিয়া বোধ করি, তাহা এই সমুদ্র অবস্থার 
অন্তরালে ইহীদের সংযোজক-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তবে এই 
অভিমানাত্মক বৃত্তি কি আমার স্বরূপ? না, তাহাও নহে। কারণ, 
এই যে অভিমানাত্মক বৃত্তি (যাহাকে অহনিকা, অস্মিতা, ইত্যাদি 
শব্দে আখ্যাত করা হয় ) তাহাও আমার জ্ঞানগম্য, আমার জ্ঞানের বিষয় 
রূপে অবস্থিত আছে। অহমিকাও একপ্রকার জ্ঞান) আমার জ্ঞান 
যেমন বাহবস্তকে বিষয় করে, তেমনি এই অভিমানাম্মক বৃন্তিকেও বিষয় 
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করে; এবং স্ুমুপ্তি ও মুচ্ছণকালে মন ও ইন্জরিয়ের স্তায় এই অভিমানাত্মর 
বৃত্তিও লয় হইতে দেখা যায়, তখন এক অনির্বচনীয় জ্ঞান ও আনন্দ- 
ময় অবস্থামাত্র বর্তমান থাকে । পরস্ত তাহ! অভিমান-বুদ্ধিশৃন্য ;) পরে 
জাগ্রত হইলেই অহংবুদ্ধি উদ্বোধিত হয়।* সুতরাং বিশুদ্ধ জ্ঞানমাত্র 
বৃত্তিই এই অহংবুদ্ধির অন্তরালে থাকিয়া ইহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার 


*. নিদ্রাও জীবের প্রকৃতি ভেদে তিন প্রকার :-_-দাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। 
তাঁমসিক নিদ্র। তমঃ-প্রধান প্রকৃতির লোকের হয়; এ নিদ্রাকালে মনুষ্য প্রায় জড়ের 
স্টার অচেতন হইর়। পড়ে, বছু চেষ্টা করিয়া এ তামসিক নিদ্রাভঙ্গ করিতে হয়। 
নিত্রিত ব্যক্তির তৎকালে প্রায় কিছুমাত্র স্ক,রণ থাকে ন।; নিদ্রাীভঙ্গের পর এ 
নিদ্রোখিত ব্যক্তি আপনাকে অতিশয় আলম্যযুক্ত বোধ কল্পে, শরীর অতি ভারী বলিয়। 
বোধ হয়, যেন ভহ। পরিচালন করিতে নে অসমর্থ; কিছুক্ষণ চেষ্টার পর অল্পে অল্পে 
আলগ্ত দূর হয়। এবং নে সুস্থ বোধ করে। নিদ্রিতাবস্থায় যে তাহার কিছুমাত্র 
জ্ঞানের স্ষকরণ ছিল, তাহা সে বৌধ করে ন।। এইটি তামসিক নিদ্রার লক্ষণ। রাজনিক 
প্রকৃতির লোক অতি পরিশ্রান্ত হইলে তামস-শক্তি দ্বার! অভিভূত হইয়া, তামমিক নিড্। 
প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্ত তাহার। তামসিকপ্রকৃতিযুক্ত লোকের ম্যান অতিশয় জড়ত। 
প্রাপ্ত হয় ন|। পরস্ত রাঁজসিক প্রকৃতির লোকের প্রায়শঃ রাজসিক নিদ্রা ই হইয়! থাকে। 
এই নিদ্। তামসিক নিদ্রা স্তায় গাঢ় নহে; স্বপ্নদ্ধার। তাহার গাঢ়তা ভগ্র হয়, কোন ন। 
, কোন প্রকার চিন্তাশ্রোত স্ব অথব1 তীব্রতাৰে ন্বপ্ররূপে নিদ্রার গাঢ়তার বিদ্ব জন্মায় । 
হৃতরাং নিদ্রাভঙ্গ হইলে, নিদ্রোথিত ব্যক্তি সহজে আলম্ত পরিত্যাগ করি! গাজে খান 
করে; কিন্ত তাহার মস্তি গরম ও মন অপ্রনন্ন বোধ হর। সাত্বিক নিত্র। অতিলঘু, 
ও আনন্দদায়ক । অধিক চিস্তাকুল এবং বিষয়বাসনাধুক্ত ব্যক্তির এই নিগ্র! হুর 
না। যাহাদের বুদ্ধি নির্মল ও স্থির এবং বাহার অধিক বিষয়চিন্তা করেন না, 
তাহাদ্দেরই পক্ষে এই নিদ্র। সুলভ। এই নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, জাগ্রদ্য্যক্তি কিঞ্্তা ব্রও 
আলম্ত বোধ করেন না, তাহার দেহ অতি লঘু বলিয়। বোধ হুর, এবং তিনি চিত্তের 
পরম প্রসন্নতা অনুভব করেন। এই সাত্বক নিদ্র। যখন অব।ধে হইতে থাকে, তখনই 
স্প্তব্যক্তির অভিমানাত্মক বৃত্তিরও লয় পঘটে, এবং তিনি নিরবচ্ছিন্র জ্ঞান ও ঘল্ত- 
নিরপেক্ষ আনন্নমাত্রে নিমগ্র হয়েন। জাগ্রৎ হইলে সেই জ্ঞান।নন্দের কিঞিৎ স্করণ 
থাকে এবং তৎকালে অভিমান।ত্মক বৃত্তরও উদয় হওয়ায়, তিনি নিদ্রিতাবস্থার় আনন্দে 
ছিলেন বলয়! বৌধ করেন। রাজ তিক প্রকৃতির লোকেরও নাত্বিক বৃত্বির উদয় হইলে, 
কখন কখন এই প্রকার নিদ্রান্খ কিয়ৎপরিমাণে অনুভূত হইতে পারে। 


দ্বিতীয় অধ্যায়__দ্বিতীয় পাদ-_-অধিকারিভেদ। ১৬৩ 


সংযোজক স্বরূপ হইয়া থাকা সিঙ্নাস্ত হয়।* অতএব অভিমানাত্বক যে 
অহংবৃত্তি এবং মনঃ ইন্্রিয়াদি ও দেহ, এই সমস্তই প্রক্কত “আমি” 
হইতে ভিন্ন। এইরূপ বিচার-নিষ্ঠ ব্যক্তির, প্র বিচারের পর, ইহাঁও 
প্রতিভাত হর যে, শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র যে বৃত্তি এই সকলের অন্তরালে আছে, 
তাহারও দ্রষ্টরূপে, তাহা গইতে পৃথক্‌-ভাবে “আমি” বর্তমান আছি; কারণ 
জ্ঞান স্বয়ং জ্ঞানকে বোধ করে না) সুতরাং এই জ্ঞানের বোদ্ধ স্বরূপ 
থে পুরুষ, তাহাই আমার প্রকৃত স্বরূপ) ইহা শ্রুতি এবং আগ্ত-খধিগণ ও 
বলিয়াছেন। শুদ্ধ বুদ্ধি, অহঙ্কার, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও দেহ হইতে পৃথক্রূপে 
এই পুরুষের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত যে বিচার, তাহাকে আত্মানাত্ম- 
বিবেক বলে; এই বিবেককে অবাধমান ও স্থায়ী করাকেই জ্ঞানযোগ 
বলে। ধাহার অগ্করে «ই বিচার নিয়ত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি 
সাংসারিক সর্বপ্রকার ব্যাপারে নিয়তই স্বভাবত্তঃ বৈরাগ্যযুক্ত, ১ সাংসারিক 
সুখদুঃখের অনিত্যতা ও অকিঞ্চিংকরতা সম্বন্ধে তাহার আন্তরিক বোধ 
জন্মিয়াছে। তিনি আত্মার স্বরূপ চিন্তনে সর্বদা অনুরক্ত, এবং তাহার বুদ্ধি 
অতি হুক্ষদর্শী হওয়ায়, অনাত্বাংশ হইতে আম্মাংশকে পৃথক্‌ করিগ্া 
লইতে তিনি সমর্থ। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানযোগের অধিকারা 
এবং এইব্প অনাত্মহইতে আত্মাকে পৃথক্রূপে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত 
যে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা, তাহাই জ্ঞানযোগ বলিয়া আখ্যাত হয়। ইহা দ্বারা 
জ্ঞানযোগী অবশেষে দ্রঃ পুরুষকে পূর্বোন্লিখিত জ্ঞানাত্মক বৃত্তি হইতেও 
পৃথক্‌-রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়েন। পরন্ত বিষয় 
ভোগে আসক্ত ব্যক্তির এইরূপ বিচার উপস্থিত হয় না। সংসারে জাত 


* এই বিশুদ্ধ আভষানবুত্ত-বিরহিত জ্ঞানবৃন্তিই নির্মল সন্ব১৭ ঘল/। সাংখ্যশান্ত্ে 
কথিত হইয়াছে । ইহাকেহ নাংখজ্।লীরা (বুদ্ধি অথবা মহত্ত্ব অথবা মুখ 
অস্তুকরণবৃত্ত বলিয়। খাকেন। 





১৬৪ ব্রল্মবাদী খষি ও ব্রল্মবিষ্তা । 


অবশ্স্ত/বী ছুঃখসকল কাহারও কাহারও অন্তরে বিষয়ের প্রতি স্বভা- 
বততঃ বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া দেয়। এই বিষর়-বৈরাগ্যই জ্ঞানযৌগের 
প্রবর্তক। সকলপ্রকার বিষয়ভোগের অনিত্যতা দর্শন করিয়া এবং 
ংসারকে ছুঃখময় দেখিয়া, তাহা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করা যায়, 
তদ্ধিষয়ে বিচার স্বভাবতঃ কাহারও কাহারও অন্তরে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ 
বৈরাগ্যও বিচারদুক্ত বাক্তির পূর্বোক্ত জ্ঞানযোগই উপযোগী । তাহার 
বুদ্ধি এ জ্ঞানযোগেবই 'অনুকূল। এই ভোগায়তন দেহের সহিত আমার 
সম্বন্ধ কি,কি নিমিত্ত আমার সুখছুঃখার্দি ভোগ হয়, কিরূপে আমি এই 
দুঃখ হইতে আত্যন্তিক মুক্তি-লাভ করিতে পারিব, আমার প্রক্কতস্বরূপ 
কি? এইনপ বিচার স্বভাবতঃই প্র ব্যক্তির উদয় হয়, এবং ইহাই 
জ্ঞানযোগের অধিকার পক্ষণ। দুঃখের অনুভব বা দর্শন ব্যতিরেকে 
শান্ত্রাদির অধ্যরন দ্বারাও বুদ্ধি মার্জিত হইলে, পৃর্বো্ত ব্যতিরেক' 
বুদ্ধিযক্ত ব্যক্তি জ্ঞানযোগের অধিকারী হইতে পারেন। আত্মনিষ্ঠ হওয়াতে 
তিনি স্বভাবতঃই ভোগবিষর়ে বিরক্ত ভয়েন। বস্তৃতঃ যেরূপেই হউক, 
ভোগ্য-বিষষের প্রতি অতিশয় বৈরাগ্যনুক্ত না হইলে, জ্ঞানযোগের অধি- 
কারী হওয়! যায় না। 
অন্বয্নিববুর্দি-বিশিষ্ট মনীষিগণ এই জগতের বিচিত্রতার মধ্যে কাধ্য- 
কারণ-সন্বন্ধ ও পরস্পরের পরম্পরের; সহিত: অবিচ্ছিন্ন উপযোগিতা 
সম্বন্ধ ধারণা করিয়! সমস্ত বিশ্বব্রন্মাণ্ড একই নিয়ন্তার 
ভত্তিযোগ। অধীন এবং একই ঈশ্বরের লীলামাত্র, এবং তাহা 
একই ব্রন্ষের প্রকাশ বলিয়া, অবধারণ করিতে 
সমর্থ হয়েন। স্থৃতরাং তদ্বিষয়ক শ্রতিসকল তাহাদিগের বিশেষরূপে 
আদরণীয় ও উপযোগী হয়। এই সকল উত্তম মন্ষ্য সমুদয় 
বিশ্বকে এক ঈশ্বরের দেহস্বরূপ, সমুদয় জীবকে এক ঈশ্বরেরই 


দ্বিতীয় অধ্যায়__দ্বিতীয় পাদ-_-অধিকারিভেদ । ১৬৫ 


বিশেষ বিশেষ শক্তিমাত্র বলিয়। অবধারণ করেন, এবং তাহারা চরাচর 
সমগ্র ব্রহ্গাণ্ডে এক ঈশ্বরেরই লীলাঁভাবনারপ উপাসনায় প্রবৃত্ত 
হরেন, এবং তাহাদের ধারণাশক্তি তাঘবষয়ে এইবপ স্থির প্রাপ্ত হয় যে, 
তাহাদের অহ্ংরূপ পার্থক্যবুদ্ধি আপনা হইতেই তিরোহিত হইয়া 
ঘায়। এই অবস্থায় উপনীত হইলে, তাহার! পরমপ্রেনরূপা পরাভক্তি লা 
করিয়৷ প্রকৃত পরাভক্তিযোগের আরধকারী হয়েন। এই ভক্তিযোগ 
লাভ করিয়া, অবশেষে পর ব্রন্মে লীন হয়েন ও ততত্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন। 
জ্ঞানযোগীর! পুরুষস্বরূপ অবগত হইয়। বে মু্তি লাভ করেন, সেই মুক্তি 
ম্নাপনা হইতে আসিয়া, এই সকল তক্তিমান্‌ যোগীকে আশ্রয় করে। 
শরীমস্তগবদ্গীতার, অষ্টাদশ অধ্যারে, ৫৪ ও ৫৫ শ্লোকে প্রীভগবান্‌ 
পরাভক্তিযোগের অধিকারী ও এ তল্তিযোগের ফল এইরূপে বর্ণন 
করিয়াছেন £- 
্রহ্মতৃতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্তি। 
সমঃ সর্কেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌॥ 
ভক্ত্যা মামভিজানাতি  বাবান্‌ বশ্চা্মি তত্বতঃ। 
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌॥ * 
এই পরাভক্তিযোগের স্বরূপ কি, তাহা পরে বিবৃত হইবে । এক্ষণে 
ইহার অধিকারদাত্র বণিত হহল। পরন্ত এইটি ভাক্তবোগের সর্ধবশরেষ্ঠ 
অবস্থার লক্ষণ ও অধিকার । এই মধিকার নন্যক্‌ লাভ করিবার পূর্ব্বে যে 





পাস ও পাশ ০৮০4৫ কিন পি ২ 





+ ব্রন্দের সহিত একাম্মত'জ্ঞানে অবস্থিত, সুতরাং প্রসন্নচিত্ত, পুরুষ কখন শোক 
করেন না, কথন কোন বিষয়ে আকাজ্ষ। করেন নাঃ সর্ববভূতে সমদশনযুক্ত হয়েন এবং 
তদবস্থ(য় আমার (ভগবানের ) সম্বন্ধে পরা (শ্রেঠ ) ভক্তি লাভ করেন। এই 
তক্তিবলে তিনি আমার জগদতীত বার্থ স্বরূপ ও নাবব্যপিত্ব সর্ববনিরন্থত্ প্রভৃতি শজি 
তত্বতঃ অবগত হইতে সমর্থ হয়েন; অনন্তর আমকে স্বরূপতঃ জানিযস। তিনি আমাতেই 
প্রবিষ্ট হয়েন, অর্থাৎ মৎ্শ্বরূপত। লাভ করেন। 


টিটি পাশ টী শত পপ পা আপস 


১৬৬ ব্রহ্ষবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্া । 


কর্মযোগ অথবা ক্রিয়াযোগ আবশ্তক, তাহাকেও সচরাচর ভক্তিযোগ বলিয়া 
বর্ণনা করা হয়। এই কর্মযোগের ছুইটি ভূমি পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে; 
ষথা,_কর্ম্মফল-ত্যাগরপ প্রথম ভূমি, এবং বঙ্গে কন্মার্পণরূপ দ্বিতীয় ভূমি । 
এই দ্বিতীয় ভূমিতে সম্যক আরুঢ় হইলে, পরাভক্তি-যোগ-লাভের অধিকার 
জন্মে। পরাভক্তির সহিত পার্থক্য দেখাইবার নিমিত্ত কর্মমযোগান্ুগত 
ভক্তিকে বৈধীভক্তি অথবা সাধনভক্তি, এবং নিষ্কাম ভক্তি, এই ছুই নাম 
দ্বারা খষিগণ আখ্যাত করিয়াছেন। ফলাকাজ্ফা পরিত্যাগপূর্ববক কেবল 
ভগবংগ্লীতি-সাধনের নিমিত্ত তাহার আদেশরূপ-_-শান্ত্রবিহিত কর্মের যে 
অনুষ্ঠানপরতা, তাহাকেই বৈধীভক্তি অথবা সাধনভক্তি বলে। ইহাই 
কন্মযোগের প্রথম ভূমি। পরন্ত এই প্রকার ভক্তিবোগে কর্তার ভেদবুদ্ধি 
বর্তমান থাকে, এবং ক্াহার নিজের সম্বন্ধে অন্য কামন! না থাকিলেও, ভগবৎ- 
প্রীতি-সাধন-কামনা তাহাতে বর্তমান থাকে । কিন্তু ব্্গে কন্মার্পণরূপ বশ্ব- 
যোগের দ্বিতীয় ভূমিতে, সমুদয় অনুষ্ঠিত কর্মে কর্তার আপন কর্তৃত্ববুদ্ধি না 
থাকিয়া, ব্রহ্ধে তত্তাবৎ অপিত হওয়ায়, এইরূপ কর্মের অন্ষ্ঠাতার ভক্তিকে 
বিশুদ্ধ নিফাম-ভক্তি বল! যায়। পরস্ত এই উভয় প্রকার ভক্তিযোগই 
পরাভক্তি-যোগলাভের সাধন মাত্র; অতএব পূর্বোক্ত সাধনভক্তি ও নিষ্ধাম 
ভক্তি, উভয্নকেই অনেকস্থলে সাধন-ভক্তি বলিয়া উদ্নেখ করা হন, এবং এই 
গ্রস্থেও তাহাই করা যাইবে । অতএব দেখা যায় যে, ভক্তিযোগ দ্বিবিধ 
(১) পরাভক্তি যোগ, (২) সাধন-ভক্তিযোগ ( এই দ্বিতীয়াট ভক্তিমার্ধান্ুগত 
কন্মযোগ )। 

ষাহারা কর্মফল কামনা! করেন, পরন্ত শান্রবাক্যসকল ভগবৎকর্তৃক 
উক্ত, (অথবা অনুমোদিত ) বলিয়া স্বেচ্ছাচার-বিরহিত ভাবে শাস্ত্রাহ্থসারে 
কর্মকল অনুষ্ঠান করিয়াই কাম্য ভোগসকল প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, 
তীহারাও কোন কোন শাস্ত্রে ভক্তিমার্গী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কারণ 


দ্বিতীয় অধ্যায়--দ্বিতীয় পাদ-_-অধিকারিভেদ। ১৬৭ 


তগৰৎ গ্রীতি-নিবন্ধন তাহার! কামাভোগ-প্রাপ্তি-বিষয়ে স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ 
করেন, এবং ভগবদাদেশ প্রতিপালন করিয়াই তাহারা বিষয়-ভোগলাভ 
করিতে ইচ্ছা করেন। শান্ষে ইন্দ্রাদি দেবতাসকলের অর্চন! উক্ত 
আছে সত্য; কিন্তু এই সকল দেবতা যে এক পরমেশ্বরেরই শক্তিবিশেষ, 
শুতিশান্ত্রে তাহারও পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে ;স্থৃতরাং এই সকল দেবতা 
সম্যক উপাসিত হইয়া বে কাম্য সুখসমৃদ্ধি সকল দান করেন, তাহা 
ভগবত্প্রদত্ত বলিয়াই তাহারা গ্রহণ করেন। বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান 
করিয়া নানাপ্রকর বাঞ্চিতভোগ লাভে তাহাদের ভগবতগ্রীতি সমধিক 
বদ্ধিত হয়। যিনি এমন ভোগ সকল দান করেন এবং অভীগ্মিত ভোগ- 
লাভের নিমিত্ত যিনি এনন অব্যর্থ উপারসকল শান্ত্রমুখে প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহার পরম কারুণিকতার বিষন্ন চিন্তা কারতে করিতে 
তৎপ্রতি তাহাদের প্রীতি সমধিক বদ্ধিত হইতে থাকে ১ সুওরাং তাহাদের 
ভোগবাসনাও অপনাহইতে ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং ভোগদাতার প্রতি 
ভক্তিই অন্তঃকরণের উপর আধিপতা লাভ করে পরিশেষে কর্মের 
শুভাশুভ ফলের প্রতি লক্ষ্য না করির়া, তাহারা কেবল ভগবতপ্রীতি 
লাভের উদ্দোশ্তেই তাহার আদেশ প্রতিপালনরূপ বিহিতকন্মানু্ঠানসকল 
সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন; সুতরাং ক্রমে ক্রমে তাহারা বোগিশ্রেণীভুক্ত 
হইয়া যান, এবং উত্তরোন্তর প্রীতির অ'ধিক্য লাভ করিয়া ক্রমশঃ পরা" 
ভক্তিযোগ লাভ করেন এবং অবশেষে পরব্রন্গে লীন হয়েন। 'ভগবংপ্রীতি 
জন্মিলে সকাম পুরুষও এইরূগে ক্রমশঃ জীবন্ুুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতে 
পারেন বলিয়া, সকাম ভগবদ্তক্তকে ও ভক্তিবোগী বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি 
গ্রন্থে বর্ণনা করা হইন্নাছে। পরন্ত বিধিপুর্বক উপাসিত হইলে, ইশ্্রাদি 
দেবগণ অভীগ্সিত স্বর্গাদি ভোগ দান করেন; -এই মর্খের যে সকল 
শ্রতি আছে, তত্প্রতিই ধাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট, এবং ভেদবুদ্ধি- 


১৬৮ ব্রঙ্মবাদী খধষি ও ব্রহ্গবিদ্ভা | 


নিবন্ধন ধাহারা এই নকল দেবতাকে ব্রহ্মরূপে ভজনা করিতে সমর্থ 
নহেন, ঠাহাদিগকেই শ্রীনদ্ভাগবতে কর্মযোগী শব্দদ্বারা আখ্যাত করা 
হইয়াছে। এইরূপ বর্ণনাতে ফলতঃ কোন প্রভেদ নাই, কেবল 
ভাষার প্রভেদ মাত্র। বিশু? পরাভক্তিবেগের প্রাগবস্থার যে কর্মষোগ 
উক্ত হইয়াছে, তাহা এবং সকান ভগবদারাধনা__-এই উভয়কে পৃর্কোপ্ত 
কারণাধান ভাক্তিযোগের অন্তসূতি গণ্য করিয়া, কেবল দেবতাতে তেদ 
বুদ্ধিযুক্ত সকাম-কর্মমীকেই কন্মযেগী বলিয়া পুথক্‌ শ্রেণী গণনা করা 
হইয়াছে । যথা,--শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতার একাদশ স্কন্ধে বিংশতিতম 
অধ্যায়ে উদ্ধব প্রতি প্ীভগবদ্বাক্য)_- 


যোগান্ত্রয়ো ময়। প্রোক্ত। নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া । 

জ্ঞানং কম্মচ ভক্তিশ্চ নোপায়োহসন্তোহস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৬ 
নির্কিগ্রানাং জ্ঞানযে।গো হ্যানিনামিহ ক্স । 

তেঘ নির্বিাচত্তানাং কম্মযোগণ্চ কামিনাম্‌ ॥ ৭ ॥ 
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদো জাতশ্রদ্ধস্ত ঘঃ পুমান্‌। 

ন নির্বিধো নাতিসপ্ডেণ ভক্তিযোগোহন্ত সিদ্ধিদঃ'” ॥ ৮ * 


পরস্ত শ্রীমন্তগবদগীতার ফলাভিসন্থি-রহিত কন্মানুষ্ঠান হইতেই কর্শ- 
যোগারস্ত বলিয়া! উক্ত আছে, এবং ফলকামনাদুক্ত কর্মনকে কর্ম বলিয়াই 
অভিহিত কর! হইয়াছে ) এইস্থলে তদন্ুসারেই এই সকল শব্দ ব্যবহৃত 
হইল । ইহাতে মূলতঃ কোন প্রতেদ নাহ । 
ঢিট? যানবগণের শ্রেয় পাধনাখ [ত্রবিধ যোগ আরম উপদেশ করিয়াছি, 
যখ।, জন, কম্ম ও ভাক্ত; তদ্বাতীত শ্রেয়োলাভের আর কোন উপাপ্ন নাই। যাহার! 
বিষয়-নখে বিরাগযুক্ত, সুতরাং, তত্প্রাপক কর্ন হইতেও ধাহার। [বরত, তাহাদিগের 
ও।নযেগে অধিকার । যাহাদের বিষয়ন্ধধে কৈরোগা জন্মে নাই; পক্ষান্তরে ধাহার। 
বধয়ন্থখই কানন। করেন, তাহার। কম্মষে(গের অধিকারী । মৎসন্বন্ধীয় কথাতে হ্গভাবতঃ 


মে পুরুষের প্রীতি জন্মে. যিনি অতিশর বৈরাগাযুক্তও নহেন, অথচ অতিশয় বিষয়াসক্তও 
নছেন, তাহার পক্ষে ভক্তিযোগই ফলপ্রদ হয়। 








দ্বিতীয় অধ্যায়--দ্বিতীয় পাদ-_অধিকারিভেদ। ১৬৯ 


* নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে জ্ঞানঘোগীরই “মুমুক্ষু” 
হজ্ঞা কর! হইয়াছে ; এবং পরাভক্তিযোগী ও সাধনভক্তিবোগী উভয়কেই 
“ভক্ত”, সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত কর! হইয়াছে; ইহাতেও কেবল ভাষারই 
প্রভেদ; মূলতঃ কিছু পার্থক্য ন!ই। পুর্বে ইহা প্রদশিত ইইয়ছে 
যে, ভক্তিমার্গাবলঙ্ী পুরুষ বিষয়-সন্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হইবে কি রাখিতে 
হইবে, তদ্বিষয়ের বিচারে জ্ঞানবোগীর স্তায় প্রবৃত্ত নহেন; ভগবংপ্রতি 
অদ্ধা ও প্রেমই তাহার সাধনবি্বষিয়ে প্রেরক ১ সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
মুক্তির ইচ্ছা করিরাও তিনি সাধনার প্রবৃত্ত হয়েন না ; এই নিমিত্ত তাহাকে 
মুমুক্ষু ( অর্থাৎ যুক্তির ইচ্ছুক) বলিয়া বর্ণনা না করিয়া, কেবল ভক্ত 
বলিয়া পৃথক্রূপে আখ্যাত করা বাইতে পারে। পরন্থ জ্ঞনযোগীও 
যেমন বিষয়ভোগ ইচ্ছা করেন না, দেহাদিপ্রপঞ্চ হইতে অতীত আম্মার 
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে যত্রণীল) ভক্তিযোগাও নিজের নিমিত্ত তদ্রপই 
বিষয় স্ুখেচ্ছা হইতে বিরত, এবং সর্ধকারণের কারণ পরমাত্মার সাক্ষাৎ 
কার লাভ করিতে যত্বণাল ; উভর়েরহ অবস্থাই এই অংশে প্রায় একরূপ) 
স্থতরাং তৎপ্রতি লক্ষ্য ঝরিরা, উভরকেহ মুমুক্ষু ভূমিতে অধিরূঢ় বলিয়া, 
অপরাপর গ্রন্থে উভস্পকেই "মুমুক্ষু” বলা হইয়া থাকে। ইহাতে 'গ্রকুত 
প্রস্তাবে কোন মতদ্বৈধ নাই। 

পর্ব্বে বলা হইয়াছে বে, জ্ঞনযেগ বৈরাগ্য এবং আত্ম।নায্মবিবেকাত্মক। 
তদন্থগাষী বে কর্মবোগ, তাহার অষ্টবিধ অঙ্গ আছে যথা-_বম, নিম, 
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধানণা, ধ্যান এবং সমাধি। তন্মধ্যে 
মমাধিই প্রধান । অপর সাতটি এই সমাধির আরম্ভক মাত্র । সমাধি 
দ্বারা চিত্তের মল দূরীভূত হয় এবং ক্রমশঃ আস্মানাত্মবিবেক সম্যক্‌ 
প্রতিষ্ঠিত হয় ; বিবেক প্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত জ্ঞানযোগ আরম্ভ হয়। 
ভগবান্‌ পতঞ্জলিকৃত যোগন্ুত্রে এই “যোগ”, বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে । 


১৭০ ব্রহ্ম বাদী খধি ও ব্রন্মবিষ্ঠা | 


জ্ঞানযোগের বিচার সাংখাদর্শনে বিশেষকপে উল্লিখিত হইয়াছে । সুতরাং 
জ্ঞানযোগকে 'জ্ঞান” অথবা '“দাংখা”' বলিয়া দার্শনিকের! বর্ণনা করেন, 
এবং ভক্তিযোগকে কেবল “ভক্তি” বলিয়া বর্ণনা করেন। এই সকল 
বিষয় পরে বিশেষরূপে আলোচিত হইবে । এক্ষণে কেবল ভাষার প্রভেদ 
দেখাইবার জন্য ইহা উল্লেখ করা হইল। এই ভাষার প্রভেদে খষিদের 
বাক্যে মূলতঃ কোন বিরোধ নাই। 

এ যাবৎ বে সাধনভক্তি ও পরাভক্তি যোগের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা 
উত্তম অধিকারীর পক্ষে । কিন্তু এইরূপ অধিকারী ব্যক্তি অতি বিরল। 
সমগ্রবিশ্বকে একরূপে দর্শন করিতে, অতি অর লোকেরই, সামথ্য আছে; 
তর্কবুন্ধিদ্বারা যদি বা অনেকে ইহা সন্মীমাংসা বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারেন) কিন্তু এই বিচিত্রতার মধ্যে কার্য্যকালে একতা দশন করা অতি 
কঠিন ব্যাপার। ্রীভগবান্‌ গতাশাস্্ে বলিয়াছেন.__ 

“বিষ্ভাবিনয়সম্পন্্ে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 
শান চৈব শ্বপাকে চ পঞ্ডিতাঃ সমদর্শিন:” ॥ (৫ম অধ্যায় ১৮শ শ্লোক) 
পুনরায় বলিয়াছেন, 
“সাধুঘগিচ পাপেবু. সমবুদ্ধির্ববশিষ্যতে”। ( ৬ অধ্যায় ৯ম শ্লোকার্ঘ) 
বিস্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর এবং চণগ্ডাল এতৎসমস্তের 
প্রতি জ্ঞানী পুকষ সমদর্শী হয়েন। সাধু ও পাগী এই সকলে 
যে সমবুদ্ধি, তাহাই শ্রেষ্ঠবুদ্ধি। অবশ্ত তর্কবুদ্ধি দ্বারা অনেকে 
বুঝিতে পারেন যে, জগতের কর্ত। যখন একই, তখন বাস্তবিকই 
কেহ স্বাধীন নহে ) সকলেই সেই এক কর্তার হস্তস্থিত যন্ত্স্বরূপ ১ 
অতএব এই অর্থে পাপী ও পুণ্যাত্বা উভয়ই সমান। কিন্তু তর্ক 
দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করা এবং সকলের প্রতি এইরূপ সমবুদ্ধি লাভ করা, 
এককথা নহে। শ্রীভগবানের বিরাটরূপ দর্শন করিয়া, শ্রীমন্নরদেব 
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অজ্জবন পর্য্যস্ত একেবারে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়াছিপেন। স্থৃতরাং বিশ্বব্যাপী 
বিরাটব্রহ্গ ধ্যান করিবার অধিকার অতি অল্পলোকেরই আছে; এবং 
প্রত্যেক বপ্তকে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে, ভগবদরঙ্গরূপে, এবং প্রত্যেক কাধ্যকে 
ভগবৎ কার্ধ্যরূপে, ধ্যান করিতে অতি অল্প লোকেরই সামর্থ্য আছে। 
শ্রীভগবান্‌ ভগবণগীতার ৭ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন ৫য,-- 

“মনুষ্যাণাং সহমেযু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে। 

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বতঃ ॥ (৭ম অধ্যায় ৩য় শ্লেক) 

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহজ্ঞুন। 

আর্তে! জিজ্ঞাস্থরর্ধার্থী জ্ঞানী ভরতর্বভ'” ॥ (১৬শ শ্লোক ) * 


উদারাঃ সর্বএবৈতে জ্ঞানী ত্বাজ্ৈব মে মতম্‌। 

আস্থিতঃ সহি যুক্তাত্ম! মামেবানুত্তমাং গতিম্‌ ॥ ১৮শ (শ্লেক ) 

বহ্‌নাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে। 

বাস্থদেবঃ সর্ধমিতি স মহা! সুছ্ন্নভঃ॥ (১৯ শ্লোক) 1 

পূর্বোক্ত ষোড়শ শ্লোকে যে জ্ঞানীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার যে 
সকল লক্ষণ এ মপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দষ্টে স্প্ই জান৷ যায় যে, 
ইনি বেদান্ত মীমাংসায় স্ুনিপুণ এবং নিষ্কাম ভক্ত; স্থৃত্তরাং ভগবান্‌ তাহাকে 


পাশা প্প্পাশী শপে ীিশিশিশি শশীশিশীটিন শি স্পপিসীশীি তি শীশিশীটীীপ্প শিসিপপশ্পীলপ শীপিত পক পিসি, 


* সহত্র মনুষোর মধ্যে কদ]চৎ একঞ্রন দিদ্ধির নিমিত্ত যত্র করে; 
যাহার। যন্ধ করিয়। সিদ্ধ হন, তাহাদের মংধ্যও কদাচিৎ কেহ আমাকে তবতঃ জানিতে 
পারেন। হে ভরতগশ্রেষ্ট ! হুকৃতিশালা চতুবি্বিধ লোক আসার ভজন। করেন, যথ।,... 
দুঃখী, জানল[ভেচ্ছ, প্রয়োজনী-বস্ত প্রার্থী, এবং জ্ঞানী। 

1 ইহারা সকলেই মহান্‌ ব্যক্তি ( কারণ আমাকে ভন্্রন করিতে তাহাদের রুচি 
হইয়াছে )। কিন্ত জ্ঞানীই আমার আত্মগ্বরূপ প্রিয়; কারণ সেই যুক্তাত্ব। পুরুষ 
লব্ধব্য বস্তুর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধে আমি. সেই আমাকেই সম্যক আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্তু 
এইরূপ যেজ্ঞানবান্‌ বাক্তি, তিনিও বছ জন্মের পর ( বহুজন্মের সাধনের পর) এই 
চরাচর বিশ্ব সমন্তই বাসুদেব এঠরাপ জানে সম্যক স্থিতি লাভ করিয়া, আমাকে প্রাপ্ত 
হয়েন ; তাদৃশ মহায্স। পুরুষ অতি ছল্প ভ। 


১৭২ ব্রহ্মবাদী খষ ও ব্রহ্মবিদ্ভা | 


পি 


তাহার অতিশয় প্রির বলিয়া অষ্টাদশ শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন। 
তৃতীয় শ্লোকে যে সিদ্ধদিগের কথা উল্লিখিত আছে, তাহাদিগের অপেক্ষাও 
এই জ্ঞানী পুরুষ সহতগুণে শ্রেষ্ঠ । কিন্তু উনবিংশ শ্লোকে ভগবান্‌ 
বলিলেন যে, বহুজন্ম ভজনের পর, এইরূপ জ্ঞানী ব্যন্ত চরাচর সমগ্র 
বিশ্বকে বাসুদেবস্বরূপ বলিয়া ধারণ! করিতে অমর্থ হয়েন। স্তরাং 
পূর্বোক্ত উত্তম ভক্তিযোগের অধিকারী যে ইহ সংসারে অতি বিরল, 
ইহা অবশ্ই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ অনেক পুরুষ এইরূপ 
আছেন, বাহাদের প্রকৃতি ভক্তিময় ; শুষ্ক ও কঠিন বিচারাত্মক জ্ঞানযোগে 
ইহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না এবং ইহারা তদ্বিষয়ে পটুনহেন। এবংবিধ 
ব্যক্তি সকলের শ্রেয়ঃসাধন নিমিত্ত ভগবান্‌ যুগে যুগে যোগময় মৃত্তি 
ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হই়াছেন। তাহার এই সকল মৃত্তি স্বয়ংসিদ্ধ ; 
এই মুত্িসকলের এইরূপই প্রভাব যে, বে কোন কারণ হেতু তাহা 
ধ্যানের বিষয় হইয়া হ্বদয়ে স্থির ব্ূপে ধূত হইলে, জীবের সর্দপ্রকার ভববন্ধন 
মুক্ত করে এব' ধ্যানকারী ব্যক্তির চিত্তের ধারণাশক্তি এইরূপে পরিবদ্ধিত 
করিয়া দেয় যে, অবশেষে সেই সকল পুরুষ সম্যক পরাভক্তি লাভ 
করিয়া, অন্তিমে পরব্রক্ষে লীন হয়েন। একদিকে ভগবদিগ্রহ-মুণ্ডি 
যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রান্ব-বিষয়রূপে ধ্যেয়াকারে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, 
বাসনাবন্ধন সকল বিচ্ছিন্ন ও বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জত করে, তদ্রুপ করুণাময় 
ভগবান অপরদিকে শ্রবণেন্দ্িয়ের গ্রাহ্য ব্রহ্মবোধক সিদ্ধ প্রণবাদি- 
শব্দরূপে ও ধ্যেয়াকারে মানসমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সাধকের শ্রেয়ঃসাধন 
সম্পাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রণবাদিশবব্রহ্মের পুনঃ পুনঃ 
স্মরণ এবং বিগ্রহ শরীরধারী ব্রদ্ের রূপ পুনঃ পুনঃ ভক্তিপুর্ববক চিন্তন, 
এই ছুই প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া, অপেক্ষাকৃত অধমাধিকারী 
ব্যক্তিও মম্পূর্ণ উত্তম অধিকার লাভ করেন, এবং অবশেষে পরাভক্তিযোগ 
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অবুলম্বনপূর্বক পরব্রন্দে সমতীপ্রাপ্ণ হয়েন ।* : ভগবান্‌ বিশেষ বিশেষ 
যুগের ও বিশেষ বিশেষ লোকের পক্ষে বিশেষরূপে উপবোগী মুস্টসকল 
ধারণ করিয়াছেন । কলিষুগের প্রারস্তেই মন্ষলোকে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ. 
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষের সর্বাসম্প্রদীয়ের এক 
মত। মহাভারতে, ঈ॥মদ্তাগবতে ও অপরাপর পুরাণে ইহা স্পষ্টর্ূপে 
উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ ট্রাম মুর্তিতে অবতীর্ণ হইগ্জা ভগবান্‌ 
বাক্ষসভারাক্রান্ত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া, দেবতা ও মনুষাকে বিগতঙ্বর 
করিয়াছিলেন। নরসিংহ-মুর্তি ধারণ করিয়৷ হিরণাকশিপুব বধ-সাধন 
দ্বারা প্রহ্লাদকে অন্থগৃহীত করিয়াছিলেন ভূর্গা, কালিকা ইত্যাদি 
দেবী মূর্তি ধারণ করিয়া অস্থরদলনদ্বারা দেবগণকে বিক্বর করিয়াছিলেন । 
ভারতবর্ষায় ধর্সন্প্রদার-সমূহের মধ্যে এই সকল ব্যিয়ে কোন 
বিরোধ নাই।1 এবং ত্রন্ধা, বিষণ ও কত্রন্ূপ প্রকটমুর্ভতেই যে 
শ্ীভগবান্‌ জগপ্গাপার সম্পাদন করেন, তদ্দিগ্নেও কোন জাতার- 


*« এতৎ সন্বদ্ধে উপদংহার গ্রকরণে আরও কিছু বিস্ততরূপে ব্যাধ্যা করা ইইয়াছে। 
+ পরস্ত এক্ষণে কেহ কেহ বলেন যে, দেধাভাগধত পুখাণ আকৃষের ভগবৃত্। 
স্বীকার করেন ন! ; পরস্ত তাহ! প্রকৃত নহে; তাছযষক কয়েকটি প্লোক দেবী৪1গবত 
হইতে নিগ্নে উদ্ধৃত করা হইল। যথ1-:দবাও।গব-তর নবম স্যন্ধে প্রথম অধ্যায়। 
শ্নারারণ উবচ-_- 
গণেশ-জননী তুর্গ। রাধ। লক্ষী; মরগ্বতী । 
সাবিত্রীচ সৃষ্টিবিধো প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃঠাঃ॥ 
প্রকৃতে লক্ষণং বৎস কে ব( বন্ত,ং ক্ষমে| ভবেৎ। 
কিঞ্চিতধাপি বক্ষামি যচ্ছ তং ধর্ববজ,তঃ ॥ 
সং সং সঃ সং 
প্রথমে বর্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সষ্টিবাচক: | 
ৃষ্টো। প্রকৃষ্ট যা দেবী প্রকৃতিঃ ন। প্রকীন্ত্িতা ॥ 
যোগেনা স্ব! সৃষ্টিবিধো দ্বিধারূপে। বুব সঃ। 
পুম।ংশ্ দক্ষিণাঞ্ধাঙ্গে। বানাদ্ধা প্রকৃতিঃ স্থৃত ॥ 


১৭৪ ব্রক্মবাদী ঝষ ও ব্রহ্মবিষ্া | 


সম্প্রদায়ের মত-বিরোধ নাই। পরন্ত কেহ কেহ ভগবানের স্তরীমুর্তিভজনে 
অন্ুরক্ত ; তাহারা.শাক্ত বলিয়া পরিচিত ১ কেহ কেহ ভগবানের প্রকাশিত 
পুংমুর্তিতে আসক্ত ) তাহার বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য ইত্যাদি শ্রেণীতে 


স। চ ব্রঙ্গ-শ্বরূপ। চ নিতা। সন! চ সনাতনী । 
যথাস্মা চ তথ শক্তিরথাগ্রে। দাহিক। স্থিত ॥ 
অতএব হি যোগীন্ত্রৈঃ স্ত্রীপুংভেদে।,ন মন্তে | 
সর্বং ব্রহ্গময়ং ব্রহ্মন্‌ শঙ্বৎ সদপি নারদ ॥ 
স্বেচ্ছা ময়স্তেচ্ছুয! চ আীকৃষ্হ সিহ্ক্ষয়। | 
ল।বিধ্বতুব সহস। মৃলপ্রকৃতিরীশ্বরা ॥ 
তদাজ্ঞর়া পঞ্চবিধ| স্থষ্টিকর্শী-বিভেদিক|। 
অথ ভঞ্জানুরোধাদ্ব। ভল্ঞানু গ্রহবিগ্রহা ॥ 
গপেশমাত। দু যা শিবরূপ। শিবপ্রিয়া । 
নারামণী বিষুম।য়। পূর্ণ বন্ধন্যরূপিণী ॥ 
বন্ষাদ দেবৈমু'(নভিন্মনুভিঃ পুলিতা স্তত। । 
সর্ববাধিষ্টাত্রী দেবা ন। সর্বরূপা সনাভনা ॥ 
+*ম স্বন্বা দ্বিতীয় অধ্যায়-_ 
বথাগ্নো। দাহিক। চল্রে পদ্মে শোভ। প্রভা রঝবৌ । 
শঙ্বদ্‌ যুক্ত ন [ভন্ন। ন। তথ। প্রকৃঠিরাত্নি ॥ 
সং সঃ সং ১৪ 
সচাত্স! স পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে। 
কৃষিস্তদৃভক্তবচনে। নশ্চ তর্দান্তবাচকঃ ॥ 
ভক্ভিদান্যগ্রনাতা য; নদ চ কৃষ্ণ: প্রকীর্তিতঃ | 
কৃষশ্চ সর্বববচনে। নকারে। বাজমেব ৮॥ 
স কৃষ্ণ; সর্ধবন্রষ্টাদৌ পিস্ক্ষম্্রেক এব চ। 
হৃষ্টনুগত্দংশেন কালেন প্রেরিতঃ প্রভুঃ | 
শ্বেচ্ছ।ময়ঃ স্বেচ্ছয়াচ দ্থিধাকপে! বতুব ছ। 
সত্রীরপো বামভ।গাংশে। দক্ষিণা ংশঃ পুমান্‌ ম্বৃতঃ ॥ 
অতএব এ্রীকৃষ্তত্ব বিষয়ে দেবীভাগবত ও শ্রীমন্তাগবতে কোন প্রকার প্রতেদ নাই। 
পরস্ত প্ীতগবান্‌ অবতার গ্রহণ করিলে, অবতারগণ দেহ্ধারী জীববৎ জাচরণ করিয়। 
থাকেন; সুতরাং তাহাদের কর্পচেষ্ট। দৃষ্টে লোকের ভ্রম জঙ্ষিয়। থাকে । যে বিগ্রহ হইচ্ছে 
যেরূপ শক্তি প্রকাশিত হয়, তদমুসারে অবভারসকলেরও মধ্যে কাহ।কে অংশ কাহাকেও 
ৰ কল! এবং কাহ!কেও বা! পুর্ণ বলিক়্। কোন কোন শান্ত্রেও ব্যাথা! কর! হইয়াছে 
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বিভক্ত । এই সকল সাধকদিগের মধ্যে ধাহারা স্বভাবতঃ ভেদ-বুদ্িযুক্ত, 
তাহাদিগের উপাস্ত-সুত্তির প্রতি আস্থা দূঢ় করিবার নিমিত্ত পুরাণসকল 
বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে | কোন কোন পুরাণ বৈষ্ণবদিগের, 
কোন কোন পুরাণ শৈবদিগের, এবং কোন কোন পুরাণ শাক্তদিগেব 
বিশেযোপযোগী ইত্যাদদি। বৈষ্ণণদিগের উপযোগী পুরাণসকলে বিষ্ণকেই 
পরব্রহ্ধম ও সকলের সারাৎসার এবং অপর সকল তাহাহইতে সম্ভৃত 
বলিয়া বর্ণিত হইরাছে। কোন কোন পুরাণে মহাদেব রুদ্রই পররব্রক্ধ 
এবং তাহাহইতে অপর সকলের স্থষ্টি 'ও সংহার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
কোন কোন পুরাণে দেবীকেই পরব্রঙ্ধ বপিয়া, অপর সকল তীাহাহইতে 
সম্ভৃত বলা হইয়াছে। ইহা কেবল তত্তৎ উপাসকদিগের উপাস্ত-বিষয়ে 
নিষ্ঠা বন্ধিত করিবার নিমিত্ত । ইহাকে বাস্তবিক মিথ্যা বাক্যও বলা 
বায় না; কারণ বস্তুতই শ্রুতি বলিয়াছেন £__ 
“সর্বং খবিদং ব্র্ধ” 
সমস্তই ব্রক্গ, তন্তিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। তিনিই জীবের একমাত্র 
উপান্ত। সুতরাং ব্রহ্মা, বিষণ, মহেশ্বর, শক্তি ইত্যাদি বাস্তবিকই ব্রন্মের 
প্রকাশ। অপ্রকাশ নিরাকার পরব্রহ্গোপাসনা সাধারণ জীবের পক্ষে 
অপম্ভব। কারণ সাধারণ জীবের বুদ্ধি নির্মল নহে। সাধারণতঃ সক্ষম 
পরমাণু অথবা বিস্তৃত আকাশ অতিক্রম করিয়া, তদতাত পরব্রঙ্গ জীবের 
ধ্যানের বিষর হইতে পারেন না; কোন প্রকার চিন্তা করিতে গেলেই, 
চিন্তা কোন না কোন প্রকার আকার ধারণ করে। কেবল সমাধি- 
প্রজ্ঞা-ুক্ত বাক্তিই নিরাকার-ধ্যানে সমর্থ হইতে পারেন। পরমাস্মা 
অথবা আত্মা (পুরুষ ) সাক্ষাৎ-সন্বন্ধে তাহাদেরও ধ্যানগম্য হয়েন না) 
কেবল যাহা কিছু বুদ্ধিগম্য, তৎমমন্তহইতেই আত্মা অতীত জানিয়া 
জ্ঞানমার্গাবলম্বী যোগিগণ বুদ্ধিগম্য বস্তুজ্ঞান লয় করিয়া, আত্মন্বরূপ অবগত 
১২ 


১৭৬ ব্রশ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্ধা | 


হইবার নিমিত্ত, (আত্মার গ্রকাশের নিমিত্ত) প্রতীক্ষা করিতে থাকেনু। 
এইরূপে সর্বপ্রকার বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, তখন আত্মা প্রকাশিত হয়েন। 
পরাভক্তি-মার্গাবলম্বী যোগিগণের সাধন কিঞ্চিৎ অন্তরূপ হইলেও, এতৎ- 
সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং সাধারণ জনগণ বিষণ, শিব, 
বিরিঞি, রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, কানী ইত্যাদি কোন না কোন প্রকাশরূপের 
ভজনেরই অধিকারী হয়। অতএব ভগবানের যে যে প্রকাশ- 
মুঠিতে উপাস্তরূপে ভক্তের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তীহাকেই পূর্ণত্র্ম বলিয়া, 
খধষিগণ উপাসনার নিমিত্ত উপদেশ করিয়াছেন এবং অপর-সকলকে 
তত্তলনায় স্থষ্ট ও অন্নশক্রিধারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হহা 
কেবল সাধকের উপাস্ত-বিষয়ে নিষ্ঠা বন্ধন করিবার নিমিত্ত । এই 
উপাদনা করিতে করিতে, বখন চিত্ত নম্মণ হয় এবং দ্বৈতবুদ্ধি দূর 
হয়, তথন স্বভাবতঃই সর্বপ্রকার সাম্প্রদারিকতা দূর হইয়! যায় এবং 
খধিদিগের বাক্যের যথার্থম'্ম বোধগম্য হয়। * সুতরাং নান 
সাধক-সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বর্তমান থাক] দেখিনা, খধিদিগের মতদ্বৈধ 
কল্পনা করা উচিত নহে। পুরাণসকল সনস্তই বেদব্যাস-প্রণীত, ইহা 
সর্ববাদিসম্মত; অথচ এক এক শ্রেণীর পুরাণে এক এক প্রকার 
উপাসনার ও এক এক উপাশ্তদেবতার শ্রেষ্ঠতা বলা হইফ।ছে। ইহা দ্বারা 


-। স্পা? শশী পা শশা পপ াপাীশিশাশা স্পট এ তি পতি 
পিপিপি পপ ০ ২ পো শািশীশাপাস্প শশী পিস এ পপ” শি শি 


ক ঈশ্বর-বোধে বিশেষ বিশেষ বিগ্রহ অথব1 শক্তির উপাসন|! অপরাপর দেশবাদী 
ভিন্ন ভিন্ন ধর্দ্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও প্রবর্তিত আছে; যেমন কোন কোন রোমান ক]থ- 
পিক ্রষ্টান সন্প্রদ।় বীনু্াষ্টকে তগবান্‌ বলিয়! তাহার ও তাহার মাত। মেরীর মূর্তির 
অচ্চন। করেন, এইরূপ জ্ঞাত হওয়। গিয়াছে। জরোষ্টার ধর্্মাবলম্িগণ শুর্ধ্দেবকে ঈশ্বর 
বলিয়া আরাধন! করেন ; বৌদ্ধ ধর্ন্মাবলম্থিগণ অনেকে বুদ্ধদেবের মুর্তি আরাধন। করিয়া 
খাকেন। এইরূপ উপাপন দ্বার! সকলেই আধ্]াস্মিক উল্নতি লাভ করেন, তাহ। অবস্তা 
স্বীকার করিতে হইবে। তবে উপাসোর প্রক্কৃতি ও শক্তি ভেদে, এবং উপাসনার গাঢ়ত- 
ভেদে, ফলের তারতম্য হয়, নঙ্গেহ নাই। 
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স্প&্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন প্ররুতির লোকের উপাস্ত আপাততঃ 
ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, মূলতঃ তাহাতে কোন বিরোধ নাই। 

ঈশ্বরবুদ্ধিতেই ভারত বর্ষীয় ধর্মসম্প্রদায় সকলের লোক আপন আপন 
অধিকার অনুসারে স্বীর স্বীয় অভীষ্ট বিশেষ বিশেষ মুণ্তির উপাসনা করিয়া 
থাকেন এবং ক্রমশঃ উন্নত ভাক্ত-সাধনাধকার লাভ করেন। অতএব 
এইরূপ উপাসকগণও ভক্তিমার্গীবলম্বী খলিরা গণ্য) সকাম নিফাম 
প্রভৃতি ভেদে তাহারাও কন্ী এবং বোগাধিগের শ্রেণীভুক্ত হয়েন) 
অবশেষে পরাভক্তি লাভ করিরা ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়েন। 

পরন্ত এই বিষয় বিশেষরূপ বুঝিতে হইলে, জগতে উৎপত্তি স্থিতি ও 
লয়-বিষয়ক জগত্তত্ব এবং জীবতত্ব ও পরব্রন্নস্বরূপ খধষিগণ যেরূপ অবগত 
হইয়াছিলেন, তাহ! কিঞ্চিৎ বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন। যে বিস্তা দ্বারা 
এই সকল তত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাকে ব্রহ্মবিষ্ভা বলে । এই ব্রহ্গবিগ্তা 
এক্ষণে প্রমাণসহ পরবতী ছুই পাদে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। 
্রহ্ধবিদ্ভ। সম্যক আলোচিত হইলে, খাঁষদিগের দার্শনিক উক্তিতেও আর 
বিরোধ থাক] দৃষ্ট হইবে না। অতএব ত্রক্বিগ্ঠা ব্যাখ্যান্তে এই গ্রস্থের 
উপসংহারে পুনরায় এই বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা বাইবে। পাঠকবুন্দের 
সুবিধার নিমিত্ত দর্শন-শান্ধে [ববৃত ব্রহ্মবিদ্তা পৃথক পে দাশনিক ব্রহ্গবিদ্তা 
নামে প্রকাশিত করা হইল। কিন্তু তাহা এই গ্রন্থেরেই অংশ বলিয়া 
বুঝিতে হইবে। 

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে অধিকারিভেদ বর্ণন নামক দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত। 

ও তৎ সৎ্। 





ও শ্ীগুরবে নমঃ | 
ওঁ হরি: | 


ব্রক্ষবাদী খষি ও ব্রহ্মবি্া ৷ 


দ্বিতীয় অধ্যায়__-তৃতীয় পাদ । 


ব্রঙ্গবিষ্ভা | 


আমি কে, আমার স্বরূপ কি, কোথাঁহইতে আমি আসিলাঁম, এই 
পরিদৃশ্থটমান জগৎ কি, ইহার উৎপত্তি, স্থিতি, ও লয় কিরূপ ইত্যাদি 
বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত, খধিগণ একান্তচিত্তে ধ্যাননিমগ্ন হইলে, 
অশরীরা বাণী তাহাদের নিকট আবিভূর্তি হইয়া, জ্ঞাতব্য বিষয়সকলের 
তত্ব প্রকাশিত করেন। সেইসকল অশরীর! বাণীই “শ্রুতি” নামে 
প্রসিদ্ধ। তত্বসকল শ্রুতিমুখে অবগত হইয়া উপদিষ্ট সাধন অবলম্বন- 
পূর্বক খধিগণ তাহা সমাক্‌ দর্শন করতঃ পরে উপবুক্ত শিষ্যগণকে 
তদ্ধিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; এবং পুরাণ, সংহিতা, তত্ব, 
স্মৃতি, ইতিহাঁস ইত্যাদি রচন! করিয়া, সেই সকল তত্ব সাধারণ জনগণের 
বোধগম্য করিবার নিমিত্ত প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রুতি, স্মৃতি, 
পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ব্রহ্মবিগ্ভা অবগত হইতে হয়। 
শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতিতে ব্রঙ্গবিষ্ভা যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যাহাতে 
সহজে বোধগম্য হয়, এই অভিপ্রায়ে নিষ্ে সংক্ষেপতঃ বিবুত হইতেছে । 

১। চরাচর জগতের একধাত্র চরমকারণ পরব্রহ্ম ; ব্রহ্ধহইতে 
জগতের উৎপত্তি, ব্রন্মে জগৎ প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্রদ্ষেই ইহার লয় হয়। 

২। পরক্রহ্ম ম্বরূপতঃ একদিকে পসর্ধ প্রকারভেদবিবর্জিত সর্বাত্মক 
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পূর্ণ অদ্বৈত ও অবিকারী; অপরদিকে তিনি সর্ব, সর্বশক্তিমান, 
চরাচর বিশ্বের স্থষ্ট, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা, সর্বরূপী, সর্বাস্তর্্যামী, এবং 
সর্বনিয়স্তা | 

৩। যেমন একখণ্ড প্রস্তর খুদিয়া, তাহ হইতে কালী, ছুর্গী, রাম, 
কৃষ্ণ, শিব, গোপাল প্রস্তুতি মুন্তি ইচ্ছান্ুরূপে প্রকাশ করা বায়, কিন্ত 
এ পস্তরথণ্ডকে উক্ত প্রকারে খুদিবার পূর্বে, তৎসমস্ত মুণ্ডিই এ প্রস্তর- 
থণ্ডের সহিত এক হইয়া তাহার অন্তমিহিতরূপে বর্তমান থাকে, সুতরাং 
প্রকাশিত হইবার পুর্বে এবং পরে মৃঠিসকল এ প্রস্তর হইতে অভিন্ন, 
তদ্ধপ জগৎও পরক্রহ্ম হইণে প্রকাশিত হয়; পরন্ত প্রকাশিত হইবার 
পুর্বে এবং পরে সকণ অবস্থায়ই তাহা ব্রঙ্গ হইতে অভিন্ন । বিশেষ 
বিশেষ রূপে প্রকাশিত হইবার পুর্বে যেমন মূর্তিসকলের পরস্পরহইতে 
পৃথক্রূপে স্ফুরণ থাকে না, তাহাদিগকে পৃথক্‌ পৃথক নাম ও রূপদ্ধারা 
তদবস্থায় স্বীয় উপাদান প্রস্তর হইতে পথক্‌ করা যার না; পরম্থ পরে 
প্রকাশিত সমস্তর্ূপই প্রস্তরের অন্তনিহিত থাকে; তদ্রুপ জগৎও 
পৃথক্‌ পৃথক নাম ও রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্বে, বরন্ষের 
সহিত একরস হইয়া! বর্তমান থ।কে, পরে প্রকাশিত নাম 9 রূপসকল 
্রন্ধেরই অন্তনিহিত হইয্রা তাহ! হইতে অভিন্নরূপে অবস্থিতি করে। 

৪। পৃথিবীস্থ যৃত্তিক! যেমন বৃক্ষ, লতা, গুন, পত্র, পুষ্প, ফল, 
জীবদেহস্থিত অস্থি, মাংস, মল প্রভৃতি অসংখ্যরূপে পন্নগিণাম প্রাপ্ত হয়ঃ 
পুনরায় এইসকল বৃক্ষলতাদি পদার্থ পৃথিবীতে পরিত হইন্।। কাল- 
গ্রুনে এ মুত্তিকারূপেই পরিণত হয় ও স্বীয় স্বীয় পার্থক্য-বিরহিত হয়, 
তদ্ধপ জগৎও পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাম-রূপার্দি-বিশিষ্ট হইয়া, ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত 
হর, এবং প্রলয়ান্তে স্বীয় স্বীয় বিশেষত্ব-বিরহিত হইন্না, ব্রহ্স্বরূপে এক 
অদ্বৈতরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 


১৮০ ব্রক্ষবাদী খষি ও ব্রন্মবিদ্যা | 


প্রশ্ন £--পরস্ত মৃত্তিকা জড়বস্ত ; পত্র, পুষ্প, ফল, মাংস, মজ্জা 
প্রুভৃতিও জড়বস্ত ; সুতরাং মৃত্তিকার পত্রা্দিরপে পরিণাম প্রাপ্তি সম্ভব ; 
কিন্ত ব্রহ্ম চৈতত্তময়, জগৎ জড়ম্বভাব, ব্রহ্ম কিরূপে জগতের উপাদান 
কারণ হইতে পারেন? পূর্বকথিত দৃষ্টান্ত কিরূপে স্ুদৃষ্াস্ত বলিয়া! মনে 
করা যাইতে পারে ? * 

উত্তর--€ক) জড় ও চৈতন্যের মূলতঃ অত্যন্ত প্রভেদ নাই। 

প্রথম়তঃ-_বাহজগতের দৃষ্টান্ত অনেকস্থলে জড় ও চেতনের অত্যন্ত 
ভেদগ্জাপক নহে; যাহা অগ্ক গোময়, অথবা অন্তজীববিষ্ঠা বলিয়া 
প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহাই কিছুদিন পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবসমষ্টিরূপে পরিণত 
হইতে অনেকস্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে । উদ্ভিদ্বর্ণ ৪ জীব ; তাহাদিগকে পৃথিবী 
হইতে উদ্ভূত হইতে দেখা যার। এতন্বারা জড় ৪ চেতনের মধ্যে ষে 
অন্ততঃ অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। 
স্থতরাং শ্রুতি ও আপণ্তধিগণ যে জগৎকে ব্রন্দোপাদান বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, তাহ! অগ্রাহথ করিবার নিমিনধ জড় ও চেতনের দৃষ্টতঃ 
ভেদকে অকাট্য প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করা বায় না। 

দ্বিতীয়ত;_-জীব যে চৈতন্তন্বরূপ, ই স্বীকাধ্য ; এবং ইহা জীবের 
্বভাবসিদ্ধ আত্মান্ুভবস্সম্মত। চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহা বাহাজগৎ জড় 
বলিয়া পরিচিত। এক্ষণে জীবের কোন একটি বাহ্বস্তর জ্ঞান কিরূপে 


* তর্ক বিচার অবলম্বন পুরবক ব্রক্ষবিদ্য।-বিষয়ক সিদ্ধাপ্তনকল স্থাপন পর! 
এই প্রকরণের আভগ্রেত নহে; বাস্তাবক কেবল তর্কদ্বর। অতীন্দভ্রির পদীর্ঘটবষষে 
সিদ্ধান্ত কণ। যাঠতে পারে নাঃ ব্রহ্গবিদ্যাবিষয়ক সিদ্ধান্তসম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য 
গু আগ্ত-ফধিবাক্ই নিশ্চিত প্রমাণ; এবং তদবলনম্বনেই এহ প্রকরণে ব্রহ্ম 'বদা! 
বর্ণিত হইতেছে । এই স্থলে কেধল শ্রুতির উপদেশ বিশদরূপে বোধগম্য করিবার 
নিমিত্ত এই আপত্তির উল্লেখ কর! হইল; এবং শাস্ত্রীয় (সিদ্ধান্ত বোধগম্য করিবার পক্ষে 
যাহাতে সাহাব্য হয়, কেবল তদ্জপেই এই আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইল! 
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হয়, তদ্ধিষয়ে বিচার করিলে, দেখা যায় যে, কোন একটি বাহ্বস্ত কোন 
বাক্তির দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, এ বস্তর অবয়ব প্রথমে দ্রষ্টা পুরুষের 
নেত্রে গৃহীত হয়; তৎপরে ইন্দ্রিয় প্রণালীগ্বারা তাহ! দ্রষ্টার বুদ্ধিতে 
আরূঢ় হয়; * বহিঃস্থিত বস্তর এই অবয়ব ধারণ. করিয়া, বুদ্ধি তদা- 
কারে পরিণত হইলে, দ্রষ্টা জীব ( যিনি বুদির সাক্ষী, তিনি) তাহা অন্থভব 
করিয়া থাকেন। পরস্ত বাহাবস্ত এবং তাহার অবয়ব উভয়ই জড়বস্ত। 
কিন্তু এই জড়বন্ত্ব বখন জীবাত্মার অনুভবের বিষর হইতেছে, তখন ইহ 
অবন্ঠ স্বীকার করিতে তইবে বে, জীবচৈতগ্ এবং এ জড়বস্ত সর্বাংশে 
সাদৃস্তবিহীন নহে) বদি সধাংশে সাদৃগ্তবিহীন হইত, তবে উভয়ের 
মধ্যে এই প্রকার সগ্বন্ধ হইতে পারিত না । প্রতিবিশ্বটি প্রতিবিথিত বস্তরই 
কূপ) যে বস্ত প্রিবিষ্ব ধারণ করে, সেই বস্তুর উক্ত প্তিবিথিতবস্তর 
আকাব ধারণ করিবার নিমিত্ত যোগাতা থাক! প্রয়োজন। পরস্ত উভয় বস্তুর 
ধর্মের কোন প্রকার সাদৃগ্ত না থাকিলে, একবনস্ত অপর বস্তর আকার 
ধারণ করিতে পারে না, ইহা স্বত.সিদ্ধ। সুর্যের প্রতিধিশ্ব যে জল বা 
দর্পণ গ্রহণ করিতে পাবে, তাহার কারণ জণ ও দর্পণের “বং সর্ষের 
মধ্যে কিকিৎ পরিমাণে সাদৃপ্ত আছে) সরা আরতনবিশিষ্ট ভৌতিক 
বস্ত, জল এবং দর্পণ৪ আয়তনবিশিষ্ট ভৌতওক বন্ত; গৃতরাং একের 
আকার অপরে ধারণ করিতে পারে । এইবপ চক্ষু যে বাহ্বস্তর প্রতি- 
বিশ্ব ধারণ করিতে পারে, তাহারও কারণ £ই যে, কে'ন কোন বিষয়ে 
উভয়ের মধ্যে সাদৃপ্ত আছে। স্থতরাং দৃশ্থবস্ত ও দ্রষ্টা জীবচৈতন্তের 
মধ্যে যদি সর্ববিষয়ে অত্যন্ত গ্রভেদ থাকিত, তবে দৃষ্তা বাহ্বস্ত টা 


০ সহকারি পাপী শশী পপ 





শীট পা পপর পপা সপ | পি পাশোশিসিশ পতি ০ স্পা পিপি? 


«  কিরুপে ইহ! ঘটিয়। থাকে, তাহা। বিশেষরূপে এই স্থলে বিচার করিবার প্রয়োজন 
নাই। কারণ ইহ! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই স্থলে প্রাসঙ্গিক নহে। পরে এই বিষয়ে বিশেষ 
বর্ণনা কর। হইবে। 


১৮২ ব্র্মবাদী ঝধি ও ব্রহ্মবিদ্তা | 


পুরুষের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইতে পারিত না। অতএব এই বিচারে 
জানা যায় যে, জড় ও চেতন স্বরূপতঃ অতাস্ত বিরুদ্ধ পদার্থ নহে। 
ভৃতীয়তঃ-_কিঞ্চিৎ স্থিরচিত্তে বিচার করিলে, ইহাও প্রতিপন্ন হইৰে 
যে, বাহ্‌ পদার্থ বিষয়ে বে দ্রষ্টা জীবের অনুভূতি হয়, সেই অন্থভূতি 
লীবায্মার স্বীয় স্বরূপের অঙ্গীভূত ; অর্থাৎ তাহা জীবাত্মার নিজস্বরূপ হইতে 
বিভিন্ন নহে। অগ্ভবকে বাহ্বস্তর অঙ্গীভূত বলিলে, জড় ও চৈতন্তের 
কোন ভেদই থাকে না। অন্নুভব চেতনেরই ধর্ম, অচেতনের নহে; 
সুতরাং ইহা অবগ্ত স্বীকার করিতে হইবে যে অন্ভবটি জীবচৈতন্তেরই 
অঙ্গীভূত। পরস্ত অন্ুতবকালে দৃশ্তবস্তটি এ অনুভবের অঙ্গীভূত হয়) 
যদ্রি তাহা না হয়, তবে প্রত্যেক অন্থভব, দৃশ্তবস্ত নিরবলম্ব হওয়ায়, 
এক অন্গুভব ও অপর অনুভবে কোন প্রভেদ হইতে পারে না) অর্থাৎ 
সর্ববিধ বিশেষজ্ঞান অগম্তব হইয়া পড়ে। পরন্ত বিশেষজ্ঞান যে জীবের 
আছে, ইহা স্বতর্সদ্ধ। অতএব অন্থভবকালে দৃশ্যবস্তটিকে অনুভবের 
অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । আবার অন্ুভবটি জীবচৈতন্তের 
অঙ্গীভূত; সুতরাং অন্ুভবকালে দৃশ্য বাহ্বস্তটিও দ্রষ্টা জীবচৈতন্তের 
অঙ্গীভূত হয়।* অতএব বাহ দৃশ্যবস্ত এইরূপে দ্রষ্টী জীবের অঙ্গীভূত 


পা শ পাটা শশী ল্পাসসশীশীপিস্পশািন্পাশী সি পদ সপসপিসস্স 
০ শীলা শা পি শশা শশী এ শিট শািাশীশীশীশ শীট শাশীাীশ শি শাঁিশীশীট শিট 


*  পরস্ত এতদ্দার! বুঝিতে হইবে নাযে, কোন কোন যৌদ্ধ মতাবলন্বিগণ যে 
জগতের “(বজ্ঞানধাদ” প্রচার করিয়াছেন, তাহাই পত্য। এই বিজ্ঞানবাদ যোগশুত্র 
ব্যাখ্যানে স্থানে স্থানে বিণেষরূপে থণ্ডন কর! হইয়াছে । অপরাপর দাশনিকেরাও তাহা 
খণ্ডন কগিয়াছেন। তাহ! “"দার্শনিক ব্রহ্ষবিদা1” পাঠে বিদ্রিত হইবে। এব 
এতন্্ারা ইহাও বুঝিতে হইবে না যে চৈতন্ক জড়েরই ধর্ম; এই পাদের শেষভাগে 
এবং বিশেষতঃ সাঙ্যদশনে বিচার দ্বার। এতৎসম্বন্ধীয় মত নিরাকৃত হইয়াছে। বাহ 
বন্ত অনুভব কালে লীবাস্মার অঙ্গীভূত হওয়াতে, জীবাআ্সার এ হাহ্াবস্ত সম্বন্ধীয় 
অনুষ্ভবকে “পৌরুষেয প্রতার" নামে পাত্প্ললদর্শনে আখ্যাত কর। হইয়াছে । বস্তুতঃ 
ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে প্রকাশিত সমস্ত জাগাতক রূপই পরব্রদ্ধে নিতারণে 
প্রতিষ্ঠিত, ইহ! এই পাদের উপসংহারে দৃষ্টান্ত বার! বিশেষরণে ব্যাখ্যা কর হইয়াছে । 


দ্বিতীয় অধ্যায়__তৃতীয় পাদ--ব্রহ্মাবিছ্া । ১৮৩ 


ভইরার উপযোগী হওয়ায়, জড় ও চৈতন্তের অত্যন্ত প্রভেদ নাই এবং 
চেতন ব্রহ্ম হইতে জড়বর্গ 'গ্রকাশিত হওয়া বিষয়ে যে শ্রতিবাক্য আছে, 
তাহা অন্ুুমানদ্বারাও কোন প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হয় না। 

(খ) জাগতিক ব্যাপারনকল পধ্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, 
স্থলবস্ত সর্বত্রই তদপেক্গ৷ সুক্মবস্ত হইতে উৎপত্তিশ্বীল। সমস্ত দৃশ্তমান 
জড়বস্ত তড়িংশক্তিনামক এক অদৃষ্ত অতিহুক্ষ-শক্তির পরিণাম বলিয়া 
এইক্ষণে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্চিতগণ ও অবধারণ করিয়াছেন । ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাতা-দেশেই অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ ইহা সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, জীব স্বীয় সংকর্শক্তির বুদ্ধিদ্ধারা তড়িৎ-উৎপাদন করিতে 
পারেন, এবং তন্বারা জগতে অপর লোকের উপর অন্ত কার্য্য- 
সকল প্রবর্তন করিতেও সমর্থ হয়েন। 155101৩7191) 10111011511) 
প্রভৃতি নামে এই বিদ্ধ পাশ্চাত্য-প্রদেশে প্রচারিত হইয়াছে । বশীকরণ 
বিদ্যা বাহা ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে প্রভৃতপরিমাণে আলোচিত হইয়|ছল, 
এই সকল পাশ্চাতা-বিগ্ভা তাহারই এক বিশেষ প্রকারভেদমাত্র। উক্ত 
উভয়বিধ পঙ্ডিতিগের দিদ্ধান্ত সবোজিত করিদ্লা, ইহ|। অনায়াসেই 
অনুমান করা যায় যে, কোন বিশেষ ক্ষমতাশালা পুরুষ কেবল স্থীয় 
ংকল্পবলে, অপর কোন বাহ্বস্তর সাহায্যবিনা, কোন কোন বিশেষ 
বিশেষ বন্তও স্থ্ট করিতে পারেন। ইচ্ছাশক্তিই বি তড়িৎউৎপাদনে 
সমর্থ হয়, এবং তড়িৎই যদ্দি অপর ভূতবর্গের উপাদান হয়, তবে 


পাশা সা পাট শীত পি সপ পাপী পাস শপ পেপাল 


পপি শীশিস্পিস্টিলল পি পীশপাপিপশাশীশি শী টি শশী ৮৮৮ টি _ শী শী 


রষটা পুরুষ ব্রন্ষেরই অংশ হওয়ায়, তিনি তদ্গীভূত্তরূপে অবস্থিত বন্তকেই দর্শন করেন ; 
পরস্ত তিনি ম্বরূপতঃ অসমাকদণখ হওয়ার এ বস্তকে এবং আপনাকে ব্রচ্ম হইতে ভিন্ন 
বলিয়। জঞ।ন করেন। এই পাদের পরবর্তী অংশে যাহ! লিখ। হইয়াছে, তাহ। পাঠ করিলে। 
এই বিষয় স্কালরূপে বোধগমা হবে । অতএব বাহ্াবন্ত প্রত)ক্ষ কালে তাহ! দ্র! পুরুষের 
অঙ্গীতৃত হুয় বলাতে “পুরুষকে” বিকারা বলিয়! বুঝিতে চ্ইবে ন1। 


১৮৪ ব্রশ্থাবাদী খষি ও ব্রল্বিচ্ভা | 


ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, কেবল তদ্দারাই বাহা পদার্থ স্থষ্টি করা 
অসম্ভব বলিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষীয় যোগীদিগের 
এইবূপ ক্ষমতা থাকা অগ্ঠাপি কাহারও কাহারও প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। 
বৃষ্টায় বাইবেল গ্রন্থে উক্ত আছে যে, একখানি কটা দ্বারা যীনু্রী্ট 
অনেক লোকের উদর তৃপ্ত করিয়াছিলেন! জগতকারণ ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান, 
তিনি যে নিজ ইচ্ছামাত্র উপকরণ দ্বারা অপর উপকরণবিনা স্থাষ্ট বুচনা 
করেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে; অতএব তাহা অন্ুমান-বিরুদ্ 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না । 

৫। এই জগৎ দ্বিবিধ শক্তির সন্মিলনে গঠিত) একট “দু” 
স্কানীর, “জড়' নামে আখ্যাত।) অপরট “দৃক্‌” অর্থাৎ ডরষ্স্থানীয় । 
এই শেষোক্তউ জীব-চৈতন্ত অথবা কেবল চৈতন্ত নামে আখ্যাত হয়) 
এবং প্রথমোক্তাট “গুণ'” নামে 'আাথ্যাত হয়। জগৎ বপিতে দ্র ও দৃষ্ট 
এতছুভয় হইতে অতীত বস্ত কিছু বোধগম্য হয় না। পুর্বে বলা 
হইয়াছে যে, জগং ব্রঙ্গ হইতে উৎপর, ব্রন্গেই প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্রহ্গেই 
লয়-প্রাপ্ত হর) শ্ুুতরাং ড্রষ্টী জীব ও দৃশ্য জগৎ এই উভক্নই পৃথক্‌ 
5ইয়! প্রকাশিত হইবার পূর্বে ব্রহ্গন্ববূপে অভিন্নরূপে অবস্থিতি করে। 
স্থতরাং পরব্রদ্ষের স্বরূপাবস্থা বোধগম্য করিবার নিমিন্ত এইবপ চিন্তা 
করিতে হয় যে, “কৃ” ও “দৃশ্য”শক্তি অভিন্নরূপে তাহার সহিত এক 
হইয়া অবস্থিত, কোন একটির পৃথক্রূপে স্ফুরণ নাই। এইরূপ 
তওয়াতে জ্ঞান, জ্ঞের ও জ্ঞাতা বলিয়া কোন গ্রকার ভেদ পরব্রদ্গস্বপ্ূপে 
নাই। এবঞ্ ব্রদ্ধহইতে ভিন্ন কোন বস্ত না থাকাতে, তিনি পূর্ণ 
অদ্বৈত) গুণ ও গুণী, শক্তিও শক্তিমান্‌ বলিয়া যে ভেদ. তাহাও ব্রহ্ষ- 
সর্দপে বর্তমান নাই। কোন প্রকার বিশেষ কাশ্য দ্বারাই গুণ পৃথক্রূপে 
প্রকাশিত ও সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; যে অবস্থায় কোন বিশেষ কার্য নাই, 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_ তৃতীয় পাদ-ব্রল্ম বিষ্ঠা । ১৮৫ 


কোন বস্তর বিশেষরপে প্রকাশ নাই, সেই স্থলে গুণ বলিয়াও কোন 
পদার্থ নাই । দৃশ্যন্থানীয় জড়শক্তি রন্ষস্বরূপ হইতে তদবস্থায় আভিন্ন ) 
স্থতরাং তাহা তদবস্থায় জড়রূপে (অর্থাৎ জীবের দৃশ্যরূপে ) অবস্থিত 
নহে) পরন্ত ব্রহ্মরূপেই অবস্থিত। সেই রূপ ক প্রকার, তাহার বণনা 
হইন্তে পারে না) কারণ বাক্য এবং মনঃ উভয়ই জগদস্তগত স্ব 
বস্ব হওয়ায় তন্বারা জগদভীত পরবন্ধ বণিত 3 আয়গীরুত হহতে 
পারেন না। দৃশ্যন্ধূপে যে তাহার প্রকাশ তাহাকেই জড় বলা যায়, 
তাহা পরে আরও বিশেষরূপে বিবৃত হইবে । দৃশ্যবগ্ স্বীয় জড়ত্ববিবর্জিত 
হইয়া চৈতন্তশক্তির (দৃকৃশক্তির ) সহিত অভিন্নভাবে ব্রহ্গস্বরূপে 
অবস্থিত হওয়ায়, পরত্রহ্গ রূপ জও হইতে পারে না; এরন্ত তাহার স্বরূপকে 
অদ্বৈতরূপে সর্বজ্ঞ বলিয়। বর্ণনা করা যাইতে পারে । জ্তীন, জ্ঞের় ও 
জ্ঞাত বলিয়। ভেদ ত্রন্ধম্বরূপে ন। থাকার এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে 
প্রকাশিত সর্ববস্ত বরহষস্বরূপতৃক্ত হওয়ায়, পরত্রনষস্বরূপ জীব-চৈতগ্তের 
তায় “বিশিষ্ট চৈতন্য” নহে, তাহা সর্বময় ও খিভুত্বরূপ বপিয়া ব্যাধ্যা 
কারতে হয় *। 

কোন প্রকার গুণ অথবা শক্তির পৃথক্রূপে পুরণ পরররন্মসবক্ধপে 
না থকার, পরব্রঙ্গকে নিগুণ অর্থাৎ গুণাশাত বলিরা বর্ণনা করা হইয়া 
থাকে। পরস্থ পূর্বে বা হইয়াছে বে, জগৎ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, রঙ্গে 
প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রন্মই ইহার লয়ও হর) সুতরাং পরব্রহ্ধ যেমন নি ৭, 
তদ্ধপ অপরদিকে দৃকৃ-দৃশ্যান্সক জগৎকে প্রকাশত করিবার এবং হহার 
পালন ও লগ্ন বিধান করিবার শক্তিও পরত্রদ্মে আছে বলিতে হইবে $ থে 


* এই পাদের উপসংহার অংশে পরব্রদ্ষের এই নিতা সর্বাজ্ঞতার [বিষয়ে বিভ্তুত 
সঙলো5চন! কর! হইয়াছে । 





১৮৬ ব্রহ্ম বাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্া। | 


দ্ুকশক্তি (জীবশক্তি) ও দৃশ্যশক্তি ( জড়বর্গ ) দ্বারা জগৎ বিরচ্িত, 
উক্ত জগতপ্রকাশিকাশক্তি অবশ্য তাহাহইতে ব্যাপক। কারণ তন্ম,লেই 
দৃকৃশক্তি ও দৃশ্যশক্তি পৃথক্রূপে প্রকাশিত হয়। অতএব এই শক্তি 
পরব্রহ্গেই অবস্থিত, জীবে নহে। উক্ত শক্তিকে প্রণীশক্তি বলে? পরব্রহ্থ 
এই এ্রণীশক্িসম্পন্ন হওয়ায় তিনি সশক্তিকও বটেন। অতএব পরব্রঙ্ধ- 
স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইলে, তাহাকে একদিকে সর্ববিধ ভেদ-বঙ্জিত 
পূর্ণ অদ্বৈত বলিয়! বর্ণনা করিতে হয়; অপরদিকে শ্নাহাকে এণীশক্তিসম্পন্ 
জগৎকর্তা জগনিয়স্তা সর্ববঞ্ত ও সব্বান্তধ্যামী বণিয়াও স্বীকার করিতে হয়। 
শর্জিও গুণ শব্ষ একই অর্থে পরব্রহ্ধ সম্বন্ধে সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয়। অতএব 
সর্ববশক্তিমান্‌ ( সশশ্তিক ) এবং সগুণ, এই ছুইটি শব্দ একই অর্থব্যগ্ীক ) 
এই অর্থে পরব্রঙ্গ সপ্চণও বটেন। জগতের স্বষ্টি স্থিতি ও গ্রলয়কর্তী 
এবং সর্বনিয়ন্তা হওয়াতে, পররব্রঙ্ম “ঈশ্বর” নামে আধ্যাত হয়েন। 
বাস্তবিক রতি যে তাহার সম্বপ্ধে ব্রহ্ধশ্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও 
এই নিমিত্ত বে, তাহার “বৃহৎ', (অপরিসীম, অনন্ত) গুণ (শক্তি) 
আছে, (বৃহান্তো গুনা বশ্সিন্নিতি ব্রহ্ম )। এই শঞ্ষি নিত্য পরব্রদ্ধের 
স্বরূপতুক্গ হওয়ায়, তিনি আপনাহইতে নান ক্ন“প নান! নামে বিচিত্র 
জগৎকে প্রকাটত করেন ও ইহার রক্ষণ 'ও ধ্বংসবিধান করেন । স্থতরাং 
তিনি জগতের “নমিত্ত” এবং “উপাদান” কারণ উভরই। জগৎ দৃক্‌ 
দৃশ্য এই উভয়াআ্মক হইলেও, সাধারণতঃ দৃশ্যাত্বক জড়বর্গকেই “জগৎ” 
নামে আখ্যাত করা হয়। এই জড়বর্গের অনস্ত রূপ আছে) যেমন এই 
অনন্ত দৃশ্যজগৎকে এ্শীশক্কিপ্রভাবে পরব্রঙ্গ আপনা হইতে প্রকটিত 
করিয়াছেন, তদ্রপ ইহাকে পৃথক্‌ পৃথক্রূপে দর্শন ও ভোগ করিবার 
জন্ত স্বীয় অংশীভূত দৃক্শক্তিরও প্রকটন-কর্তা তিনিই । এই দৃক্শক্তিরই 
নাম জীব। সুতরাং ঈশ্বরাবগ্থা, জীবাবস্থা ও জগদবস্থা এই তিনটিই 


দ্বিতীয় অধ্যায়__তৃতীয় পাদ-_ ব্রহ্মবি্ভা। ১৮৭ 


ব্রন্ধের রূপ, * এবং ব্রহ্ম সর্ধবিধ ভেদবর্জিত অবিকারী নিক্ষিয় এবং 
ূর্ণস্বভাবও বটেন। 
৬। এক্ষণে জীবের স্বরূপ বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে। 

(ক) ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান; তিনি বহুরূপে আপনাকে প্রকাশ 
করেন, এবং বনুরূপে আপনাকে দর্শনও করেন। যে শক্তি দ্বারা ত্রঙ্ধ 
বহুরূপে আপনাকে দর্শন করেন, বহুরূপে দর্শন করাই যে শক্তির 
কার্য, তাহাকে জীবশক্তি বলে। পরস্ত এই বহুরূপে দশনের দ্বিবিধ 
ভেদ আছে; প্রকাশিত জগৎ বহু হইলেও ব্রঙ্গহইতে অভিন্নরূপে 
ইহার দর্শন একপ্রকার দশন এবং ব্রন্মহইতে ভিন্নরূপে (অর্থাৎ ব্রহ্ম 
যে ইহার উপাদান ও প্রতিষ্ঠা, তত্প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, পৃথক্‌ আস্তত্বণীল- 
রূপে ইহার দর্শন অন্য প্রকার দর্শন | 

ইহা! একটি দৃষ্টাত্ত দ্বারা কিঞ্চিৎ স্পষ্ট কবা যাইতেছে ঃস্থিরচিত্তে 
বিচার করিলে দেখা যায় যে, বৃক্ষদকল পৃথিবীর অংশ গ্রহণ করিয়াই 
পুষ্ট হয়) অতএব বৃক্ষের স্বন্ধ শাখা পত্র ফল প্রঙ্গতি সমস্ত অঙ্গই 
পৃথিবীর বিকার +। বৃক্ষ পত্র ফল প্রসৃতি পৃথিবী-বিকার আহার করির! 
জীবদেহ বঞ্ধিত হয়; সুতরাং জীবদেহও পৃথিবী-বিকার 7 হৃহা সত্য 
হইলেও, বৃক্ষ ও জীবের অবয্নবসকল যে পৃথিবী হইতে অভিন্ন, ইহা সহজে 


স্পা শী পাপা 
স্পা পিপিপি দশ শশী তিশা শী 
পপ াাসপসপ 


* একাধারে সগডপত্ব ও নিধর্ণত্ব বুদ্ধিতে ধারণ। করা অসস্ভব বালয়া বোধ 
হইতে পারে; পরন্ত আপ্ত-খ ধিগণ, বাহার ব্রন্ রূপ সাক্ষাৎসন্বন্ধ অবগত হ?য়া(ছলেন, 
ভাহারা এবং শ্রুতি স্বয়ং ব্রন্ধের স্বরূপ এইরূপেই বর্ণন। করিয়াছেন। পরতত্তাঁ পাঞ্জে 
এবং বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যানে ইহ! প্রদর্শিত হইবে বে, বুক্তিতঃও এই সিদ্ধান্ত অপমিদ্ধাস্ত 
বলির স্বাপিত হয় না, এধং অপর কোন দিদ্ধাগ্তই ইহ! অপেক্ষ! অধিক লঙ্গত নহে 
এবং ইছা। ও প্রদর্শিত হইবে যে, প্রত্যেক জীবের স্বীর স্বরূপ-বিবয়ক আস্মাম্ুতুতি এবং 
জাগতিক বন্ত-বিধরক জ্ঞান ও এই সিদ্ধান্তেরই অনুকূল । 

+ সমপ্ত জাগতিক ব্তই ক্ষিতি, অপ., তেজ:, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্তৃহাম্বক। 
পৃথিবীর অংশ দেহাদিতে অধিক বলিয়া এইস্থলে পৃথিবীকেই উপাদান বল! হইল। 


১৮৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্া । 


সকলের বোধগম্য হয় না; অতএব নানাস্থানের নানাপ্রকার মুত্তিক৷ 
প্র্ততিতে পৃথিবীত্ব বোধ থাকিলেও, জীবদেহ এবং উত্ভিদাদিতে পৃথিবীতব- 
বোধ সচরাচর আমাদের থাকে না। আলোচনাদ্বার৷ এতৎসমন্তের পৃথিবীত্ব 
বিষয়ক জ্ঞান জন্মিলেও ভেদ-সংস্কার সহজে দূর হয় না। সাধনবলে 
অভিমানবৃত্তির বহুল-পরিমাণে হ্বাস হইলে, এই সংস্কার দূর হয়। তদ্রুপ 
জগত বরঙ্গাত্বক হইলেও, তাহার সহিত ইহার ভেদ-বিষয়ক বুদ্ধি সচরাচরই 
জীবের আছে। বিচারবলে কেহ কেহ জা'নঢে পারেন যে, জগৎ বর্গ 
হইতে অভিন্ন) কিন্তু জীবের ভেদ-সংস্কার এমন দৃঢ় যে, তাহা সহজে দূর 
হয় না। বহুসাধনবলে সংস্কারসকল দূর হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে, 
তবে আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে দর্শন হয়। অতএব 
জীবের দর্শন ছুইপ্রকার; দাধারণজীবের জ্ঞানে জীব স্বয়ং ও জগৎ 
ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন) ইহার্দিগকে বদ্ধজীব বলে। আর ধাহারা প্ররুত- 
জ্ঞান লাভ করিয়া, সর্ধবিধ ভেদসংস্কার-বঞ্জিত হইয়াছেন, তাহারা 
আপনাকে এবং বহুরূপী জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন। এই শেষোক্ত 
শ্রেণীর জীবকে মুক্তপুরুষ বলে। কিন্তু উভয়বিধ জীবই ব্রন্দের শক্তি- 
মাত্র, তাহার 'অংশবিশেষ। তরঙ্গ সর্ববিধজীব ও দৃশ্য জগংকে 
স্বীয় অঙ্গীভূত করিয়া রহিরাছেন। অতএব জীব পরিচ্ছিন্ন, ঈশ্বর 
অপরিচ্ছিন্ন ; জীব ঈশ্বরের অংশ মাত্র, ঈশ্বর অংশী। ম্থতরাং জীব ও 
ঈশ্বরে অনেক ভেদ আছে। পরস্ত জীব ঈষ্বর হইতে ভিন্নও নহেন; কারণ 
তিনি তাহারই অংশ। অতএব জীব ও ঈগরের সম্বন্ধকে ' “ভেদাভেদ” সম্বন্ধ 
বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। বদ্ধজীবের জ্ঞানে ভেদাভেদ-সঞন্ধের কেবল 
ভেদাংশই পরিগ্রহ হয়। সদৃগুরুর অনুগত হইরা, যখন জীব বর্গের 
সহিত জগতের এবং তাহার নিজের অভেদসম্বন্ধ অবগত হইয়া, 
গুরূপরদিষ্ট সাধন অবলম্বন করেন, তখন তদ্দারা তাহার সর্ববিধ ভেদ- 
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সংস্কার দূরীভূত হয়, এবং তিন ব্রহ্গ-সাক্ষাংকার লাভ করিয়! ব্রহ্ষের 
সহিত অভেদত্ব প্রাপ্ত হয়েন, এবং সর্ববিধ ক্রেশের মূল যে অজ্ঞান, তাহা 
আর তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। এই ভেদ-জ্ঞান-প্রবর্তক 
অজ্ঞানকেই “অবিদ্যা” নামে আখ্যাত কর! যায়। অবিগ্ঠা-প্রভাবে জাব 
স্বীয় ঈশ্বরাংশত্ব বিস্বত হইর', ঈশ্বর-কর্তৃক-প্রকটিত দেহার্দির সহিত 
₹ঘুক্ত হয়েন এবং তাহাতে আত্ম-বুদ্ধিকরতঃ আবদ্ধ হইয়া জন্মমৃত্যুূ্প 
দুঃখ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাকেই “সংস্যতি” অথবা “সংসার” 
বলে! পুর্বোক্ত প্রকারে ত্রহ্মদর্শন হইলে জীব স্বস্থ হয়েন, এবং এই 

ংসার-গতি হইতে মুক্তিলাভ করেন । অতএব বর্গ স্বরূপ সাক্ষাৎকারকে 
“মোক্ষ” বলা যায়, এবং জীবের সংসারাবস্থাকেই “ভোগ” এবং “বন্ধ” নামে 
আখ্যাত করা হয়। পরবন্গ-সাক্ষাৎকার একবার নাভ হইলে, আর তাভা 
কখন অপগত হয় না; কারণ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী; তিনি সকলেরই আশ্রয়; 
তিনি গুণী; জগং গুণ) স্থতরাং সাধক সেই গুণীর স্বরূপ একবার দর্শন 
করিলে, তাহার সেই দর্শনের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে এমন কোন পদার্থ না 
থাকায়, তাহা সর্বদা! অপ্রতিহত খাকে, এবং জাগতিক সমস্তবস্তর প্রতি 
তিনি ব্রহ্গবুদ্ধি-যুক্ত হয়েন। 

(খ) জীবশক্তি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রকারে পুনরায় বর্ণিত হইতেছে । 
অদ্বৈত সর্বজ্ঞ পরব্রহ্গ নিজ এনীশক্তিবলে অনন্তরূপে প্রকাশিত হয়েন ) 
এই সকল অনন্ত ব্বপকে পথক্‌ পুথক্‌ রূপে দর্শন করিবার নিমিত্ত 
তিনি তাহার গ্রত্যেক অংশে অনুপ্রবিষ্ট হয়েন, এইনূপ অন্ধ পৰিষ্ট 
হওয়াতে তিনি যেন অনন্ত স্থক্স অংশে বিভক্ত হয়েন, এই সুক্ষ অনস্ত 
অন্ুপ্রবিষ্ট শক্তিসকল যাহাকে দৃকৃশক্তি বলে, তাহাই “জীব” নামে 
মাধ্যাত। অতএব জীব হুমম অণুন্বরূপ, ব্রন্দের অংশ; কিন্তু ব্রহ্ম যেমন 
সর্ধজ্ঞম্বভাব, জড় নহেন, জীবও চেতনম্বভাব, জড়ম্বভাৰ নহেন? 


১৯৩ ব্রহ্মবাদী খধি ও ব্রল্মবিদ্া । 


জীব-শক্তি দ্বার! ব্রহ্ম আপনাকে পৃথক পৃথক্‌ বূপেই দর্শন (জ্ঞান) করিয়! 
থাকেন। যে সকল বিচিত্র রূপে ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন, সেই সকল 
বিচিত্ররূপ উক্ত জীব শক্তির “দৃশ্ত” রূপে মাত্র অবস্থিত হয়; অতএব 
ইহারা জ্ঞানাত্মক নহে, ইহারা জীবের জ্ঞানের বিষয়রূপে মাত্র অবস্থিত, 
স্বতরাং “অচেতন” “জড়” বলিয়া প্রপিদ্ধ। এই জড় দৃশ্যের প্রত্যেক 

ংশে তাহার দ্রষ্টা হইয়া জীবশক্তিও অনুপ্রবিষ্ট আছে ; অতএব জগতের 
প্রত্যেক অংশই দৃশ্যরূপে জড়; আবার তন্মধ্যে জীবশক্তি অন্ুগ্রাবিষ্ 
থাকাতে, তাহা জীবও বটে। জড় দৃশ্যাংশকে জীবের বাহ দেহ বলা বায়। 
তাহার সহিত সংযোগহেতু জীবের তাহাতে আত্মবুদ্ধি জন্মে । 

(গ) দৃশ্য ভড়-জগতের সুঙ্্মতম অব্যক্ত অবশ্তাকে “প্রকৃতি” বলে! 
এই প্রর্কৃতিই দৃশ্য জড় জগতের বীজরূপ! ব্রহ্মশক্তি, প্রকৃতিতে পূর্বোক্ত 
জীবশক্তি অন প্রবিষ্ট ; অব্ক্তা প্রকৃতি অনস্ত আকৃতি ধারণ করিয়া, 
জগংরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । জীবশক্তি স্বরূপত; স্থুক্ম অণুস্বভাব 
হইলেও, ইহা প্ররুতি হইতে বিকসিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমন্ত জাগতিক 
পদার্থের রূপ নিজ জ্ঞানের বিবর করিতে সমর্থ; অতএব জীবকে 
স্ব্ূপতঃ অথুস্বভাব বলির! ব্যাখ্যা ক'রয়া গুণসম্বন্ধে তিনি বিভু হইবার 
যোগ্য বলিয়া শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত কর হইরাছে। 

৭। পরন্ত জীব এবং দৃশ্য জড়বর্গরূপে প্রকাশিত হইয়াও, ব্রহ্ম 
স্বরূপতঃ এক অদ্বৈতরূপেই অবস্থিতি করেন। স্ুর্যদেব এক হইয়াও 
যেমন ভিন্ন ভিন্ন দর্পণে, ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে, প্রতিবিহ্দ্ধারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, 
বিভিন্ন আকারে বিভিন্নরূপ কার্যোৎপা্দন করেন এবং বিভিন্ন বলির 
বোধগম্য হয়েন ; তদ্বপ ব্রহ্মও দৃশ্য জড়বর্গের প্রত্যেক অংশে জীবরূপে 
যেন প্রতিবিষ্বিত হইয়া তন্দারা বিভিন্ন প্রকার কার্য সম্পাদন করেন) 
সুতরাং ব্রহ্মই জীবশক্তির কৃত সর্ববিধ কন্ম্ের নিয়স্তা ও বিধাতা ।.& তিনি 
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অগৎ ও জীবন্ধপী হইয়াও এতছুভয়ের অতীত, এবং এতছুভয়ের নিয়ন্তা 
ও আশ্রর হইয়াও নিক্ষিয় এবং একাগাদ্বৈত। * 

৮। পুর্ন বলা হইয়াছে যে, পক্কৃতির অসংখ্য বূপশতেদ আছে; 
তৎসমন্ত রূপেই জীব শক্তি সবুংক্ত হওয়ায় জীব অনন্ত। জীব জড়রূপা 
প্রকৃতিতে অবস্থিতি করাতে, তাহাকে “পুরুব* নামে আখাত করা যায়; 
(পুরো শেতে ইতি পুরুব;)। এই সকল রূপ শনি পুরুষেব বহিরঙ্গ অথবা 
দেহ অথবা লিঙ্গ নামে আখ্যাত। পুকুষ ততৎসহ নিত্য অবস্থিতি করাতে 
তিনি তাহাতে আত্মবুদ্ধিবুক্ত হয়েন, এবং সুখ ও ছু:খাদি ভোগ করিয়৷ 
থাকেন; এই নিষিত্ত পুরুষকে “ভোক্তা'” এবং দৃশ্য প্রকুতিবর্গকে 
তাহার “ভোগ্য”” বলিয়া বর্ণনা করা হয়। প্রকৃতির অবস্থাভেদে জীবদেহ 
ত্রিবিধ-_স্থুল, স্গ্ম এবং কারণ; ইহাদের প্রভেদ বিশেষরূপে পরে ব্যাখাত 
হইবে। ব্রহ্তত্ব ও জীবতত্্ব সাধারণভাবে ব্যাখ্যা! করা হইল । এইক্ষণে 
নৃক্ত-পুরুষদিগের বিষর আরও কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে বলা যাইতেছে । 

৯। পরব্রহ্ধম যেমন নিগুণ ও সগুণ এই ছুই অবস্থায়ই নিম্বত 
অবস্থিত আছেন, মুক্তপুরুষও তদ্দপ উভয়বিধ অবস্থায় অবস্থিতি করেন; 
যেমন নিগুণ হইরাও পরব্রক্ম গুগপকলকে প্রকাশ করিয়া এবং তাহাতে 
অধিষ্ঠান করিয়! বিশ্বরচন। করেন, মুক্তপুরুষও পরক্রঙ্গন্বূপে স্িতিলাভ 
করিয়া, যে বিশেষ দেহ-সংযোগে মাধন অবলম্বন করিয়া, জীবিতকাঁলেই 
মুক্তিলাভ করেন, সেই দেহদ্বারা কর্মনকল সম্পাদন করিতে থাকেন; 


শিপশীপপাশী পপি পিআস শপাপীপপাপীশ ও পা পাশা িীপিশীপিিম্আস্মীপ শশা শীশিশীশাশীশাাি টাটা 


* ব্রন্ষের এই দ্বিরূপত্ব বিচারবু দ্ধন গমা হওয়া হুকঠিন। ইহ! এই পাদের 
উপলংহারাংশে কিঞিং ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা কর হইযাছে; পরস্ত এহ অধ্যায়ের 
পরবত্তখ পাদে এবং বেদানুদশনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ১৪শ প্রভৃতি নুত্র ও 
ভূতীয় অধায়ের ২ম পাদের ১১শ প্রভৃতি ৃত্র ব্যাখ্যানে এবং প্রনঙ্গতং অপরাপর স্থানে 
এই বিষের বিশেষ আলো5গন। কর! হইয়াছে । 


১৩ 


এ পাশপাশি তত পপ পাশ পাপা স্পা শিস স্পেস দাশ দিপা 


১৯২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্া । 


কারণ, শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, তাহাদের পূর্ব পূর্ব্ব জন্মার্জিত প্রারনধ কর্ম, 
_যাহা ইহজন্ম উৎপাদন করিয়া, ফলোনুখী হইয়াছে, তাহা জ্ঞানোদয়েও 
বিনষ্ট হয় না। কিন্ত ব্রহ্ম যেমন সমগ্র বিশ্ব-রচনারূপ কর্ম করিয়াও 
নিয়ত তৎসমস্ত হইতে অতীত ও নিলিপ্তভাবে বিরাজমান থাকেন, তদ্রপ 
মু্তপুরুষসকল স্থুলদেহমধ্যে অবস্থিতি করিয়া, দেহদ্বারা কর্মসকল সম্পাদন 
করেন, এবং দেহযুক্ত হইয়াও তৎসমস্ত হইতে অতীত ও নিপরিপ্তভাবে অব- 
স্থিতি করেন। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যেমন স্থুল ভূতসকল বিনাশ প্রাপ্ত 
হইয়! অব্যক্ত-প্রকৃতিরূপে অবস্থিতি করে, তদ্রপ প্রারব্ধকন্ম্ের ভোগাবসানে, 
মুক্তপুরুষেরও স্থুলদেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া! বায়, এবং তাহার! পরব্রহ্মহইতে অভিন্ন" 
ব্ূপে অবস্থিতি করেন; তৎকালে তাহাদের স্ক্মদেহের উপকরণসকল 
্ন্গরূপতা! লাভ করে, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে তৎসমস্তের ভিন্নব্ূপে বিকাশ আর 
থাকে না,গুণও গুণিরূপে ভেদ বিদূরিত হয়; সুতরাং তাহারা নিগুণ সংজ্ঞা 
প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের সহিত সম্যক্‌ যুক্ত হওয়াতে, ঈশ্বরের 
ন্যায় তীহারা একদিকে যেমন নিশুণ, অপরদিকে তেমন সগুণও হয়েন ) 
্থতরাং তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে যে কোন দেহ অবলম্বন করিতে পারেন, 
যেকোন দেহকে চিরস্থায়ী করিতে পারেন, এবং তাহাদের গতি সর্ধত্র 
অপ্রতিহত হয়) তাহাদের নিজের বিশেৰ ইচ্ছা না থাকিলেও (ব্রন্ষেরই 
অন্গীভূত) অপর সাধক এবং তক্তগণের আত্যন্তিক ইচ্ছাতে তাহাদের 
কখন কখন এইবপ কম্ধে ইচ্ছার উদয় হয়। কিন্তু তাহারা যে 
কোন দেহ অবলম্বন করেন, তাহা সগুণ ব্রন্মের অঙ্গীভূত হওয়ার, মুক্ত 
হইলেও তাহারা ঈঞরের অংশরূপেই অবস্থিতি করেন। ঈথর হইতে 
তাহারা স্বতন্ত্র নহেন; ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়াতেই তাহাদের 
আপেক্ষিক সর্বশক্তিমত্ত! জন্মে) সুতর'ং ছুই সম্পূর্ণ স্বাধীন পুরুষ বর্খ- 
কর্তা হইলে, তাহাদের কার্য্যের যেরূপ বিরোধ সম্ভাবন। হয়, বহু পুরু 
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মুক্ক হইলেও জাগতিক স্ৃষ্টিকার্য্যের তদ্রপ কোন বিরোধের আশঙ্কা 
থাকে না; কারণ, সকলই এক ঈশ্বরের অঙ্গীভূত হয়েন। শাস্ত্রে বন্ধের 
যেরগ দ্বিরূপতা উক্ত হইয়াছে, মুক্ত পুরুষদিগেরও এইরূপ দ্বিরূপতা 
উক্ত হইয়াছে। 

১০। পুরুষকে মুক্ত ও বদ্ধ এই দ্বিবিধ রূপে বর্ণনা করা হইল। 
পরন্তু “পুরুষ” শব্দ পররম্মদন্বন্ধেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। “পূর্ণমনেন 
সর্বম্” এই অর্থে পুকষশব্দ পরব্রক্ষবোধক ও হয়। কিন্তু পরবহ্সত্বন্ধে 
প্রযুক্ত হইলে, অনেকস্থলে উত্তম-পুঞ+্ষ-শবেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে । যাহা 
হউক বিশেষ বিশেষ স্থলে বিবক্ষা-অন্ুসারে পুরুষশব্দবের অর্থ অবধারণ 
করিতে হয়। 

১১। এই বিশ্ব গুণাত্মক বলিয়া পূর্বে উন্লেখ করা হইয়াছে । তাহা 
বোধগম্য করিবার নিমিত্ত একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে । আমি 
একটি গোলাপফুল দৃষ্টি করিতেছি; বিচার করিলে দেখা যায় যে, 
এতদ্বারা শুরু লোহিত প্রক্তরতি কোন একটি বিশেষ বর্ণের, একটি বিশেষ 
আকৃতির, একটি বিশেষ গন্ধের, একটি বিশেষ স্পর্শের, জ্ঞানমাত্র আমার 
হইতেছে ) একটি বিশেষ রূপ, একটি বিশেষ গন্ধ, একটি বিশেষ স্পর্শ মাত্র 
এই স্থলে আমার অনুভবের বিষয়। যে ব্যক্তি আজন্ম অন্ধ, তাহার রূপ 
জ্ঞান হয় ন!) সে গন্ধ এবং স্পর্শমাত্র অন্থভব করে; যদি জন্মাবধি কেহ 
আদ্বাণ-শক্তি গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, তবে রূপ ৪ স্পশমাত দ্বারা সে 
গোলাপকে জানিতে পারে। যদি কেহ জন্মাবধি রূপ, গঞ্ধ এবং স্পর্শ 
এই তিনটই গ্রহণ করিতে শক্তি-পিরহিত হয়, তবে হয়ত আশ্বাদমাত্রের 
প্রভেদন্ারা “গোলাপ* বলিয়া একট বিশেষ পণার্থ দে অবধ।রণ করিতে 
পারে) তাহার সম্বন্ধে গোলাপ শব্দে একটি বিশেৰ স্বাদযুন্ত বস্তমাত্র বুঝায়। 
কিন্তু এই গন্ধ, স্পর্শ, রূপ ও রস সকলই গুণঘাত্র; গোলাপ গন্ধ-বিরহিত 
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হইয়াও থাকিতে পারে; শুদ্ধ হইলে তাহার পূর্বরূপ পরিবর্তিত হইয়া ধায়, 
স্পর্শ পরিবত্তিত হইয়! যায়, গন্ধ পরিবর্তিত হইয়া যায়, রসও পরিবর্তিত হইয়। 
বাক; সুতরাং এই রূপ, রস, গদ্ধ গ্রভৃতি নকলই গুণমাত্র) কিন্ত“গোলাপ” 
শব্দে আমার এই বিশেষ বিশেষ গুণ-সমষ্টিরই বোধ হইম্! থাকে ; গোলাপ 
নাম দ্বারা সাক্ষাৎসন্বন্দে আমার এই গুণসমষ্টিই জ্ঞানগম্য হয়। এই সকল 
গুণের আশ্রর যে এক অনির্কাচনীয় বস্তু আছে, ইহাও আমার ধারণ। আছে 
সত্য; কিন্ত তাহার স্বন্মপসপ্থন্ধে আমার কোন বিশেষজ্ঞান নাই। এইরূপে 
পদার্থজ্ঞান সমীলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শব্দ, স্পশ, রূপ, রস ও 
গন্ধ এই পঞ্চবিধ গুণের বিমিশ্রণ ও তারতম্য দ্বারাই আমাদের পদার্থ- 
বিষয়ক বিশেষ জ্ঞান গঠিত হইয়াছে । বাহাবস্তনকল বোধ করিবার 
নিমিন্ত আমাদের শ্রোত্র, ত্বকৃ, চক্ষু, রসনা ও নাসিক! নামক পাঁচটি হীন্দ্রির 
আছে; ততিম বাহাবস্ত বোধ করিবার আর কোন শক্তি নাই; সুতরাং 
পদার্থসকল এই পঞ্েন্দিয়ের গ্রান্থর্ূপেই অন্থুভূত হইয়া থাকে ; কোন 
বাহবস্ত-সম্বন্ধে আমাদিগের তদতিরিক্ত জ্ঞান নাই। ইন্দ্রিয়গম্য শব্দ, স্পশ, 
রূপ, রস ও গন্ধের আশ্রয়ীভূত বস্ত ম্বরূপতঃ কি প্রকার, তাহা আমাদের 
বুদ্ধির গম্য নহে; সুতরাং পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই আমাদের সঞন্ধে 
'গুণাত্মক মাত্র। বিশেষ বিশেষ নাম দ্বারা বিশেষ বিশেষ গুণসমষ্টিই 
আমাদের নিকট বস্তরূপে পরিচিত হয়। পরন্ত এই সকল গুণের 
আশ্রয়ীভূত বস্ত পরব্রহ্ম-_ ইহ শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রুতিমুখে 
তাহা অবগত হইয়া, হ্রতিপ্রণোদিত সাধন অবলম্বন করিলে, সেই 
আশ্রয়বস্ত-ব্রদ্ষের জ্ঞান হয়। (আশ্রয়শব্দ যখন এইরূপ স্থলে ব্যবহৃত 
হয়, তখন ইহা গুণ ও গুণীর, আধার ও আধেয়ের সম্বন্ধমাত্রবোধক বলয় 
জানিতে হইবে )। 

১২। গুণ ত্রিবিধ 7 তাহাদ্দের নাম সত্ব, রজঃ ও তমঃ। কিন্তু ইহার! 
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ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিমিশ্রিত হইয়া, অনস্ত জগৎরূপে প্রকটিত হইক্লাছে ) 
স্থতরাং সমস্ত জগৎই ত্রিগুণাত্বক এবং জগতের পরমস্থক্ষাবস্থা যে 
গ্রকুতি পুর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাও স্থতরাং এই ত্রিগুণাত্মিকা। সত্বগ্তণ 
জ্ঞানাত্মক, লঘু; রজোগুণ ৯লনাত্মক, ক্রিয়াশীল; তমোগুণ পূর্বোক্ত 
ভু গুণ্রে অবরোধক, মোহাত্মক ও গুরু 3 তাহা আলম্ত, স্থিতিশীলতা 
9 জড়তা-ম্বরূপ। এই ত্রিবিধ গুণই সর্বদা! মিলিতাবস্থায় থাকে ; যখন 
নেট প্রধান হয়, তখন অপর দুইটি তাহার অনুগামী হয়। 

১৩। শ্যির প্রাক্কালে এই গুণত্রয় নিক্ষিয় ও সাম্যাবস্থায় ব্রন্মের 
সহিত একীভূত হইয়! তাহাতে লীনভাবে থাকে। যেমন কোন উদ্দীপক 
বিষয় উপস্থিত হইলেই জীবে কামশক্তি, ক্রোধশক্তি ইত্যাদি প্রকাশ পায় 
অপর সময়ে ইহারা জীবের সহিত লীন হইয়া, তাহার সহিত একতা প্রাপ্ত 
হয়৷ থাকে, ইহাদ্দিগের কিছুমাত্র পৃথক্‌ স্কুরণ থাকে না, তত্রূপ সৃষ্টির 
প্রাক্কালে বর্ষে এই গুণত্রয় লীন হইয়া থাকে, পুথকরূপে ইহাদের 
কিঞ্গিন্মাত্রও স্কুরণ থাকে না; তখন বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য কিছু প্রকাশিত 
না থাকায়, তৎকালে জীবশক্তিরও ব্রঙ্গহইতে পৃথকরূপে স্ফুরণ থাকে না3 
জীবশক্তিও ত্রহ্ে শয়ান হইয়! তাহার সহিত একীভূতভাবে বর্তমান থাকে । 
পুনরায় স্থস্টিকাধ্য প্রান্ত হইলে, প্রারুৃতিক গুণদকলের কখন বিশেষ 
বিশেষ অবস্থা-পরিণাম প্রকাশিত হয়, তখন জীবশক্তিও ততৎসহ যুক্ত 
থাকিয়া নানা বিচিত্র দেহধারী জীবরূপে প্রকাশিত হয়। 

১৪। অনন্ত শক্তিধারী ব্রহ্মহইতে ঘে জগংকাধ্য রচিত হয়, 
খধিগণ তাহা পঞ্চবিংশতি তত্বাত্মক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। “তত” 
শঙ্গে প্রারৃতিক-গুণাতীত পরর্রহ্গ বুঝায়) “তত্ব” শবে বন্ধে প্রতিষ্ঠিত 
জীবশক্তি ও গুণাআক চরাচর বিশ্ব বুঝা যায়। এই পঞ্চবিংশতি তত্ব 
পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইতেছে । 
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হইতে উপস্থ পধ্যস্ত একাদশটি ত্বকে একাদশ 


০ 
৫ 


মন 


১৯৮ ব্রঙ্গবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্যা । 


১। পুরুষ, ২। প্রকৃতি, ৩1 মহৎ, 91 ংতত্ব, ৫। মন, 
৬1৭1৮৯।১০। পঞ্চ জ্ঞানেত্দ্রির, ১১১২ ১৩1১৪১৫। পঞ্চ কর্শেব্দডিয়, 
১৬/১৭।১০1১৯।২৭। পঞ্চ তন্মাত্র, ২১১৯২২৩২৪২৫ পঞ্চ মহাভূত, 
এই পঞ্চবিংশতিগণ পঞ্চবিংশতিতত্ব নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই 
পঞ্চবিংশতি তব্বের তুলনায় আশ্রয়রূপী পরব্রহ্মকে শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস 
“ষড়বিংশ” অথবা “নিস্তত্ব” বলিয়া মহাভারতের শান্তিপর্ধে বিশেষ- 
রূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পরে প্রদশিত হইবে । 

১৫। এক্ষণে পুরুষ-সমন্বিতা ত্রিগুণাত্মিক৷ অব্যক্তা পরকৃতি হইতে 
মহ্দাদি ক্ষিতিপর্য্যস্ত তত্বসকল যেরূপে বিকসিত হয়, তাহা বিবৃত 
হইতেছে £-- 

(ক) যেমন স্বযুপ্ডিদশ'-প্রাপ্ত বাক্তি কালক্রমে আপনাহইতেই 
জ্াগারিত হয়, এবং তাহার সুষুপ্রি অবস্থার নিক্কিয়ভাবে-অবস্থিত ইন্দ্রিয়- 
সকল জাগরণকালে প্রকাশিত হইয়া, কাধ্যোন্থুখ হয়, তদ্রপ প্রক্কৃতি- 
অবস্থায় গুণসকল অবাক্ত ও নিক্্িয়ভাব অবলম্বন করে; কালক্রমে 
চলনাত্মক রজোগুণ উদ্বদ্ধ হইয়া, সত্ব এবং তমোগুণসহকারে প্রকাশ 
প্রাপ্ত হয়। দৃকৃশক্তি (পুরুষ ) তৎকালে সর্ববিধ দৃপ্তের অভাবহেতু 
পরব্রদ্ধে শয়ান হইয়া থকেন 3 কিন্তু তদবস্থায় তাহার পরব্রন্ষের স্বরূপ- 
ক্তান হয় না) সুষুপু পুরুষের যেমন আত্মজ্ঞান হয় না, কেবল সুক্ষ 
আনন্দময় অবস্থায় তিনি লীন হইয়া বিশ্রাম করেন, প্রকৃতিলীন পুরুষেরও 
ত্রপ স্বীয় আশ্ররীভূত ব্রহ্ের জ্ঞান হয় না) তিনি তৎকালে স্বীয় দৃক্শক্তি 
মাত্ররূপে অবস্থান করেন । পরে ঈশ্বর-প্রেরণায় স্থষ্্র কার্য প্রবর্তিত হইলে, 
রজৌগ্ণপ্রভাবে সত্ব ও তমঃ পূর্বোল্লিখিত প্রকারে প্রকাশিত হয়। এ 
তমোগুণদ্বারা তখন এ পুরুষের (দৃক্পক্তির) স্বরূপ আবৃত হইয়া যায়, 
এবং কেবল সত্বাত্মক জ্ঞানবৃত্তির সহিত পুরুষ প্রকাশিত হয়েন; এঁ 


দ্বিতীয় ধ্য'য়-_তৃতীয় পাদ- ব্রদ্ষবিদ্ভা । ১৯৯ 


জঞান্বৃত্তিমাত্র তখন তাহার দর্শনের বিবর হয়, এবং ভ্ঞান হইতে তান 
পৃথক, এই মাত্র তাহার বোধ থাকে । তৎকালে তমোগুণেরও [কাঞ্চিং 
প্ুরণহেতু প্রক্ৃতিলীনাবস্থায় পুরুষের যে নিশ্মীল উপাধশুন্ত ।চদানন্দমর 
অবস্থায় অবস্থিতি ছিল, সেই 1চদানন্দরূপতা এ তমোগ্ুণদ্বাজা আবু ইহ! 
যার। গাঢ় তামসিক নিদ্রাকালে এবং মুচ্ছাকালে যেখ্ছপ মন্ুব্যর 
স্বরূপজ্ঞান তমোগুণের দ্বারা আবৃত হম, হহাও তদ্দপ। পুর্বে 
জ্ঞানবৃত্তি, যাহার সমষ্টিকে বুদ্ধিতন্থ বলে, তাহা ভৎকালে পুরুষের ৭ হর্গ- 
রূপে কল্পিত হয়। এই অবদ্থা! উৎপাদন করাই স্যর প্রথম কাধ্য; 
ইহাকেই “'মহস্ুত্ব” বলা হইয়াছে। ইহংকেই প্রজ্ঞাভূমিও বলে। এই 
ভূমিতে আৰট পুরুষের এইরূপ জ্ঞান হন বে, (তান স্বরপতঃ বুদ্ধি হইতে 
অতীত । এই বুদ্ধিতত্বনিষ্ঠ পু স্থষ্টর প্রথম পুরুষ । 

(খ) মহত্তত্বনিষ্ঠ পুরুষের রজোগুণ পুনরার ঈশ্বর-প্রেরণায় ক্রিয়মাণ' 
হইয়া উক্ত নহস্তত্বকে পরিচালিত করে। তানসাংশ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়া, মহন্তত্বনিষ্ঠ পুরুষের প্রজ্ঞাকে আবৃত করে ; সুতরাং পুষ মহত 
অবস্থানকালে ঘে আপনাকে বুপ্িহইতে পুথক্‌ ভাশিয়াছিদেন, হাহার সেহ 
ভ্তানও তখন লোপ প্রাপ্ত হয়; তিনি আপনাকে বুদ্ধি হইতে অতীত বলিয়া 
ধারণ! করিতে অসমর্থ হয়েন ; বুদ্ধি তাহাব সহিত একতা প্রাপ্ত হব এবং 
তিনি বৃদ্ধিতে অহ্ংভাবাপন্ন হয়েন। এই অহং-বুদ্িযুক্ত পুকধকেই অহ- 

তত্ব বলে। বুদ্ধিতে পুরুষে যে 'মঅিভহ” রূপ মোহ জন্মে তাহা তমোগুণ 
রাই সম্ভৃত হয়। দার্ঘকাল কোন গৃহ, কোন ব্যক্তি বা বস্তর সহিত 
একত্র থাকিলে, বুদ্ধি মোহ প্রাপ্ত হহরা, প্র গৃহ অথবা বস্তুত সহিত 
যে আত্মভাবাপন্ন হয, ইহ! সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত। এইনকল বস্ত 
অনাত্ম, এইরূপ বুদ্ধি প্রথমে নহত্তত্বে বর্তমান থাকে; কিন্তু দীর্ঘকাল একত্র 
থাকিতে থাকিতে, বুদ্ধি আলম্তযুক্ত হয় ( তমোগুণের দ্বারা আক্রান্ত হয়), 


২০০ ব্রহ্মবাঁদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্ভা । 


আর পার্থক্য-ধারণা করিতে সমর্থ হয়না) সুতরাং এইসকল বাহ্‌ 
বিষয়ের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া বায়। * মহত্তব্বনিষ্ঠ পুরুষ এইরূপে 
বুদ্ধিবৃ্ির সহিত সংযুক্ত হইয়া বাস করিতে করিতে, তীহার তমোগুগ 


বদ্ধিত হইয়া, তাহার বিচারশক্তিকে শিথিল করিয়া দেয় এবং বুদ্ধি- : 
হইতে তাহার পার্থক্য-জ্ঞানকে অবরোধ করে) সুতরাং সেই পুরুষ : 
স্থণিত হইয়া, বুদ্ধিতে অভিমানাস্মক বুত্তিযুক্ত হয়েন এবং অহং-বুদ্ধি- 


মুক্ত পুরুষরূপে পরিণত হয়েন। 

(গ) ঈতরেচ্ছায় কালক্রমে পুনরায় রজোগুণের শক্তিদ্বারা এই 
অহংতত্বনিষ্ঠ পুরয সম্যক পরিচালিত হইলে, অহততত্বের সত্বাংশ, রাজ- 
সাংশ, ও তামসাংশের আধিক্যানুসারে ইহাদিগের নানাবিধ পরিণাম 
ঘটয়া থাকে । একদিকে সব্বপ্রবণ অভিমানবত্তিষৃক্ত বুদ্ধযংশহইতে 
মনোনামক ইন্দ্রিয়েব প্রাহরভাৰ হর, ইহাতে রজোগুণেরও কিঞ্চিৎ স্ফুরণ 
থাকায়, ইহা সংকন্সযুক্ত অর্থাৎ কিছু মন্তব্যপস্ত গ্রহণ করিবার জন্ত 
স্বভাবতঃ উন্ুখ হইয়া! থাকে ; তামসাংশ ইহাতে অপ্রকাশ থাকিয়া মনের 
স্বরূপের স্থিরতা সম্পাদন করে | 

অপরদিকে অহংতত্বের তামসাংশ রজোগুণদ্বারা পৃথকৃরূপে পরিবদ্ধিত 
হইয়া, ইহার সত্বগুণাংশ-_বুদ্ধিকে বহুল-পরিমাণে আবরিত করিয়া ফেলে, 
এবং আভমানাংশমাত্রকে অবলম্বন করিয়া, .তাহাকে যেন ঘনীভূত 


০ পপি পিপি শশিাতিশশি শিশির. শী শশী পেস সস শিপ ্ 


* যে গৃহকে "আমাব" খলিয়। আমার অভিমান আছে, তাহার সহিত আম 
এতদূর একত। প্রাপ্ত হই যে, অপর কেহ এ গৃহের কোন অংশের ক্ষতি করিলে, আমার 
যেন বক্ষে আঘাত লীগে, এবং আমি আপনাকে অতি ছুঃখিত বোধ করি। আমার 
নিজশবীরে আঘাত করিলে যেষপ কষ্ট হয়, ইহাচেও প্রান তদ্রপই কষ্ট হয় । দেহে 
আঘাত করিলে, আমি যে দুঃখিত হই, তাহারও কারণ এই দেহের সহিত একতাযোধ। 
খাদা দ্রবোর অংশই দ্রেহরূপে পরিণত হয়, তাহা আমা হইতে বিভিন্ন বলিয়। জানি; 
কিন্তু পুর্ববোক্তরূপে বুদ্ধি মৌহপ্রাপ্ত হওয়াতেই তাহাতে আন্মবুদ্ধি জন্মে | 


দ্বিতীয় অধ্যায়__তৃতীয় পাদ-_ক্রহ্ষাবিষ্ভা। ২০১ 


করতঃ পৃথকৃভাবে “শব্দ” মাত্র রূপে আবিভূর্তি হয়। এই শবমাত্রের 
স্বরূপ বোধগম্য করা অতীব কঠিন। বে শব্দের জ্ঞান আমাদের সচরাচর 
আছে, তাহা কোন আঘাতের দ্বারা উৎপত্তি প্রাপূ হয়, তাহা ম্িশ্রিতবস্ত ; 
তাহা শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি-সংযুক্ত নাদ। কিন্তু পূর্বোশ্লিখিত শব্দমাত্র 
নাদ নহে। নাদ হইতে স্বতন্ত্র যে নির্মল শব্দ আছে, তাহা কথঞ্চিৎ 
এইরূপে বুঝা যায় বে, জিহ্বা ও ওষ্ঠ পরিচালনা না করিয়া, কেবল 
মানসিকরূপে শবের স্মরণ ও জপ করা সম্ভব। বাস্তবিক তব্বৰিৎ 
পণ্ডিতগণ অবধারণ করিরাছেন যে, শব্দ-শক্তি গ্রহণ না করিয়া, সচরাচর 
চিন্তাই করা যায় না। পদার্থমকল শব্দ স্পশাদি গুণাত্মক, ইহা পুর্বে 
বলা হইয়াছে ১ বিশেষ বিশেষ গুণসমষ্টি বিশেষ বিশেষ নামপ্রাপ্ত হইয়া, 
আমাদের জ্ঞানে বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হয়, এবং বিশেষ বিশেষ বস্তকে 
তাহার সামান্ত অথবা জাতির অন্তর্গতরূপেই আমরা অনুভব করির। 
থাকি। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্প্ট করা যাইতেছে £- একটি 
বিশেষ আক্ৃতিবিশি্ট পদার্থকে আমি “গো” বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলাম ) 
কিন্তু এই “গো”  শন্দট জাতিবাচক, কোন বিশেষগো-বোধক 
নহে; ইহা :সামান্তবাচী; অতএব গে+নামক যে জাতিজ্ঞান আমার 
আছে, তৎসঙ্গে সমন্বিত হইয়াই শ্ বিশেষ আক্ৃতিবিশি্ট পদার্থ আমার 
নিকট “গো” বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়। কিন্তু এই যে গো-জাতি বা গো৷ 
সামান্ত ইহা *গো” এই শব্দমাত্র দ্বারাই আমি বোধ করি) বিশেষ 
বিশেষ পদার্থ হইতে পুথক্রূপে অবস্থিত কোন গো-নামক সানান্ত 
পদার্থ আমার প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই এবং বস্তত:৪ নাই। অতএব 
গো-সন্বন্ধে চিন্তা করিতে এ শব্দটিই সাধারণতঃ আমার চিন্তার প্রবর্তক ; 
তাহা অতিক্রম করিয়া, সচরাচর চিন্তা অবস্থিতি করিতে পারে না। 
এইরূপ শব্দমাত্রই প্রায় সামান্তবাচী; সুতরাং কোন বিষয়ে চিপ্তা 


২০২ ব্রন্মবাঁদী খষি ও ব্রঙ্গবিদ্া । 


করিতে হইলে, বুদ্ধি বখন কোন অবলহ্বন ভিন্ন সঠরাচর চিন্তা করিতে 
সমর্থ নতে, এব: স|মান্য বলিন্না বখন কোন বস্ত প্রত্যক্ষীভূতও হয় না, এবং 
চিন্তা করিতে হইলেই যখন সামান্ঙ্ঞান ভিন্ন সাধারণতঃ চিন্তাই হইতে পারে 
না, তখন শন্বাবলম্বন ভিন্ন যে সাধারণ জীবের চিন্তা হয় না, তাহা 
কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া বিচার করিলেই বোধগম্য হয়। কিন্তু এইশর্ধ 
প্রকাশিত নাদ নহে। অতএব সাধারণ নাদ হইতে শন্গমাত্র যে অতি 
স্থদ্ম, তাহা এইরূপে কথিত বুঝিতে পারা বার ।* প্রণবহ এই শবের 
আদি ও স্রক্গাতম রূপ বলিরা, এঞতি এবং খধষিগণ একবাক্যে প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্ত এই প্রনবের সুক্ষ স্বরূপ কি, তাহা বোগিপুরুব ভিন্ন 
কেহ সম্যক অবগত হইতে পাবেন না। আমাদের উচ্চারিত গুকা'ররূপ 
প্রণবে তাহার আভান যেপরিমাণে আছে, অন্ত কোন প্রকার শবে 
তজ্জপ নাই ; এই নিমিত্ত সর্বশাস্ত ইনার প্রাধান্ত বর্ণনা করিয়াছেন । যাক 
হউক এই *শবামাত্র”” যাহাকে * শব্দতন্মাত্র” বলে, তাহাই অহংতবের 
তামসপ্রধান প্রথম বিকার । 
এই ভামসপ্রধানণবিকার শন্বতন্মাত্র প্রাছভূতি হইলে, ই শবের 
স্বরূপ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত অহংতত্বের বাজনা শ পারিবদ্ধিত হইয়া, 
“শ্রোত্রেজ্ির”রূপে পরিণত হয় ; শ্রেত্রেজ্ির উক্ত শব্দকে স্বীরবিষররূপে 
সম্যক্‌ গ্রহণ করে। পরস্ত শ্রোত্রেজ্ির শব্দকে স্বীয়-বিষয়নূপে গ্রহণ 
করিলে, অহংতব্বনিষ্ঠ পুকষ পূর্বোক্ত সত্বগুণাংশের বিকারসম্ভৃত মনের 
সাহাযোই তামসবিকার এ শন্দের জ্ঞানল।ভ করিয়া থাকেন। কিন্ত 
মন; শ্রোত্রেপ্দ্রির হইতে পৃথক্‌; স্থতরাং তাহার পৃথক কার্যযও আছে, 


এসসি শি সপ শিপীশীশিসী ৮০ শী শী শি সি পেস পপ শা শপ শী শী শীশী শী শশী শী? শি স্পা শী শীসীশী শালা 


*. বস্ত্র; অর্থবোধক প্রভার ষর্ণ- দিত শন্দসকল বাহাবস্ব নহে; বুদ্ধিই তিক্ন 
তিন্ন বর্ণধ্বনিসকল একত্র সমাহার করিয়া, ক্কোটশব্দের ধাঁরণ। করে। তাহ! পাতগ্রল 
গ্রশন ব্যাথ্যানে বিশেবরূপে ধটিত হইয়াছে। 
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কেবল শব্খজ্ঞান গ্রহণ করাই মনে একমাত্র কাধ্য নহে। অতএব 
ননঃ কথন শ্রোত্রেন্দি্ের সাঁহত মিলিত হইয়া শবজ্ঞান গ্রহণ করে, 
কথন বা করে না। পরন্ত ঘখনহ মনঃ ও গ্রোছেন্দ্িন্ন মিলিত হইয়া, 
শব্দজ্ঞান গ্রহণের নিনিত্ত উন্মুখ হর, তথনই শন্বও জ্ঞানগম্য হইয়া 
খাকে;১ কারণ অহংতন্ত্ুৰ তামপাংশ হহতে শব পৃথকৃরূপে পূর্বেই 
'আবিভূত হইয়াছে । অঠএব মনঃ ও প্রোত্রেপ্রিয়বিখিষ্ট জাব, শব্বাত্মক 
বস্তকে, পুথক্রূপে অন্তিত্বাল স্থায়িপদার্থ বলিয়া, ধারণা করিতে শিক্ষা 
করে। ভ্রষ্টা ও দৃষ্টরূপ যে ভেদজ্ঞান, তাহা এইরূপে সমাক্‌ প্রবাতীত হয । 
শন্বাআক এই সকল স্থায়ী বস্তুর নাম “আকাশ” তত্ব। গুণমকল 
রঙ্গাশ্রয়ে অবাস্থিত হওয়াতে, তাহাদের সম্বন্ধে দ্রব্যবুদ্ধি হওয়া, জীবের 
স্বভাবসিদ্ধ; গুণনকল তাহাদের সেই ইন্দ্রিয়াতভাত আধারে অবস্থিতরূপেই 
দই হয়) অতএব তাহারা উ্রব্য বলিয়া গণ্য হয়। পর্ব কেবল সেই 
আশ্রিতবস্তর মহিত তুণনারহ হ্হারা পৃথক্রূপে গুণ বণিয়া আখ্যাত হয়। 
হহাহ বস্ততত্ব ও গুণতত্ব। অতএব পূর্বোক্ত আকাশদ্রব্য যখন ঞ্রোত্রে- 
শ্দয়ের বিষন হয়, তখন শ্রোঝোন্দ্রর ইহার গুণকূপে শন্ধকে গ্রহণ 
করে) পরন্ত এ এন্গুণ ভিন্ন শন্াশ্রয় আকাশের সম্ধঙ্ধে অন্ত কিছু 
[ধশের জ্ঞ।ন সাধারণতঃ জীবের নাই্‌। 

শব্ষত্মাত্র, আত্রেত্রিয় ও আকাশের উতৎপগ্যপ্রনাণা ব্যাখ্যাত 
হইল। অপরাপর ভূতগ্রাম এবং জ্ঞানেন্দ্িয়ের উতপন্তি-এ্রণালীও এই 
ব্ূপ। আকাখেপর তানদাংশ কালক্রমে আরও বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, 
তাহার সুন্মতা আবরিত হইতে থাকে এবং তাহা ঘনাভৃতভাব 
ধারণ করে এবং তদবস্থায় ইহার স্প্শগুণ প্রকাশিত হয় ) এই 
স্পর্শগুণকে “ম্পর্শতন্মাত্র” বলে) ইহাকে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত “ত্বক” 
নানক ইন্দ্রিয় অহংতন্বের রাজলাংশ হইতে শ্রোব্রেন্দিরবৎ প্রাহুত্তি হয়ঃ 


২০৪ ব্রঙ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা। 


এবং এই ত্বগিন্দ্িয়ের উদ্বোধকরূপে এ শব্দ-ও-্পর্শগুণাত্মক স্থা়িবস্ত দ্বিতীয় 
মহাঁভূত “মরুৎ” নামে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, এবং জীব ইহাকে পৃথকৃরূপে 
অস্তিত্বশীল দ্রব্য বলিয়া জ্ঞাত হয়েন। এই মরুৎ অবিচ্ছেদে ক্রমান্বয়ে 
স্পর্শবোধ জন্মাইতে থাকিলে, তাহা প্রবাহরূপে পরিজ্ঞাত হয়; সুতরাং 
স্পর্শ ও প্রবাহ (চলনশক্তি )-বিশিষ্টরূপে মরুৎ জীবের জ্ঞানের বিষয়্ীভূত 
হয়) অতএব মরুতই আমাদের গতিবিষয়ক জ্ঞানের মূল উৎপত্তিস্থান। 
এই গতিজ্ঞান পুনরায় দূরত্বজ্জান উৎপাদন করে? তাহা হইতে ব্যাপ্িজ্ঞান 
উপজাত হয়; এই ব্যাপ্তিকেই “দেশ” বলে। নিরবলম্ব আকাশতত্বের 
স্বরূপ সমাধিপ্রজ্ঞারই প্রকাশিত হয় এবং সমাধিবলে অপরাপর ইন্দরিশনবৃ্তি 
যখন নিরুদ্ধ হয়, কেবল শ্রোত্রেক্দ্রিরমাত্র প্রকাশিত থাকে, তখনই অবিমিশ্র 
নিরবলম্ব শব্বময় আকাশম্বরূপ প্রজ্ঞাতে প্রকাশিত হয়। পরন্ত সাধারণ 
জীবের যে আকাশবিষয়ক জ্ঞান, তাহা দুরত্বজ্ঞান এবং বনপজ্ঞান প্রপ্তি 
যাহা পরে প্রাদুভূতি হয়, তন্িশ্রিত। 

মকুত্তত্ব এবং ত্বগিক্দিন্ন প্রকাশিত হইলে, অহংতব্বের তামসাংশ 
আরও বদ্ধিত হইয়া, তাহা হইতে “রূপতন্মাত্র” ও তদ্‌গুণাত্মকবস্ত “তেজঃ” 
নামক তৃতীয় মহাভূত, এবং তাহা ধারণা করিবার নিমিত্ত রাজসাংশে 
“চক্ষুঃ-নামক তৃতীয় গানেন্দ্িয় প্রাছুভূতি হয়। এবং এইরূপে “রস- 
তন্মাত্র'” ও তদাত্মকবস্ত চতুর্থ বহাভূত “অপত” এবং চতুর্থ ভ্ঞানেন্রিয় 
“রসনা” এবং অবশেষে 'গন্ধতন্মাত্র'” ও তদাম্মকবস্ত পঞ্চম মহাভৃত “ক্ষতি” 
এবং পঞ্চম জ্ঞানেব্দ্িক্স 'না'সিকা” প্রাহুভূতি হয়। * 

(ঘ) এই স্ষ্িপ্রক্রিয়া আলোচনা করিলে দেখা বায় যে, সর্বশেষোক্ত 


পেপাল পাশ 





এপপাপাস্পাপ্ ১ পাকি লতা শি পাতি সি পেশী তি শশী তিন 72 1৯ 


*. আধুনিন বৈজ্ঞানিক প'গভগণও দৃশ্বানান জগৎ:ক শক্তিনমষ্টর বিকাশ বলিয়! 
অবধারিত করিয়াছেন ; পার্থিব জলীয় ও টৈজন পরমাণুসকলকে তাহারা তদপেক্ষ। 
কুপন তড়ংশক্তির রূপান্তর বলিয়। সপ্রমণ করতেছেন। ধ্াষগণ ধু সহত্র বৎসর 
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“ক্ষিতি”নামক মহাভূতে প্রথমোক্ত চারিটি মহাভূত সন্নিবিষ্ট আছে, 
এবং পঞ্চ মহাভূতের গুণন্পে যে শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র বর্তমান আছে, 
তৎসমস্তই ক্ষিতিনামক মহাভূতে বর্তমান আছে। এইদ্প “অপ 
নামক মহাভূতে প্রথমোক্ত তিনটি মহাভূত (আকাশ, মরুৎ 
ও তেজ;) সঙ্গিবিইট আছে, এবং শব, :স্পশ, বূপ ও রস এই চতু- 
ব্ধ গুণ বর্তমান আছে; “তেজো”-নামক মহাভৃতে আকাশ ও মরুৎ 
সমন্বিত আছে, এবং শব্দ, স্পশ, রূপ এই ত্রিবিধ গুণ বর্তমান 
আছে; “মরুৎ”-নামক মহাভৃতে আকাশ সনন্বিত আছে, এবং শব্ব ও 
স্পর্শ এই দ্বিবিধ গুণ তাহাতে বর্তমান আছে; “আকাশ”*নামক 
মহাতৃতে অন্ত কোন মহাভূত সমন্বিত নাই, এবং শব্দই ইহার এক 
মাত্র গুণ। ৃ 

আমাদিগের দৃশ্তরূপে অবস্থিত এই জগৎ পূর্বোক্ত পঞ্চমহা- 
ভূতাক্ক) কিন্তু এক একটি মহাস্তুরূপ উপকরণে যে এক এক 
শ্রেণীর বস্ত স্থষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে; এই পঞ্চমহাভূতপরমাণু ভিন্ন ভিন্ন 
পরিমাণে মিলিত হইয়া, জাগতিক সমুদায় বন্ধ স্থ্ হইয়াছে। প্রত্যেক 
বস্তই মিশ্রিত বস্তু; কিন্ত কোন বস্তুতে কোন মহাত্ুতের অংশ অধিক, 


সপ শশী স্পা এ ০০ শাহ ৮ স্পেস 


পূর্ব অবধারণ করিক্!ছেন যে, মরুৎ-নামক শন্ত (যাহ! শ্বযং গুণাত্বক, তাহ ইইতে 
ক্ষিতি অপ. ও তেজোময় পরিদৃহ্থমান সমন্ত *ম্ত আবতু 5 হইয়াছে । চলন ক্রিয়া- 
শক্তিযুক্ত মকংকেই তড়িৎ অথবা বিছাৎ বলে। আপাশ তদপেশ্গা ও শব্দ, তাহাতে 
তড়িংও লয় প্রাপ্ত হয়। মহাভারতে-_-অখমেধ পনের ৪২শ অধ্যায়ে ব্রার ছা 
বলিষ্বা ভগধান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ?-- 

দ্বিতীয়ং মাকতোভূতং ভগর্যান্মধ বিশ ম। 

্র্টবযমধিভূতঞ্চ [বছু'ত্ত হাধিণে 1তম্‌ ॥ 

ইহাদ্বার। ক্রিয়।ণীল ( চলন-শাত্তযুক্ত ) মরত্তন্বর থে “বিছু,ৎ-শানক দেলত অথব। 

তঁড়ৎ বলি আথ্াাত হয়েন, ভাহা স্পট প্রমাণিত হইয়াছে । তড়িতর এবং সু 
মরুতত্বের স্বরূপ বিচার করিলেও তাহাহ অগ্ুমিত হয়। 


২০৬ ব্রক্মবাদী খধি ও ব্রহ্মবিষ্া । 


অপর কোন বস্ততে অপর মহাভৃতের অংশ অধিক। যে বস্ততে যে 
মহাভূতের অংশ সর্বাপেক্ষা অধিক, সেই বস্তর নাম ও শ্রেণী, সেই 
মহাভূতের নাম অন্ুারেই হইয়! থাকে যথা £-_ মৃত্তিকাতে ক্ষিতির অংশ 
সর্বাপেক্ষা অধিক ; অতএব ইহাকে বিশেষরূপে ক্ষিতি বলে। স্বুবর্ণেও 
ক্ষিতির অংশ অধিক? কিন্তু তৈজসাঁংশ মৃত্তিকা অপেক্ষা সুবর্ণে অধিক, 
স্ৃতরাং সুবর্ণ কখন তৈজসবস্তরূপেও আখ্যাত হয় ;) কখন বা “ক্ষিতি” 
রূপেই আথ্যাত হইরা থাকে । আমাদের পানীরজলেও ক্ষিতির অংশ 
বর্তমান আছে, এবং অপর চারি মহাভূতও বর্তমান আছে) কিন্ত 
তাহাতে “অপের” অংশ অধিক থাকাতে, তাহাকে অপ. বলয়াই 
আখ্যাত করা যায়। জলস্থিত তেজের অংশ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে, এই 
জল বাম্পাকার প্রাপ্ত হয়, তেজের অংশ হ্বাসপ্রাপ্ত হইলে বরফরূপে পরিণত 
হয় ; ইহা দ্বারাই জলে তেজের অংশ থাকা! প্রমাণিত হয় । আমরা যে অগ্নি 
দর্শন করি, তাহাতেও পঞ্চ মহাভূত সমন্বিত আছে, তবে তৈজসাংশই 
তাহাতে অধিক, এইজন্য ইহাকে তেজঃপদার্থ বলা যায়। প্রকাশিত 
অগ্নির তীব্র ম্পশগ্ুণ ঘনীভূত মারুতিক-ওড়িতের ধর্ম; অগ্নির রূপটি 
বিশেষরূপে তেজের ধর্ম । কাষ্টমধযে যে তেজ আছে, তাহা দৃষ্টগোচর 
হর না, কিন্তু ঘর্ষপের দ্বারা তাহ! অগ্রিরূপে প্রকাশিত হয়। বাস্তবিক 
শ্বেতপীতাদি বর্ণ ও রূপবিশিষ্ট সকল্বস্ততেই তেজ বর্তমান আছে জানিতে 
হুইবে। বাধুতে মরুদংশ অধিক, স্থতরাং বাযুকে মরুৎ-রূপেই আখ্যাত 
করা হয়। আকাশপদার্থ অতি সক্ষম) সুতরাং তাহা সর্বব্যাপী; 
জাগতিক কোন বস্ত দ্বারা ইহা অবরুদ্ধ নহে; তাহা শৃন্বীপেই আমরা 
জ্ঞান করিয়া থাকি ; কিন্তু তাহার সহিত সুক্সসভাবে মিশ্রিত হইয়া! গ্রত্যেক 
বস্ত অবস্থিত আছে। বাস্তবিক রূপবিহীন আকাশ আমাদের প্রত্যক্গ- 
যোগ্য নহে। 
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পরপরবন্তী মহাভূতসকলে যেমন পৃর্বপূর্ববর্তী মহাভূতের সময় 
আছে, তদ্রপ পরপরবর্ধী গন্ধাদি শুণসমূহেও পুর্বপূর্ববন্থী গুণনকল 
সমন্নিত আছে । যথা-_গঞ্চনামক গুণে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস সমন্বিত 
আছে; গন্ধজ্ঞানে নানাধিকরূপে এততসমস্তেরই জ্ঞান মিশিতভাবে বর্তমান 
থাকে । এইরূপ অপরাপর গুণসকলকেও বুঝিতে হইবে। 

পরন্ত পরিদৃষ্তমান জগভের সকল স্থুল বস্তই মিশ্রিত বস্তু হওয়ায়, 
অবিমিাশ্রত মহাভূতনকলের পৃথক্‌ পুথক্‌ স্বরূপ ও গুণ বিশেষরূপে নির্বাচন 
করিরা, ইহাদের স্বরূপ সম্যক অবধারণ খরা স্থুকঠন। সনাধি দ্বারাই 
বস্ততত্ব নিশ্চিতরূপে পরিজ্ঞাত হওরা বার, ইহ! পা বাণযা গির়াছেন। * 

মনস্তত্ব ও পল্জ্ঞানোন্দ্রন্ন, পঞ্চতন্মান্র ও পঞ্চনভাভূতের উৎপত্তি প্রণালা 
বিবৃত হইল। এন্সণে কন্ধেজ্িয়ের স্য&গ্রণাণ গ ববৃত হইতেছে। 

মনের সাহায্যে জ্ঞানেব্দ্িয় দ্বারা মহাুত সকলে শব্দ, স্পশ, রূপ, রদ 
ও গন্ধ এই পঞ্চবিধ গু বোধগম্য হইলে, মন: ও ভ্ঞানেবত্দ্রিরবিশিই অহং- 
তত্বনিষ্ঠ পুকষের রজোগুণ আরও অধিকক্ধপে পরিবদ্ধিত হয়, এবং তিনি 
আপনাকে সব্বশক্তিশালা বণিয। অভিঘান করেন; সুতরাং তামগাংশে যে 
পঞ্চ মহাভূত উৎপত্তি প্রাপ্ত হইগাছে, তাহার পন্দা্দি গুণনকল শ্বকীয়পূপে 
আয়ত্ত করিতে তিনি বন্রণীল হয়েন। মনস্তন্বে অহংতত্ব এবং বুদ্ধতত্ব 
সমথিত আছে) মনঃ, অভিমান (অহং) ও বুদ্ধি এই ত্রিশরকে 

অন্তঃকরণবৃত্তি বলে। মহাভূতসকলের যে পৰম্পশাদি পঞ্চবিধ গুণ 
জ্ঞানেত্দ্রিয়ের ছা রা গৃহীত হয়, তাহা এ অন্তঃকরণ বৃত্তিদ্বারা বিহুস্বাভিমানা 
পুরুষ আয়ত্তাধীন করিতে প্রগ্নান করেন। আকাশের শব্বগুণ স্বয়ং 
ধারণ করিরা, প্রথমে তিনি “বাকৃ*"নামক বর্টোন্দরক্স প্রকাশ করেন। 


এ ৮০ পপ শি শ্্্ী শা? স্পা শশীশ্পিশি পাশ কাজী শিপ আপা পিল পান পিপাস্পাসা 
পিপল শিপ পিশা িশপপিলা তাপ পদ প্পাসপপাদ পচ শীশিস্পী শা 


4. নিিবিতর্ক এবং সবিচার ও নিদ্দিতার পম দ্বার! খুন ও সুন্দর সনুবা ঘপ্তর 
তত্ব অবগত হওয়। যাপন ॥ তাহা। যোগহুত্র-ব্যাখ্যানে বিবৃত হুইয়াছে। 


১৪ 








২০৮ ব্রহ্মবাঁদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্া। 


পরে স্পর্শাদি গুণসকল সম্যক্‌ ধারণ করিবার নিমিত্ত উক্ত অন্তঃকরণ 
বৃত্তিদ্বারা পুকষ “পাণি”-নামক দ্বিতীয় কর্শেন্দ্িয় প্রকাশ করেন) 
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার! প্রকাশিত মহাভূতসকলের এই সকল গুণ ধারণ করাই 
পাণি-নামক কর্শেন্দ্িয়ের কার্য । মরুতের “চলন রূপ যে একটি 
বিশেষ শক্তি আছে, তাহাও এ বিভু পুরুষ উক্তপ্রকারে ধারণ করিয়া, 
অপর একটি বর্শেন্দিযম় আবিভূঁতি করতঃ তাহা স্বকীয়রূপে প্রকাশ 
করেন) এই চলনাত্মক কর্েন্দ্রিয় "পাদ" নামে আখ্যাত হয়। মহাভৃতের 
উক্ত গুণনকল পাণি-নামক কম্েন্রিয়দ্ারা ধৃত হইলে, এ বিভুপুরুষ 
“উপস্থ” নামক অপর কর্মেন্ত্িয় প্রকাশ করিয়া, তন্দার| এ গুণনকলের 
সহিত সম্যক মিলিত ও ততৎসহ সমতা প্রাপ্ত হয়েন। ত্বকৃ-নামক বে 
স্পর্শ-গুণ-গ্রাহক জ্ঞানেত্রিয় আছে, তাহাকে বিশেষরূপে পরিচালনা 
করিয়া, তংসাহায্যে পাণিদ্বারাধৃত গুণাবরবসকলের সহিত এই উপস্থ- 
নামক কর্মোন্ত্রয় মিলিত হয়, এবং এ বিহৃত্বাভিমানী পুরুষ তখন আপনাকে 
সম্যক্‌ শব্দাদিগুণসম্পন্ন ঝলিয়! বোধ করেন। পাণি ও উপস্থনামক 
ইন্দ্িয়ের দ্বারা স্বকীয়রূপে ধৃত গুণনকলের অগ্রপ্লোজনীয়াংশ বজ্জন করি- 
বার নিমিত্ত পুনরায় ““পাযু”-নামক অপর কঙ্েন্দ্রিযের স্থষ্টি হয়। অনাবশ্তক 
ংশ বজ্জন করিবার বে শক্তি, এঁ বিভুত্বাভিমানী পুরুষ প্রকাশিত করেন, 
তাহাই এই ““পারু”-নামক কন্মে্িয়ের স্বরূপ । 
মন; ও পঞ্চ জ্ঞানেত্র্রিয়বিশিষ্ট পুরুষ কর্মেন্দডরিয়-সংযুক্ত হইয়া, এ 
বর্ধেন্দিয়ের সাহায্যে উক্তপ্রকারে শব্ব-স্পশাদি পঞ্চবিধ তন্মাত্র স্্ীয় 
আয়ন্তাধীন করিয়া, তাহার সহিত অভিমান-বুত্তিদ্বারা একতা প্রাপ্ত হয়েন; 
.্ুতরাং একাদশ ইন্্রিয়-নমশ্থিত পঞ্চ তন্মাত্রাত্মক-রূপে তাহার একটি দেহ 
স্বকীয় রূপে পরিকল্পিত হয়। তাহাতে অভিমান-বৃত্তিদ্বারা আত্মবুদ্ধি 
করিয়া, তিনি এ দেহরূগী হইব প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন। ইহাই তীহার 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_তৃতীয় পাদ-_ব্রহ্ষাবিদ্ভা। ২০৯ 


“ন্ক্ম শরীর” বলিয়া আখ্যাত হয় এবং ুশ্দেহ-বিশিষ্ট পুরুষই 
সচরাচর “জীব” নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। এই হুগ্মদেহের সর্ব'ংশে 
পুরুয়ের সম্যক আত্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, তিনি এঁ দেহের উপকরণবূপে 
স্থিত ইন্দ্রি়সকল তাহার নিজের শক্তিমাত্র বলিয়! বোধ করেন, এবং এই 
সকল শক্তিযুক্ত জীব নিয়তির বশবর্তী হইয়া, ততলাহায্যে বহি'স্থিত 
ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোমাত্মক দেহে প্রবিষ্ট হয়েন। তক্জপ প্রবিষ্ট হইলে, 
তিনি স্থুলদেহধারী জীবরূপে পরিণত হয়েন এবং নানাবিধ কর্ন করিয়া, 
তজ্জনিত সংস্কার-নিবন্ধন এক স্থুল দেহের অন্তে পুনরায় এ সংস্কারের 
উপযোগী অন্ত স্থুলদেহ প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে জীবের সংসারে বারংবার 
যাতায়াত ঘটিয়া থাকে । 

১৬। পূর্বে বলা হইয়াছে বে, পুর্বোক্ত চতুর্কংশতি তত্বের মধ্যে, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মন; এই তিনটি তত্বকে একত্র অন্তঃকরণ-বৃত্তি বলে। 
পঞ্চ জ্ঞানেক্্িয় 'ও পঞ্চ কর্মেক্িয়কে তাহা হইতে বিশেষ করিয়া “করণ” 
অথবা “করণবৃন্তি” বলা যায়। কারণ এই দশ ইন্দ্রিয়ের সাহায্েই উক্ত 
অন্থঃকরণ-বৃত্তি স্থল দেহকে স্বকীয়রূপে আশ্রয় করে এবং তদ্দাবা কর্ম 
সকল সম্পাদন করে। * পুরুষের স্থুলদেহাবলম্বনকার্দে অন্তঃকরণ+ 
বুক্তিই তাহার প্রথম সহায় হয়। পুর্বোক্ত সুপ্মাদেতধাবা পুক্ৰ (জীব) 
স্থলদেহ-পরিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার অন্তঃকরণবৃন্তিই প্রথমে 
চালিত হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে ধে, সর্বপ্রকার ভৌতিক পি'ওসকলেই 
পঞ্চ মহাতৃত মিশ্রিতভাবে বর্তমান আছে। এই সকল স্থুলদেহে (পিগ্ডে) 


৮ িিিটিিাাা নিশি শি শতশি শট ও পাশা 


* মনের সহিত সং যুক্ত ন৷ না হই! উত্ত দশ হপ্রির কোন কাধ্য করিতে পারে না। 
অতঞব করণশব্দে প্রধানত; মনঃ ও পঞ্চ জ্ঞানেন্ডির় পঞ্চ কম্মেজিযর় এই একাদশ 
ইন্ত্রিয়কে বুঝার়। পরস্ত অহংতত্ব ও বুদ্ধিতত্বের সহিত দমস্থিত ন| হইয়া, ম.নরও কোন 
কাধ্যসামর্থ্য হয় ন।। অতএব সাধারণভাবে একাদশ ইন্ছ্ির অহং ও বুদ্ধি এই ভ্রপোদশটিই 
করণ। কিন্ত তন্ধধ্যে দশটি বাহোক্রিয়েরই মুখ্য “করণত্ব” সিদ্ধি আছে। 


২১০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রল্মবিষ্ধা! | 


যে বারবীর অংশ আছে? তাহাতে মরুত্তত্বের আধিক্যবশতঃ, এ দেহমধ্যে 
শ্পর্শগুণ সুল্মতম ভাবে প্র বার়বীন্ অংশেই স্থিত আছে , স্বতরাং জীব প্রথমে 
্বীয় পাণি ত্বক "3 উপস্থ ইন্দ্রিয় দ্বারা স্থুলদেহস্থ এ বায়বীয় মরুদংশকে 
আয়ত্ত করিয়!, অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বার! তাহাকে আত্মরূপে গ্রহণ করেন। শন্দ- 
শুণাত্মক আকাশ সর্ধব্যাপা; কোন দেহ তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না) 
কারণ তিনি অনি সুক্ষ) ঝাযু কিঞ্চিৎপরিমাণে স্থুলদেহে অবরুদ্ধ থাকেন; 
স্থতরাঁং জীব প্রথমে বাঘুস্থিত মকদংশের হুশ্ম ্পশগুণকে পাণাশ্্িয়ের দ্বারা 
ধারণ করিদ্বা, স্পর্শ-ণভ্তি ও উপন্থ-ইন্ছ্িয়ের সাহায্যে বায়বীয় মরুদংশের 
সহিত মিলিত হয়েন; মিলিত হইলে, অভিমানবৃত্তি সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে 
সংযুক্ত হয়; সুতরাং তিনি এ মরুতে স্বকীয় বুদ্ধিযুক্ত হয়েন; জীব- 
কর্তুক আত্মবুদ্ধিতে গৃহীত মরুতই ““সুধ্য প্রাণ” নামে আখ্যাত হয়েন। 
পরস্ত দেহস্থিত বাযুর মরুদংশের সহিত জীব এইরূপে একতা-প্রাপ্ত হইয়া, 
তদবলম্বনে বাধুর সহিতও একতা-গ্রাপ্ত হয়েন। এইপ্ধূপে জীব দেহের 
বাক়্বীয়াংশাবলম্বনে স্থলদেহের সহিত সম্বন্ধবিশি্ট হইলে, তাঁহার কন্মেন্ডিয় 
ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ উক্ত বাযুকে স্বীয়রূপে গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে অন্ু- 
প্রবিষ্ট হয় ও দেহের সর্বাংশে ততৎসাহায্যে আপন আপন স্বরূপগত শক্তি 
'অনুপ্রবিষ্ট করায় । ইন্দ্রিয়শক্তির প্রেরণাধীন হইয়া, দেহস্থ বাধু পঞ্চবিধ কর্ম 
সম্পাদন করে এবং তদন্ুসারে তাহার পঞ্চবিধ নামকরণ হয়। যথা; 
প্রাণ, অপাঁন, সমান, ব্যান ও উদান। * 


১০৮ সাত 


ক 








লাশ শেপ শিশট। 
সি 


». এই পঞ্চবিধ প্রাণের মধ্যে উচ্ছ সাদি কর্ম যাহা হ্বার! কর! হয়, তাহাকে বিশেষ 
রূপে প্রাণ বলে; ইহার স্থ(ন হৃদয় হইতে নাসিক; অপান বায়ুর কার্য উৎসগাদি 
( মলমুত্র-ত্যাগাদি ), ইহার স্থান নাভির অধোদেশ কইতে পদাঙ্ুষ্ঠ পর্ধ্যস্ত । সমান বাহুর 
সান নাভদেশ, ইহার কার্ধা দেহস্থ রস্মকলের সমত।-দম্পাদন করা । সর্ববশরীরগাষী 
সাধুর ন।ম ব্যান। উদ্বৃত্ত খািশষ্ের নাম উদ।ন; ইহার স্থান নাসিকা গ্রতাগ হইতে 
শিরোনেশ পব্স্ত। 


দ্বিতীয় অধ্যায়--তৃতীয় পাদ- ব্রন্মবিদ্া । ২১১ 


* এই পঞ্চবিধ প্রাণ-বারুর সাহায্যে জীব সম্যক স্থলদেহের অপরাপর 
ভৌতিকাংশের সহিত মিলিত হইয়া, তদাস্মতা প্রাপ্ত হয়েন। তন্মধ্যে যে 
অংশে যে ইন্দিত্ন বিশেষরূপ শক্তি প্রকাশ করে, সেই অংশের নামও সেই 
ইন্ড্রিয়ের নামের অনুগামী হয়। যথা ;- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, বাক্‌, পাণি, 
পাদ, উপস্থ ইত্যাদি। এই সকল বিশেষ বিশেষ যন্ত্র এবং সব্বশরীরগামী 
ন্নানঘকল অবলম্বনে, পুণরূপে গঠিত স্থুলশরারে, পুর্বোক্ত পঞ্চবিধ প্রাণ, 
সীয় স্বীয় কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়) এবং এতছুভয়-সাহায্যে জ্ঞানেন্দরিরদ্বারা জীব 
বাহাবস্ত-সন্বন্ধীর জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। দৃষ্টাস্তস্বরূপ, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
যেন্পে উপজাত হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে ১-- 

এই ভূলেকে ্ৃর্যই সর্বাপেক্ষা অধিক তৈজসাংশপ্রধান বস্তু » 
সাধারণতঃ হূর্য্যকিরণ-সাহায্যেই ইহলোকে জীবের দর্শন-কার্য্য সম্পাদিত 
গন । কিরূপে ইহা ঘটিয়া থাকে, তাহা বিচার করিলে, দেখা যার যে, সুর্য্যের, 
অভান্তরস্থ মূল স্থষ্টি প্রকাশিনী বহিম্মুখগামনা শক্তির প্রভাবে সুর্যের তেজ 
বহিন্দমথে প্রতাড়িত হইয়া, বহিঃস্থ হুক্মবাধুর তৈজসাংশের সহিত মিলিত 
ভম্ব এবং চতুদ্দিকে রশ্মির আকারে প্রবাহিত হইয়া, সবেগে দিগ্দিগন্তরে 
গমন করে। যখন এই সকল রশ্মি পৃথিবীকে প্রাপ্ত হয়, তখন তৎসহযোগে 
পার্থিব বানুব তৈজসাংশ উদ্বেলিত হইয়া উঠে । অপরদিকে পার্থিববস্ত-সমু- 
দায়ের র্ূগও তাহাদের তৈজসাংশসম্ভৃত। এুঁ“রূপ” উক্ত বস্তসকলের অভ্যস্ত 
র্ক বহিন্ু্থগামী স্বাভাৰিকশক্তি-প্রভাবে বহিদ্দিকে বিতাড়িত হইয়া, ুর্ধ্য- 
(করণদ্বারা উদ্বেলিত বহি:স্থ বাযুর তৈজনাংশের সহিত মিলিত হয় এবং 
চতুর্দিকে রশ্মির আকারে প্রবাহিত হইয়া, দ্রষ্টা জীবের চক্ষুর্গোলকস্থ বায়বী় 
তৈজসাংশকে প্রাপ্ত হয় ; এবং তথায় ন্নায়বীয় বাধুর তৈজসাংশের সহিত সম্বন্ধ 
প্রাপ্ত হইয়া, এ স্ায়বীক্প বায়ুতে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়। অতি শৈশবাবস্থায় যতদিন 
জীবের জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ কার্যযক্ষম হইয়া বিকসিত না হয়, ততদিন বাহ্বস্তর, 
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রূপ ম্সায়বীয় বাধুতে পূর্বোক্ত প্রকারে প্রবিষ্ট হইলেই, দর্শনেন্দ্রিয় তথা 
হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিতে অর্পণ করে, এবং ড্রষ্টা পুরুষ তখন তাহা 
প্রত্যক্ষ করিয়৷ থাকেন; এবং তন্বার! তাহার সুখভোগ অথব! ছুঃখভোগ 
সাধিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষেরও দর্শনেন্দ্রিয় যখন মানসিক-ব্যাপারগ্বারা 
আংশিকরূপে বুদ্ধিতে অবরুদ্ধ হয়, তথন বাহাবস্তর রূপসকল উক্তপ্রকারে 
চক্ষুর অত্যন্তরস্থ স্াম়বীয় বাহুতে প্রবিষ্ট হইয়া,দর্শনেক্ট্রিয়কে আকর্ষণ করিলে, 
তৎসশ্বন্ধে জীবের জ্ঞান জন্মে। পরস্ত জীব শৈশবাবস্থায় দর্শনেক্জিয়-সাহায্যে 
উক্তপ্রকারে চক্ষুর্গোলকাত্যন্তরস্থ-সনায়বীয়বাধুস্থিত বাহ্বস্তর রূপসকলকে 
্বীয় ভোগ্যবিষয়নূপে প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমশঃ এ রূপভোগেচ্ছায় দর্শনেন্্রিয়কে 
চক্ষুর্গোলক অতিক্রম করিয়া, বহির্দেশে প্রেরণা করিতে প্রযত্ব করিতে 
আরম্ভ করে। উক্ত হেতুতে দর্শনেক্দিয় স্বীয় শক্তি প্রসারিত করিতে 
গিয়া, হুর্য্য হইতে ( অথবা অন্ত তৈজসপদার্থ হইতে) প্রাপ্ত বহিঃস্থিত 
বায়ুর পূর্বোক্ত তৈজস-রশ্মিসকল অবলম্বনে সম্মুখদিকে গমন করে; 
এবং জীব এইরপে দূরস্থবস্তর রূপদকলকে প্রাপ্ত হয়, এবং তাহা বৌধগম্য 
ও উপভোগ করিয়া থাকে। ইহাতেই কেবল দর্শনের দ্বারাও দুরত্ব 
জ্ঞান জন্মে। দর্শনেক্রিয়ের দূরগমনের শক্তির গ্রভেদই ভিন্ন ভিন্ন লোকের 
দুরদর্শনশক্তির নানাবিধ তারতম্যের একটি প্রধান কারণ। ইন্দ্রিয়গণ 
দুরস্থানে গমন করিতে সমর্থ হওয়াতেই যোগীরা দুরদর্শন ও দূরশ্রবণ 
করিতে পারেন) এক্ষণে বে কেহ কেহ পরকীয়-মানস-জ্ঞান লাভে 
( 01992106 [65105 ) সমর্থ হইতেছেন, তাহারও কারণ ইহাই । 
অতএব বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের দর্শন-কাধ্য ত্রিবিধরূপে হয়, কখন 
বাহবস্তর রূপ চক্ষুর্গোলকে উপস্থিত হইলে তাহ! প্রত্যক্ষ হয়) কখন জীব 
দর্শনেন্দ্িয়কে বহিদ্দিকে প্রসারিত করিয়া, বাহাবস্তর রূপ প্রত্যক্ষ ও ভোগ 
করিয়া থাকেন। কখন বা উভয়-বিমিশ্রণে দর্শনকাধ্য ঘটিয়া থাকে ; 
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বাদি ইন্সিয়-ব্যাপার-দম্বন্ধেও ন্যনাধিক-পরিমাঁণে এই প্রণালীতেই কার্য 
হয় বুঝিতে হইবে। 

১৭। অহংতত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্ষিতিতত্বপর্য্যস্ত তত্বকল 
অর্থাৎ অহংতত্ব, মনের সহিত একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাতৃত 
এই ২২টি তত্ব এবং তদাশ্রযীভূত মহত্তত্ব এই ২৩টি তত্বকে সমষ্টিভাবে দেহ- 
স্বরূপ করিয়া, যে পুরুষ বিরাজমান আছেন, তিনি ব্রহ্ধা, হিরণ্যগর্ড ইত্যাদি 
.নামে প্রসিদ্ধ) ইহীকেই মহাবিরাটুও বলে। ইনিই প্রকাশিত স্থষ্টির প্রথম- 
পুরুষ। আঁর প্রথমোক্ত ২২টি তত্ত্সমষ্টিরূপ দেহ-সমন্িত যে পুরুষ, তাহাকে 
বিরাট, অনিরুদ্ধ ইত্যাদি নামে আখ্যাত করা হয়। মহাবিরাট__হিরণ্য- 
গর্ভকে বিদ্ধাস্থষ্ট বলে। কারণ তান অভিমানাত্মক অহংধর্ধের অতীত 
থাকাতে, বুক্ধিকূপ দেহে তীহার অভ্ংবুদ্ধি নাই। হ্ষ্িপ্রকাশের পূর্বের 
পূর্বোক্ত ২২টি তৰ হিরণ্যগর্ভ পুরুষে লীন হইয়া, অপ্রকাশিত ভাবে 
অবস্থিতি করে। অগুমধ্যে যেমন অপ্রকাঁশিতরূপে জীব-দেহ বর্তমান 
থাকে, কালক্রমে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া, তন্মধ্য হইতে জীব-দেহ প্রকাশিত 
হয়, তদ্রুপ বুদ্ধিবূপ অগুহইতে অভিমানাত্মক দ্বাবিংশতিতত্বরূপে জগৎ 
ব্যক্তীরুত হয়। এই নিমিত্ত হিরণ্যগর্ভ পুরুষের দেহরূপে অবস্থিত সমষ্টিকৃত 
পূর্বোক্ত ব্যক্ত ও অব্যক্ত ত্রয়োবিংশতি তকে ব্রহ্মা্ড বলে। 

১৮। পূর্বোক্ত ত্রয়োবিংশতি তন্বে অনন্তরূপে বিমিশ্রণের দ্বারা অনত্ত- 
রূপী এই জগৎ প্রকাশিত হইরাছে; সুতরাং দৃশ্তমান জগতের প্রত্যেক 
বন্ততেই ন্যনাধিক-পরিমাণে এই সমস্ততত্বইই নিহিত আছে। কোন 
দ্রব্যে সত্বগুণাধিকাযুক্ত তত্বসকলের অংশ অধিক, কোন দ্রব্যে বা রজো- 
গুণীধিক্যযুক্ত তত্বনকলের, এবং কোন দ্রব্যে বা তমোগুণীধিক্যযুক্ত তন্ব- 
সকলের অংশ অধিক । দ্রষ্টা পুরুষও প্রত্যেক বস্ততে অন্ুপ্রবিষ্ট আছেন 3 
স্কৃতরাং সকলই জীব) পরস্ত আত্মবোধে যে বিশেষপিগুকে অবলম্বন 
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করিয়া কোন পুরুষ প্রকাশিত হয়েন, সেই বিশেষ পিগকে তাহার দেখ 
বলা যায় এবং সেই পিগাশ্রিত পুরুষকে দেহী বল! যায়, আর সেই 
পুরুষের ইন্দ্রিয়ের বিষয়্রূপে যে প্রধানতঃ পঞ্চমহাভূতাত্মক অপর দেহপিও- 
সকল বর্তমান আছে, তাভাদিগকে সেই পুরুষের সহ্বন্গে ভোগ্য বা দৃশ্ত 
বলিয়া বর্ণনা করা বায়। যখন এই সকল বহিঃস্থ বিশেষ বিশেষ তব্ব- 
সমষ্টিরূপ-পিওড কোন পুরুষের কেবল দৃশ্ত অথবা! ভোগ্যরূপে পরিজ্ঞাত হয়, 
তখন তাহাদিগকে জড় বলা ঘায়। ইহাদিগের মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট চৈতন্তাংশের 
সহিত একত্র যখন ইহারা জ্ঞানগম্ায হয়, তখন ইহারা জীব বলিয়া 
পরিজ্ঞাত হয়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টি বিশেষরূপে বর্ণিত 
হইতেছে । আমি একজন মনুষ্য, আমার স্বরূপ বিশেষরূপে তন্ন তন্ন 
করিয়। বিচার করিলে দেখ! যার যে, আমি কোন বিশেষ বিশেষ 
শব, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ-বিশিষ্ট, ক্ষিত্যপ তেজোমরুদ্‌ব্যোমাত্মক, 
একাদশ-ইন্দ্রিয়সমন্থিত, অভিমান বৃত্তি-ও-বুদ্ধিবিশিষ্ট একটি চেতনাশীল পদার্থ । 
তন্মধ্যে ক্ষিতিঅপৃ-তেজঃ-মরুৎব্যোমাত্মক যে অংশটি, তাহাতেও আমার 
আত্মবুদ্ধি আছে; ইহাই আহার ভোগায়তন দেইরূপে কর্পিত হয়; 
ইহাকে স্থল” দেহ বলা যার; মৃত্যুতে এইটি মাত্র বিচ্ছিন্ন হয়, অপর 
সকলই থাকে । অবশিষ্ট যে বুদ্ধি, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয়, ও পঞ্চ- 
তন্মাত্রের সমষ্টি, তাহা তন্নিহিত চৈতন্তময় পুরুষের তখন বহির্দেহরূপে 
কল্পিত হয়। এই অষ্টাদশতত্ব-সমহ্বিত যে জীবদেহ, তাহাকে জীবের “সুক্ষ 
শরীর” বলে; এবং যখন এ স্ক্্র শরীর ও প্রারুতিক মহাপ্রলয়কালে 
অব্যক্তা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া, অব্যক্তভাব ধারণ করে, তখন 
জীবচৈতন্ক কেবল গুণত্রয়ের অব্যক্তাবস্থারূপ প্রকৃতিতত্বে সংযুক্ত হইয়া 
অবস্থান করে, তখন এই অবাক্তা! প্রককৃতিই জীবের দেহরূপে কল্পিত হয় ; 
ইহাকেই জীবের “কারণ-দেহ' বলে। কিন্ত এই ত্রিবিধ দেহ-সঞ্ধে 


দ্বিতীয় অধ্যায়__তৃতীয় পাঁদ_ ব্রহ্মবিগ্ভা। ২১৫ 


বিশেষ এই যে, “স্থুলদেহ”-সমধ্ষিত হইয়াই জীব বিশেষরূপে জাগ'তক 
(বিষয়সকলকে প্রত্যক্ষ ও ভোগ করেন, “স্ম্মদেহ” তদ্রপ ভোগোপবোগী 
নহে; এবং “কারণ-দেহে” সমস্ত অপ্রকাঁশ থাকাতে, তাহাতে কোন 
প্রকার ভোগ সাধিত হয় না। আনার সম্বন্ধে তববচার করিলে, 
এতাবন্মান্র আমার স্বকপ বলিয়া অবগত হওয়া যার। অপর জীব 
সকলে সম্বন্ধেও এইরূপই জানিতে হইবে । আমি যখন আমার হলদেহে 
আন্মবুদ্ধিযক্ত হইয়া থাকি, তখন অপর স্ুলদেইসকল সাধারণ: আনার 
দৃস্ত এবং ভোগ্যবপেমাত্র প্রতিভাত হর; সৃতরাং তাহাদিগকে জড় বলিয়! 
মনে করি। কিন্ত সেইসকল দেহেও পুনরার দৃক্ণক্তি (পুরুষ) বন্ুমান 
আছেন) অতএব দৃকৃশঞ্জি-সমগিত বলা, যখন সেই সঞ্ল দেহকে 
দর্শন করি, তখন তাহাদিগকে ভড় না বলিরা, জীবই বলির! থাকি । 
পরদ্ম যে সব্বগুণাত্মক বুদ্ধিতন্বকে, জ্ঞানমাত্র বলিয়া, পুর্বে বর্ণনা করা 
হইয়াছে, তাহার অংশ সকলপ্রকার দেহে সমান নহে) ৭ দেহে যে- 
পরিমাণে সত্বাংশ অধিক, মেই দেহবিশি জীব সেইপরিমাণে উচ্চ এবং 
শ্রেঠ। কোন কোন দেহে এই জ্ঞানাংশ এত অল্পপরিমাণে বিমিশ্রিত 
যে, সাধারণতঃ তন্মধ্যে জ্ঞান আছে বলিয়াই বোধ হয় নাও এইসকল বস্তু 
সচরাচর কেবল জড়বস্ত্ব বলিয়াই পরিচিত হয়? পরস্ত ইহাদিগের মধ্যেও 
অশ্মটরপে জ্ঞানাংশ নিহিত আছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রণালী 
অবলম্বনে, কোন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পাত সম্প্রতি ইহা গ্রনাণীকৃত 
করিয়াছেন যে, আমরা যাহাকে জড়বন্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি, 
তন্মধ্যেও অতি ক্ষীণভাবে জ্ঞানাংশ বর্তমান আছেও সুতরাং তাঁহারাও 
প্রকৃতপ্রস্তাবে জীব বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে। তত্ববিৎ খধষিগণেরও 


ইহাই উপদেশ। 
১৯। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অহঙ্কার-সমন্বিত ছ্বাবিংশতিতত্ব' 


১১৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 


সম্মিলনে জগৎ অনন্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । পরস্ত তত্বসকলের 
'বিমিশ্রণ দ্বিবিধ ) সমষ্টিভাবে বিমিশ্রণ ও ব্য্টভাবে বিমিশ্রণ । ইহা একটি 
ৃষ্টাস্ত দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে ;--আমার দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দুঃ 
প্রত্যেক মাংসকণিকা, ক্ষুদ ক্ষুদ্র জীবের দেহ; এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব 
আমার দেহে, আমাহইতে স্তগ্বভাবে, অবস্থিতি করিতেছে; আবার 
ইহাদের দেহসমষ্ট একত্র আমি-স্বরূপ একটি জীবের দেহরূপে পরিগণিত। 
সমস্ত বিশ্বও এইরূপ দ্বিবিধ-সম্মিলনে গঠিত। পৃথিবীস্থ প্রত্যেক ধুলিকণা 
স্বতত্ত্র, আবার তৎসমস্ত একত্র একটিবস্ত পৃথিবী; ধূলিকণা সকল 
পৃথিবীর অঙ্গমাত্র। অতএব ব্যষ্টিভাবে তত্বপকলের বিমিশ্রণে যেমন 
অসংখ্য পদার্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সমাষ্টভাবে সম্মিলনেও অসংখ্য পদার্থ 
রচিত হইয়ছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অহঙ্কার-সমন্থিত দ্বাবিংশতিতত্ব- 
সম্মিলনে জগং অনন্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহা বুদ্ধিতত্ব-সমন্বিত 
হইলে, ইহাকে “ত্রহ্গাণ্ড নামে আখ্যাত করা হয়। অতএব তব্বসকলের 
সম্মিলন সমঞ্ভাবেও অনংখা হওয়াতে এবং বুদ্ধি তৎসমস্তেরই সহিত 
সমন্থিত হওয়াতে, ব্রহ্মা ওও অনস্ত। 
এই পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ প্রাণিগণ যে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত, তাহা ত্রিবিধ 
স্তরে বিভক্ত ; এই প্রত্যেক স্তরকে এক একটি লোক বলা যায়। তন্মধ্যে 
প্রথম-ন্তরস্থ সত্গুণাধিক্যযুক্ত লৌকসকলকে স্বলেণক অথবা স্বর্গ বলা 
যায়; সত্বগুণের উত্তরোত্তর আধিকা ক্রমে স্বর্গ লোকের পাঁচটি স্তর আছে; 
তন্মধো সর্বনিয়ের স্তরের নাম বিশেষরূপে স্বর্লোক, এবং তছুপরিস্থিত 
লোৌকনকলের নাম ক্রমশঃ মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য লোক ; মহলেককে 
প্রজাপতি.লোক বলে, এবং শেষোক্ত তিনটিকে ব্রক্ষলোক বলা 
যায়। যাহারা এই সকল স্বর্গলোকে বাস করেন, তাহারা উচ্চশ্রেণীর 
খ্দেবতা বলিয়া পরিচিত । দ্বিতীয়স্তরস্থ অন্তরীক্ষলোক-নামে অভিহিত 
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শকুরর্লোকও নানাবিধ দেবতা, খষি, গন্ধর্ক, ভূত, প্রেত, পিশাচাদি- 
নামক প্রাণীদিগের বাসস্থান । তৃতীয়তঃ অতলাদি সপ্তপাতাল ও সপ্তনরক- 
সহিত ভূলেণক, মর্ত্য মানবগণের ও অপরধিধ দেবতা, দৈত্য, দানব, 
নাগেন্দ্র, এবং পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জীবের নিবাস-স্থান। 
ুরয্যকিরণদ্বারা যে পথ্যন্তস্থান আলোকিত হয়, তাহাকে ভূলোক বলে। 
সত্ব-প্রধান জীবকে দেবতা বলে) রজঃ-প্রধান জীবকে অনস্ুর বলে, 
এবং তমঃ-প্রধান জীবকে রাক্ষদ, পিশাচ ইত্যাদি নামে বর্ণনা করা! 
যায়। মন্ুষ্যের মধ্যে এই ত্রিবিধ-ভাব-সম্পন্ন লোকই দৃ্ হয়। দেব- 
ভাবাপন্ন লোকের অন্তরিন্ত্রিয় ও বহিরিক্ড্রির-নিগ্রহ, তিতিক্ষা, তপস্যা, 
সত্যভাষণ, দয়া, তুষ্ট, বৈরাগ্য, দান, সরলতা, বিনয়, এবং আত্মরতি, 
এই সকল স্বাভাবিক গুণ। রভঃ-প্রধান লোকের অতিশয় বিষয়বাসনা, 
বিষয়লাভের নিমিত্ত দেবাদি-অচ্চনা, দর্প, যুদ্ধোৎসাহ, যশোলিগ্পা, 
স্তৃতিপ্রিরতা ইত্যাদি স্বাভাবিক ধর্ম। তমঃ-প্রধান লোকের ক্রোধ, 
লোভ, মিথ্যাব্যবহার, হিংপা, যাল্জাবুত্তি, বঞ্চনা, কলহ, শোক, মোহ, 
আলম্ত, দৈন্ত, ভয় ইত্যাদি স্বাভাবিক বর্ম। স্বতরাং মনুষ্যের প্রত 
বিভিন্ন হওয়াতে, তাহাদিগের উন্নতির নিমিত্ত আচরণীয় ধর্মসকলও পৃথক্‌ 
পৃথকৃ। খধিগণ সকলশ্রেণীর লোকের উপযুক্ত ধর্মই পৃথক্‌পৃথক্রূপে 
উপদেশ করিয়াছেন । এইনকল ধর্ম আচরণ করিয়া, লোকসকল 
যেরূপ অবস্থা লাভ করেন, তদনুপারে মৃত্যুর পরে পরলোকে তাহাদের 
গতিলাভ হয়। 

২০। উপরি উক্ত দেবলোক-নকলে অসংখ্য দেবতা বাস করেন, এবং 
তাহার! উপাসিত হইয়া, মন্গষোর অশেষবিধ কলাণ বিধান করেন। এই 
সকল দেবতা একাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত) এই একাদশ শ্রেণীর দেবতা 
একাদশ ইন্দছ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা বলির বর্ণিত হইয়াছেন । তাহাদেরই 


২১৮ ব্রঙ্মবাদী ধবি ও ব্রহ্মবিষ্তা | 


উপাসন| বেদে কর্মকাণ্ডে বিশেবকপে উক্ত হইয়াছে। ভূলোক, অন্তরীক্ষ- 
লোক ও স্বর্ণোক, এই তিন লোকে বিভিন্ন বিভিন্ন মুঙিতে ইহাঁবা কার্য 
করেন। এই নিমিন্ত 'একাদশকে ত্রিগুণিত করিয়া দেবতাগণের শ্রেণী- 
খ্যা তেত্রিশ বণিয়াও শানে উক্ত হইয়াছে। উক্ত একাদশ শ্রেণীর 
দেবতা এক্ষণে বিবৃত ইইতেছেন )--পুর্ে কথিত হইর।ছে থে, প্রথমে 
মহাতৃত আকাশ হ্ষ্ট হর, এবং শব্দতন্মাত্র ইহার গুণ) কিন্তু পুকষ 
( দৃক্শ্ডি ) ইহাতে ও অনুপ্রবিষ্ট আছেন; স্থতরাং শন্গুণাত্মক আকাশ 
এ পুরুষের দেহরূপে কর্পিত হর, আকাশরূপ দেহধারী পুরুষকে পধিকৃ”” 
"নানক দেখত। ঝাঁণয়া অভিহিত করা হর। এই “দিক” দেবতার শব্দ ৭ 
গ্রহণ করিবার জন্যই শ্রোত্র নামক প্রগন জ্ঞনেন্দি গ্রাকাশ পার। শাঙ্বে 
এই শ্রোত্রেত্ত্রিরকে “অব্যান্স, ইহা বিষয় এন্দকে "অধিভৃত"”, এবং 
দিক্‌ নামক দেবতা, ব২কন্তুক শ্রোত্রেক্জির উদ্বুদ্ধ হর, তাহাকে দঅধিদৈৰ” 
নামে আখ্যাত করা হয়। এইবপ মরুত্-নামক মহাভূতের গুণ স্পর্শ ) এই 
স্পরশগুণবিশিষ্ট পুকষকে “বানু * দেবতা, অথব। শবছ্াৎ দেবতা, বণ! বায় । 
যখন দৃশ্তরূপেমান্র মরুৎ জ্ঞাত হয়েন, তখন তাহাকে জড় দ্বিতীয় মহাভূত 
বশিষ্ঝ। নির্দেশ করা হয়) কিন্তু তাাতেও দৃকৃশক্তির অধিষ্ঠান আছে; 
অতএব তিনিও জীব (দেবতা) । এই"“বানু১”অথব। “বিছ্ুং”-নামক দেবতার 
স্পর্বশক্তি গ্রহণ করিবার নিদিত্ত ত্বক-নামক জ্রনেক্দ্িয়েব প্রকাশ হর, 
সথতরাং ত্বাগিন্দিয় “অধ্যাত্ম”,তাহার বিষররূপে অবস্থিত স্পর্শ গুণ“অধিভূত”, 
এবং বায়ু অথবা বিছ্ৎ “অধিদৈব” বলিয়া! কীন্তিত হয়েন। এইকপে 
চক্ষু” অধ্যাত্ম, কপ অধিভূত, এবং তেজোরূপ দেহ-বিশিষ্ট “অর্ক” -নামক 
দেবতা অধিটৈব ) রসনা অধ্যাত্ম, রস অধিভূত, বরুণ অধিদৈব; এবং 
নাদিকা অধ্যাত্ম, গন্ধ অধিভূত, অশ্বিনীকুমার অধিদৈব বলিয়া উক্ত 
হইয়াছেন। এইরূপ পুনরায় “বাক্‌”-নামক কর্মেন্জ্িয়ের অিষ্ঠাত্রী দেবতা 
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বন্ছি; অতএব বাক্‌ অধ্যায়, বাক্য অধিভূত, বহ্ছি অধিদৈব ) পাণি অধ্যাত্ম, 
গ্রাহ্থ অধিভূত, ইন্দ্র অধদৈব) পাষু অধ্যাত্মব, বর্জনীয় অধিভূ ত, উপেন্্র 
অধিদৈব; পাদ অধ্যাম্ম, গন্তব্য অধিভূত, মিত্র অধিদৈব ; উপস্থ অধ্যায্ম 
আনন্দ অধিভূত, গ্রাপতি অধিদধৈব। এই পঞ্চ দেবতা বাগাদি পঞ্চ 
কর্দেপ্দ্রয়ের উদ্দীপক ও অধিঠাজা। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নম 
চন্দ্রনা। মন; অব্যান্। মন্তব্য অধিভৃত, চন্দ্রমা। অধিদৈব। এই একাদশ 
দেবতা বেদে বিশেষকূপে উল্ত হইরাছেন। ইহারা ঘেঘকল পিগ্ডে 
বিশেবরূপে অধিষ্ঠ।ন করিরা, স্বার স্বায় ধিশেব শক্তি প্রকাশ করেন, 
তাহাদিগের নান অন্নারে সেইনকণ পিখেরও নামকরণ হয়। যেমন 
এই ভূলেকে সুধ্যই অক দেবতা, চন্দ্রই চন্ত্রমা দেবতা, ইন্দ্র-নামক 
দিকৃপালই ইন্দ্র দেবতা ইত্যাপি। অপর সকল ইন্দ্রিয়িগণ অপেক্ষা মনঃ 
শ্রেন্ঠ এবং মনের সহিত সম্মিলিত ভাবেই বাগাদি ইন্দ্িমকল কার্ন্যক্ষম 
হর) সুতরাং মনোমর লোককে বিশেষন্ধপে সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রলোক বলা 
বান। তদৃদ্ধে অহংকারাজ্মক মূল প্রজাপতি লোকসকল, অবস্থিত 
এবং তছুপার জ্নাক্মক ব্রর্ধালাকমকল প্রতিষ্ঠিত। পরস্থ প্রতোক 
জাবদেহে মহদাদি ক্ষিতিপর্ধযন্ত সনন্ততত্ব নিবিষ্ট আছে ) স্তরাং উক্ত 
তত্বরূপ দেহাভিমানা দেবতানকলের৪ অংশ প্রত্যেক জাবদেছে প্রতিষ্ঠিত 
আছে। বিশেষ বিশেষ মন্ত্র ও বিশেষ বিশেষ কর্মারা উক্ত বিশেষ 
বিশেষ দেবতাংশের শক্তি বন্ধিত হর এবং তন্নিমিন্ত তন্বারা উক্ত 
তব্াধেহিত দেবতাসকল আক হইরা, সাধকের নানাবিধ অলৌকিক 
শক্তি বন্ধিত করিরা দেন। পরস্ধ ত্রঙ্গা, বিষণ ও শিব (মহাদেব ) ইহারা 
সাধারণ দেবতারূপে গণ্য নহেনঃ ইহারা অপর দেবতাদিগের তুলনায় 
ঈশ্বর বলিয়া পুরাণসকলে আখ্যাত হইয়াছেন। নির্মল বিজ্ঞানময় যে 
বুদ্ধিতত্ব পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই ইহাদিগের অবস্থিতি। 


২২০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্গবিদ্া | 


বুদ্ধিতবের সবাংশে বিষু, রাজসাংশে ব্রহ্মা, তামদাংশে মহাদেব অধিষ্ঠিত । 
তাহাদিগের ধাম নিত্য অবিষ্ভাবঙ্জিত ও আনন্দময়। দেবতাগণ অস্থর 
দিগের আক্রমণে অতিশয় পীড়িত হইলে, সচরাচর এই ঈশ্বরসকলেরই 
শরণাপন্ন হয়েন এবং তাহারাই কোন দেহাবলম্বনে প্রকাশিত হইয়া, 
দেবকাধ্য সম্পাদন করেন এবং সত্যধন্ম স্থাপন করিয়া, অবতাররূপে 
সর্ধলোকে বিদিত হয়েন। 

২১। স্থষ্টি যে প্রণালীতে প্রবন্তিত হয়, কালক্রমে পেই প্রণালীতেই 
পুনরায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হর়। সর্কেখ্ন ভগবান (যিনি বান্থদেব নারায়ণ 
ইত্যাদি নামে পুরাণে আখ্যাত) তিনি যেমন স্থবাপ্গগুণনকল চালিত 
করিয়া, বিচিত্র বিশ্ব রচনাপুর্বক তাহার প্রত্যেক অংশ পৃথক্‌ পৃথক 
রূপে তাহার জীবশক্তির উপভোগধযোগ্য করেন, তদ্রপ আবার কাল- 
ক্রমে গুণমকল সম্যক আহরণ-পূর্ধবক আপনাতে লীন করিয়া, নিজ 
স্বরূপানন্দও উপভোগ করাইয়া থাকেন। স্যর বিস্তার, পালন ও 
সংহার তাহার লীলাম্বরূপ; এই লীলা তাহার প্রকৃতিগত ; সুতরাং স্থষট 
পুনঃ পুনঃ গ্রবপ্তিত হইতেছে ও পুনরায় তাহাতেই লক্মপ্রাপ্ত হইতেছে । 
ইহাতে তাহার নিয়ন্তা কেহ নাই। এই স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ক্রিরারপ 
শক্তিসম্পন্ন বলিয়া, তাহাকেই “কালনানে”ও আখ্যাত করা হয়। সত্য, 
ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগব্যাপী কাল, যাহা প্রার ৪৩ লক্ষ বৎসরে পূর্ণ হয়, 
তাহাকে এক মহাধুগ বলে; এইরূপ সহজনগ-ব্যাপক কালের নাম কল্প। 
এই এককন্পনকাল এ্রহ্গার একদিন বিয়া গণ্য হয় এবং পুনরায় এক 
কল্প তাহার রাত্রি। এইরূপ দিবা ও রাত্রিকে একদিন গণন। করিয়া, 
৩৩০ [দিনে তীহার এক বৎসর হয়। এইরূপ দ্বিপরাদ্ধ বৎসর ব্রহ্মার 
পরমাধুঃ। ব্রহ্মার দ্রিবাবসানে অহংতত্ব হইতে ক্ষিতিতত্ব পর্যস্ত সমগ্র 
জগৎ হিরণ্যগর্ড ব্রহ্মাতে লয়প্রাপ্ত হয়; তিনি অব্য৪। প্রক্কতিতে শয়ান 
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হইয়া থাকেন। পুনরায় তাহার রাত্র্যবসানে তিনি উদ্ধন্ধ হইয়া, শবয়ং 
প্রকাশিত হয়েন ও সমুদয় জগৎ প্রকাশিত করেন। ব্রচ্গার পরমায়ুঃ 
শেষ হইলে, তিনি একেবারে পরব্রহ্গরূপতা প্রাপ্ত হয়েন এবং ততৎসহ 
তদঙ্গীভূত ব্রন্াণ্ড ও ব্রহ্মরূপতা লাভ করে। পরস্ত ব্রন্মের সগুণত্ব নিত্য ) 
সুতরাং স্যষ্টিপ্রকাশিনী শক্তি নিত্য এবং অনস্ত। অন্মদাদি যে ব্রহ্মাণ্ডে 
অবস্থিত, তাহার সম্বন্ধেই স্বষ্টিপ্রণালী ও জগত্বত্ব এইস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। 
কিন্ত ইহা জানা আবশ্তক যে, ব্রহ্ষাণ্ড অসংখ্য । পরন্ত অপর ব্রহ্মা ও 
ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে বিশেষ তত্ব আলোচনা করা আমাদের নিশ্রয়োজন । 
অতএব শাস্ত্রে তত্মম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ নাই; কেবল ব্রহ্মা ও ব্রহ্গাণ্ড 
যে অসংখ্য, তাহাই মাত্র শান্ত্রকারগণ উপদেশ করিয়াছেন। 

২২। কাধ্যসকল উৎপাদন করিরা, সর্ধবিধ কারণস্তানীয় শক্তিই 
অবসন্নতা প্রাপ্ত হয়; সর্ববিধ জীব দিবাভাগে কর্মসকল সম্পাদন কবিয়া 
রাত্রির আগনে নিশ্চেষ্ট হইয়া নিদ্রা যায়) কালক্রমে আবার উদ্বদ্ধ 
হইয়া! ক্রিয়াশক্তি (রজোগুণ ) অবলহ্ছন করিরা, কর্মসকল সম্পাদন 
করে। হিরণ্যগঞ্ড ব্রদ্ধাও রঙজোগুণদ্বারা শ্যষ্রকান্য সম্পাদন কারয়া, 
অবশেষে শিথিলপ্রবত্ব হয়েন ও নিদ্রাদ্ধারা অভিভূত হয়েন। ব্রঙ্গা 
সুযুপ্তি অবস্থা প্রাপু হইলে, তাহাতে অপর নকল জীব আশ্রয় ল।ভ করে 
ও তংস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। ব্রঙ্গা শিদ্রাবস্থা প্রাপু হইলে, তিনি প্রকৃতিতে 
লীন হয়েন; এই প্রকৃতিলীনাবস্থাই তাহার নিত্রিতাবস্থা। তিনি এই 
অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, প্রকাশায্মক জগৎ 'অহংতন্বেত্র নহত অপ্রকাশিত 
হইন্া যায়। হিরণ্যগর্ভ প্রকৃতিলীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, কেবল দৃক্শক্কি- 
রূপে তিনি অবস্থিত হয়েন। গুণসকলও তখন এ দৃক্ণক্তিতে লীন হইয়া, 
অপ্রকাশাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গুগসকলকে পৃথক্রূপে দর্শন করিবার 
নিমিত্ত, ব্রহ্মার তদবস্থায় একপ্রকার উন্ুখতা বর্তমান থাকে । সাধারণ, 


২২২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ত্রহ্মবিষ্তা । 


নিদ্িত জীবেরও এইরূপ অবস্থা; নিদ্রিত হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় অপ্রকট 
হইয়া, নিদ্রিত পুরুষের কেবণ এক অস্ফুট জ্ঞানমাত্র-্বরূপে লীন 
হইয়া, তীহার সহিত একতাপ্রাপ্ণ হয়; কিন্তু ইহার! একেবারে বিনঃ 
হয় না; নিদ্রিত পুরুষের জাগরণের নিমিত্ত উনুখতা থাকে; এ 
উন্ুখতাই রজোগুণ; নিদ্রিতপুরুষের ইক্জিয়বুত্তি লয় প্রাপ্ত হইলেও এই 
রজোগুণ পুনরার প্রকাশিত হইবঝ/র জন্ত অবকাশ প্রতীক্ষা করিয়া 
স্বীয় বল সঞ্চয় করিতে থাকে । এইরূপে যখন রজোগুণের বল অধিক 
হর, তখনই নিদ্দিত পুকষ জাগরিত হয় এবং তাহার ইন্দ্রিয়সকল ক্রমে 
উদ্ধদ্ধ হন! ব্রার সপ্বন্ধেও তদ্রপ, তাহার প্রর্ৃতিলীনাবস্থার রজোগুণও 
প্রশান্ত হয়; কিন্তু এই রজোগুণের বাজভাব লুপ্ত হয় না) সুতরাং তিনি 
পুনরায় কাণক্রমে উদ্ধঙ্ধ হয়েন এবং তাহার রজোগুণ অস্কুরিত হইয়া 
জগত্রচনাকাণ্যে প্রবর্তিত হয়। 

২৩। পঞ্চবিংশতি-তব্বাত্মক এই জগতকে সমষ্টিভাবে চারিপ্রকার 
'প্রতেদঘুক্ত বলিয়া শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হ্ইয়াছে। যথা একাদশ ইন্ডিয়, 
পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভত এই ২১টি তন্র-সমন্বিত সমষ্টি ও বাষ্টিভাবে প্রক- 
টিত জগৎ, এইটি প্রকাশিত প্রথম অবস্থা ; ইহাকে “বিথ্* বলে) এবং 
তন্নি্ঠ পুকষ বিশ্ব এবং বিরাট্‌ নামে খ্যাত হর়েন। ইহা! জগতের সম্যক্‌ 
প্রকাশিতাবস্থা) এই নিমিত্তই এই “বিশ্বকে+ এবং “তন্নিষ্ঠ পুরুষকে” জাগ্রৎ- 
স্থানীয় বলা যায়। এই ২১টি তত্বের উতৎপতিস্থান অহংতত্ব) অহ্‌ং- 
তত্বে রজোগুণ অতি প্রবল; সুতরাং অহং-তত্বনিষ্ঠ পুরুষ সর্বদা স্থষ্ট- 
ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত উন্মুখ ও ইচ্ছুক; কিন্তু জাগ্রৎস্থানীয় বিশ্ব অর্থাৎ 
ইন্দরিয়াদি ক্ষিতিপধ্যস্ত তত্ব যখন রচিত হয় নাই, তখন অহংতব্বনিষ্ 
পুরুষের কেবল এই উন্মুখতামাত্র থাকে; এই অবস্থাকে এই নিমিং 
দ্বিতীয় “স্বপ্ন”-স্থানীয় অবস্থা বলিয়। শাস্ত্রে বর্ণিত করা হইয়াছে ; এবং অহং- 
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তত্বনিষ্ঠ পুরুষকে “তৈজস” এবং প্রছ্যর নামে আখ্যাত কর! হইয়াছে। 
কোন জীব নিদ্রিত হইলে, প্রথমে সেইব্যক্তি স্বপ্ন দর্শন করিতে থাকে, 
তখন দে জাগ্রৎ কলের গ্টায় বিষয়ধকল বোধগম্য করিতে পারে না, 
অথচ সম্যক্‌ সুবুপ্তি না হওয়ায়, একদী বিষয়-বোধেচ্ছারও লোপ হয় না; 
হুতরাং বিষয়ের আভাননকল সে স্বপ্রন্ধপে দর্শন করিতে থাকে । তদ্ধপ 
বিধ্ব অহংতন্বনিঠ পুক্ষনেৰ সনাক বোধগমা হয় না; কারণ তখন তাহা 
গ্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু তাহা প্রকাশ কৰিবার নিমিত্ত তাহার 
ইচ্ছা বর্তমান থাকে। এই নিমিত্তই অহংতত্বনিষ্টপুকবকে তৈজস 
নামে, এবং অহংতন্বকে জগতেত্র স্বপ্নাবস্থ। বলিয়া আখ্যাত করা 
য্বায়। এইরূপ নির্মল বুদ্ধিতন্বকে জগচ্তর “সুযুপ্তি' অবস্থা, ও 
তন্নিষ্ঠ হিরব্যগর্ভাথ্য পুরুষকে “প্রান্ত” নাষে শাস্ত্রে আখ্যাত করা 
হইয়াছে। সম্যক জ্ঞ'নপন্ত 'এই অর্থে তিনি প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞা তাহার 
প্বাভাবিক লক্ষণ। সাধনবলে যখন সাধক এই প্রজ্ঞ!-ভূমিতে প্রতিষ্টিত 
হয়েন, তখন তাহাকে ও “প্রাজ্ঞ” বল! যায়। সান্বিক মনুষ্য স্বুপ্তিকালে 
এই প্রজ্জানূনিকে স্পর্ণ কৰিক্ধা স্থিত হয়েন সত্য; কিন্ত এই ছুমিতে 
তিনি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না। জাগ্রৎ হইলেই তাহাহইতে বিচ্যুত 
এয়েন, এই সুমি তাহার আয়ন্তাধান নহে । কিন্তু সাপনসন্পন্ন ঘোগি- 
পুরুব বিষয়-বাদন| সন্যক্‌ পরিত্যাগ কপির!» ইন্দ্রিরপকলকে বিষরহইতে 
আহ্ধণপুর্ক বিশ্তদ্ধ জ্ঞানদাত্রম্বরূপে প্রি হরেন; সুতরাং এই 
প্রন্তাতুমি তাহার সম্যক আরন্ত হন; সুুত্তিদণা প্রাপ্ত পুকষের স্যার ইহা 
তাহার অনায়ন্ত থাকে না; ইন্দ্রির ও ইন্দিয়ের বিবয়মকল আর তাহাকে 
ক্রেশ দিতে পারে না; সুতরাং তাহার চিন্ত প্রপন্ন হয়; এই অবস্থাতেই 
'তিনি '্রক্ষভৃতঃ প্রদন্নাস্থা ন শোচতি ন কাজ্ফতি” ইত্যাদি গীতা-বাক্যের 
বিষয়ীভূত হয়েন। পূৃর্বোল্লিখিত প্রক্ৃতি-লীনাবস্থা বিশ্ব, তৈজন ও প্রাজ্ঞ 
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এই তিন অবস্থার অতীত, এই অবস্থায় গুণসকল দৃকৃশক্তিতে লীন হুয় 
অর্থাৎ গুণসকলের “ই দৃকৃশক্তিতে লীন:বস্থাকেতুরীয়” ঘের্থাৎ চতুর্থ) 
অবস্থা বলা যায়। এই অবস্থাকে প্ররূতি-অবস্থাও বলা যায়, পুরুষাবস্থাও 
বলা যায়। কারণ, গুণত্রয় এই অবস্থায় একদ! বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, 
অপ্রকট ও বীজভাখাঁপন্ন হইয়া থাকে । অতএব ইহাকে প্রককতি-অবস্থা 
বল! যাইতে পারে। আবার ততৎকালেও দৃকৃশক্তির (পুরুষের ) অভাব 
হয় না) অতএব ইহাকে পুক্লষাবস্থাও বল! যাইতে পারে। পুরুষের 
দ্বৈতভাব, যাহা ক্লেশের মুল, তাহা তৎকালে অপ্রকাশিত হয়) কারণ 
দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় তখন আর কিছু থাকে না। দৃশ্তশক্তির ( পুরুষের ) 
সহিত বীজভাবাপন্ন গুণমকল একীভূত হইয়া থাকে; সুতরাং এই 
অবস্থাকে পুরুষ ও প্রকৃতি এই উভয় নামেই আখ্যাত করা যায়। * 

যেমন জীব স্ববযুপ্তিকালে বুদ্ধিতত্ব লাভ করিয়াও, জাগরিত হইলে 
তাহাহইতে বিচ্যুত হয়, হিবণ্যগঞ্ড ব্রহ্ষাও তদ্ধপ শরানাবস্থায় প্রক্কৃতি- 
তত্বাশ্রগে অবস্থান করেন এবং তদবস্থায় তাহার সব্ববিধভেদবুদ্ধি লয়প্রাপ্ত 
হয়, ইহা পুর্বে উক্ত হইন্াছে ; সুতরাং তিনি তৎকালে আনন্দময় অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়েন। এ্রধুপ্তিকালে যেমন বৃত্তিঘকল অবাধে স্ক্রভাবে প্রবাহিত 





পাপ ৫ 


*. এই নিমিত্তই শ্রীমন্তগবদগীতায় ৭ম অধ্যাধে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লেকে জীব (পুরুষ) 
ও ৬ণাতক জগৎ এই উভয়কেহ একবার প্রকৃত ন।মে আখ্যাত করিয়া, পুনরার় পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে ষোড়শ গ্লোকে উভযকেই পুরুষ নামে আখা।ত করা হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রেও 
প্রথমতঃ পুরুষ এবং প্রকৃতিকে বিভিন্রকূ-প নানাপ্রকারে ব্যাধ্য। করিয়।, পরে শেশ 
মীমাংসায় বন্ধপ্রকৃতিরই থাক! এবং প্রকতই আপন আপন কে বন্ধ হইতে মুক্ত করা! 
স্বীকার করিষা জাব ও প্রকৃতির মুলতঃ অভিন্ত।ই প্রকারাগরে প্রদর্শন কারর[ছেন। 
শুদ্বদেহের প্রাকৃতিক উপানাননকণের পরব্রহ্গক্পপত। ল।ভ£ বাস্তবক মুক্তি; যখন 
এই ব্র্মারূতা লাভ হয়, তখন ভরা ও দৃগ্থের পার্থক্য ঘুচিয়। যার; হৃতরাং পুরুষ ও 
প্রকৃতি বলিয়। ভেনযুক্ত কিছু আর থাকে ন]। 
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হইয়া স্ুযুপ্ত জীবের আনন্দ উৎপাদন করে; অতএব জাগরিত হইয়া, 
তিনি আনন্দাবস্থায় ছিলেন বলিয়া! অন্থভব করেন ; তদ্রপ ব্রহ্মারও শয়ান- 
অবস্থায় ক্লেশোৎপাদক ভেদবু্ধি লুপ্ত হয়) সুতরাং তিনি পরমাননা- 
ময়তা লাভ করেন। কিন্তু জাগ্রৎ হইলে, তিনি এই অবস্থা হইতে 
বিচাত হইয়া উদ্বোধিত হয়েন, এবং স্থষ্্রকাধ্য রচনা করিতে প্রবৃত্ 
হয়েন, ইহাও পুর্বে উক্ত হইয়াছে; স্থৃতরাং শয়নকালে তিনি যে আনন্দ- 
ময় অবস্থা প্রাপূু হয়েন, তাহা তাহার আয়্তাধীন নহে । পরন্ত সাধক- 
পুকষগণ প্্রজ্ঞাভূমিতে পুর্বোরিখিতবৎ  পতিষ্ঠিত হইয়া, সব্গুরুর 
উপদিষ্ট সাধন অবলম্বনে সম্যক্‌ সমাধিনিষ্ঠ হইয়া, এ পূর্ণানন্দময়তা সম্যক্‌ 
আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হয়েন এবং অবশেষে তাহারা পুরুষরূপে সম্যক্‌ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পরত্রঙ্গের সহিত একীভূতভাবপ্রাপ্ত হয়েন। ইহাকেই 
“কেবল” অথবা মুক্তীবস্থা বলে। এই অবস্থা লব্ধ হইলে আর তাহা হইতে 
তাহারা বিচ্যুত হয়েন না; স্থৃতরাং গুণকার্ষে আর আবদ্ধ হয়েন না। 
২৪। পরব্রঙ্দের সহিত ভেদবুগ্সিবিরহিত হইয়! চিত্ত সম্যক, নির্শল 
হইলে, তাহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়) ইহাই পরমমোক্ষ। জগত্তত্ব, 
জীবতত্ ও পরব্রঙ্গতন্ব অবগত হইয়', এই মোক্ষলাভার্থ যে সাধন, তাহাই 
বক্ষবিগ্ভা নামে শাস্ত্ে আখ্যাত হইয়াছে ! এই সাধন বিভিন্নপ্রকার ? 
তাহা সাধকের প্রকৃতিগত অধিকার অনুসারে সদ্‌ গুরুমুখে অবগত তওয়া 
আবশ্ঠক। পরন্ত সাধারণভাবে বর্ণনা করিতে হইলে, ইহাকে ত্রিবিধ- 
ভাবে বিভক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। জীবাত্মাকে ( অর্গাৎ 
সাধকব্যক্তি আপনাকে) জগদভাত পরব্রহ্মপে চিন্তা করা ব্র্বিগ্ঠার 
প্রথম অঙ্গ । কেহ কেহ এই একটি মাত্র অঙ্গ অবলম্বন কিয়া, সাধনে 
প্রবৃ্ত হয়েন) তীহারা জ্ঞানযোগী নামে অধ্যাত হয়েন। ছৃত্ট 
জড়বর্ম হইতে আত্মাকে পৃথক্‌ জানি, আত্মার নির্মল নিগুণস্বরূপ 
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ধানই জ্ঞানযোগ নাম আখ্যাত। সমগ্র জগৎকে পর্রহ্ধরূপে ধ্যান ব্রক্গ- 
বিদ্ধার দ্বিতীয় অঙ্গ। এই সাধনে প্রতিষ্ঠালাভের নিমিত্ত ব্রহ্ষের প্রধান 
প্রধান বিভূতিসকল অবশম্থনে ধ্যান প্রবন্তিত করিতে হয়; বথা 
্রক্মা, বিষু, রুদ্র, সুর্য, আকাশ, মনঃ প্রভৃতি অবলম্বনে তাহাতে ব্রহ্গবুদ্ধি 

স্থাপন করিয়া, অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুতে সর্বশক্তিমত্তা সর্ধব্যাপিত্ব সন্বান্তধ্যামিত 
প্রভৃতি গুণ সগাধান করিয়া, ধ্যান প্রবর্তিত করিতে হয়। ভগবদবতাব 
মুন্তির ধ্যান প্রঙ্গতও এই অঙ্গের অন্তভূতি। জীব ও জড়বর্গ এতদু- 
ভর়াহীতরূপে পরব্রঙ্গের ধ্যান, তৃতীয় অঙ্গ । প্রথমোক্ত দুই 
অঙ্গের সাধন স্থিরতাপ্রাপু হইলেই, এই তৃতীয়াঙ্গের সাধন সম্যক 
প্রবন্তিত হয়। এই ত্রিবিধ অঙ্গই পুর্ণ ভক্তিযোগের অন্তর্গত। পবস্থ 
সদ "শক্তি লাভ করিতে না পারিলে, এই রন্ববিষ্ঠা প্রতিষ্ঠালাভ করে 
না। মন্ত্রশক্তি অবলন্বনে সদ্গুরু সাধনবল সঞ্চারিত করিলে, এই বিদ্থা 
স্থারী হয়। সুতরাং মন্তরনাধন অর্থাৎ সদৃপগুরুকঠক শর্জিপুটিত প্রণবাদি 
পবিত্রমন্থ জপ ও তদর্থ প্রণিধান ব্রঙ্গবিষ্ভার পুর্ববোক্ত ব্রিবিধনাধনেব 
আরম্তক এবং নিতা অঙ্গীভূত ও পোষক বিয়া, সর্ধশাস্থে ও সর্বাবধ 
সাধকক্ৃক কথিত হইয়াছে। বস্ততঃ সক্শন্বই অহংতত্বের প্রথম তামসিক 
বিকার ও বাখজগতের ্ক্মতম অবস্থ।; স্থৃতরাং দৃপ্তজগৎ অতিক্রম 
করিতে হহলে শন্দাবণহ্ছনই অতিশব উপযোগী । এতৎস্বন্ধে এই গ্রস্থের 
উপসংহ।রে আও কিছু বিস্বৃতরূপে ব্যাখ্য। করা হইবে । পরস্থ বেদান্তদর্শনে 
ব্ববিঘ্ার উক্ত ব্রিবিধ অঙ্গ বিশেবরূপে বিবৃত হইয়াছে ১ সুতরাং বেদাস্ত- 
দর্শন ব্যাখ্যানেই তাহা প্রমাণদহ বিশদরূপে বর্ণনা করা হইবে। 


(0২ সপনতেবতল 
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পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নিগুণ ও সগুণ এই উভয়-রূপতা দ্বারা পূর্ণ, 
এবং পূর্ণ অর্থে ( পূর্ণমনেন সর্বম্‌ এই অর্থে) পরক্রঙ্গকে “পুরুষ”ও বলা 
যায়) পরন্ত অপর সকল পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, তিনি “উত্তমপুরুষ” 
নানে আখ্যাত হয়েন ; সর্বশক্তিমান্‌ পরক্রক্গ পূর্বোক্ত চতুর্কিংশতি জড়বর্গ- 
বিশিষ্ট জগৎকে আপনা হইতে প্রকাশিত করেন ) ব্রহ্মের জীবশক্তি ইহাকে 
সমষ্টিও ব্যষ্টভভাবে অহংরূপে ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয় এবং এইসকল 
জাগতিক রূপকে অবলম্বন করিয়া অনবরত পরিবর্তনশীল সংসারমার্গে ও 
মোক্ষসাধনে প্রবর্তিত হয়; গুণময় পুরীতে অবস্থান করেন এই অর্থে 
জীবও “পুরুষ” নামে অভিহিত হয়েন ( পুরৌ শেতে ইতি পুরুষঃ )) উত্তম- 
পুরুষ ভগবাঁন্‌€ জীবের অন্তধ্যামিরূপে এবং জাগতিক কাধ্যের নিয়স্তা ও 
অ+শ্রররূপে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট। অতএব পুরুষ দ্িবিধ। ১। উত্তমপুকষ, 
নি সর্ধন্ত, সর্বব্যাপী এবং ঈশ্বর, ২। জীব, ধিনি অসর্বজ্ঞ অসর্ধব্যাপী 
সুতরাং বিশিষ্ট চৈতন্য। ঈশ্বর সর্বদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠ থাকাতে তিনি 
সদাই মুক্ত, স্থ্-জগতে অবিষ্ভাজনিত ভেদবুদ্ধি তাহার নাই। জগতের 
প্রথম জীব হিরণ্যগর্ভেও স্বরূপজ্ঞান আবরিত থাকে, তাহা পুর্নে বলা 
হইয়াছে; সুতরাং প্রকাশিত সম্যক জগতের জ্ঞান তাহার থাকিলেও 
তিনি পূর্ণজ্ঞ নহেন। কিন্তু ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালে 
যাবদীয় রূপ ও ক্রিয়া জগৎ-রূপে প্রকাশিত হয়, তৎ্পমুদায়েরই নিত্য 
দ্রষ্টা ঈশ্বর । মহদাদি ক্ষিতিপর্য্স্ত স্থষ্টি যখন প্রকাশিত হয়, তিনি যেমন, 
তৎসমন্তেরই দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও সাক্ষী; তন্রপ প্রাকৃতিক মহাপ্রলক্পকালে 
যখন সমগ্র জগৎ ত্রহ্মের শক্তিনূপা! মূল প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়, তখন 
এই লীনাবস্থারও দ্রষ্টা ঈশ্বর থাকেন; এবং পরে পুনরায় যখন স্ষ্টি 
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প্রাছুভূতি হয়, তাহারও দ্রষ্টা পরমেশ্বর । এই স্থপ্টি, স্থিতি ও প্রলয় 
ক্রমান্বয়ে অনাদ্দিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; পরমেখর সর্বসাক্ষী 
ও ব্রিকালজ্ঞ হওয়ার, তৎসমুদ্রয়েরই নিত্য দ্রষ্টারূপে তিনি অবস্থিত ; 
স্থতরাং কালশক্তি তাহাতে অন্তমিত। জ্ঞানের অপূর্ণতা দ্বারাই কাল 
নিরূপিত হয়। কোন বস্ত বা ক্রিয়ার জ্ঞান আমার আছে, অপর 
কোন বস্তর জ্ঞান নাই ; ৩ৎপরে সেই বস্তর জ্ঞান আমার হয়) এইরূপে 
জ্ঞানের পরাম্পধ্য দ্বাবাই কাল নিরূপিত হইয়া থাকে । কিন্ত সর্ব বিষয়ক 
জ্ঞান বদি নিত্যই আমাতে বিরাজমান হয়, তবে আর কাল ধলিয়া কিছু 
থাকিতে পারে না, পারম্পর্যরূপে জ্ঞানোংপাদন করিয়াই যে কালশক্তি 
প্রকাশ পায়, তাহা জ্ঞানের পারম্পধ্যের বিলোপে কাজেই বিলুপ্ু হয়। 
স্থৃতরাং সর্বজ্ঞ পরমেথরে কালশক্তির কোন কাধ্য নাই। পরমেশ্বরের 
সর্বজ্ঞত্ব গতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্থ সদ্রশাস্ত্ে উল্লিখিত আছে। ভারতবর্ষের 
সকল সাধক-সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন, এবং অপরাপর দেশের ধর্মসম্প্র- 
দায়ের লোকসকলেরও ইহা স্বীকাধ্য। কিন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালে 
সব্বপ্রকারে প্রকটিত সব্বপ্রকার বিষয়ের সম্যক জ্ঞান নিত্য না থাকিলে, 
সর্বজ্ঞ শব্দের কোন অর্থ থাকে না। অতএব পরমেশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। তাহার 

ই সর্ধজ্ঞত্ব যে কেবল ধর্্মশান্ত্র দ্বারাই জানা যায়, তাহাও নহে। এই 
ভারতভূমিতে বহুপুরুষ যোগাবলম্বী হইয়া, ব্রন্মের সহিত একাত্মতা লাভ 
করিয়া, আপেক্ষিকরূপে সর্বজ্ঞ হইয়াছেন, এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান 
এই ব্রিকালবেত্বা হইয়া, তাহার! ত্রিকালেরই বিবরণ সময় সময় প্রকাশিত 
করিয়াছেন। কথিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মগ্রহণ করিবার বহু সহত্ব- 
বৎসর পূর্বে মহর্ষি বাল্সীকি শ্রীরামচন্দ্রের সম্যক্‌ লীলা বর্ণনা করিয়া রামায়ণ 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । পুরাণসকলে প্রায়শঃ ভবিষ্যৎ বিষয়ের বর্ণনা 
দেখিতে পাওয়া যায়। কালের পারম্পর্য্যনির্বিশেষে সকল যুগের ঘটনাসকল 
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যেকোন কালে প্রকাশিত খধিগ্রন্থে সমভাবে বিবৃত হইয়াছে ; সুতরাং 
গ্রস্থের বিবরণ পাঠ করিয়া, তাহার কালনিরপণ করা যায় না। এযাবৎ 
ভারতবর্ষে এইরূপ মহাপুরুষগণ বন্তমান আছেন, যাহার! কৃপাবশ হইলে 
কাল ও দূরত্বকে অতিক্রম করিয়া, দূবস্থিত এবং ভবিধ্যৎ বিষয়দকল অনুগত 
সেবকদিগের নিকট প্রকাশিত করেন । 

বুদ্ধিদ্ধারা বিচার করিলে ও এই সব্ধজ্ঞত্ব অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। 
জ্যোতির্কিগ্ভা অবলম্বন করিয়া ও গ্রহাচার্ধযগণ কখন কথন ভবিষ্যৎ ঘটনা- 
সকল নিশ্চিতরূপে বর্ণন করিরা থাকেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও ঝড় বৃষ্টি 
প্রস্থাতির ভবিষ্যৎ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন) কিন্ত তৎসম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান 
অভ নংধারণভাবের জ্ঞান, ইহা সত্য; কি প্রকার মেঘসকল ত্য হইবে, 
কতক্ষন ধরির' কিরূপ ধারায় বু পড়িবে, ঝড় কতকাল বাপী হইবে, 
'এবং ভন্বারা কি প্রকার ক্াধ্যসকল সংঘটিত হইবে, ভৎসমস্ত পঙ্ডিতগণ 
এযাবৎ বিশেষনূপে অবধাবণ করিতে সমর্থ হরেন নাই, সত্য) কারণ যে 
সমুদয় শক্তি জগৎকে পনিচালিত করিতেছে, তাহার অভি অগ্লাংশই তীহারা 
এযাবৎ অবগত হখতে পাঁপ্রয়াছেন ; কিন্তু বাদ কেহ তৎসমস্ত শক্তির 
জ্ঞ/নলাভ করেন, তবে ভিন যে জাগতিক বিশেষ বিশেষ ব্যাপার-সম্বন্ধে 
নিশ্চিতন্ধপে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বন্তমান অবগশত হইতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ করিবার আর কি কারণ ভইতে পারে? 

যোগবলে দৃষ্টশক্তি শ্রবণশক্তি ইত্যাদি যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ হয়, তাহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে । অপস্মার (ভিষ্িরিয়া ) রোগগ্রস্ত অনেক রোগী কখন 
কখন চক্ষু সম্যক মু্দিত করিয়া, পৃষ্ঠদেশস্থিত পুস্তক পাঠ করিতে সমর্থ 
হ্য়, ইহা] অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। এইসকল রোগী কখন কখন 
ভবিষ্যৎ ঘটনাসকলও প্রত্তক্ষীভূত করিয়া বর্ণনা করিয়াছে, এবং পরে :. 
তাহা সম্যক ফলিত হইয়াছে, এরূপ দেখা গির়াছে। স্বপ্রকালে কখন 
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কখন ভবিষ্যদ্ঘটনা, অপরিচিত মন্ুষ্যাদি, এবং অপরিচিত স্থানসকল 
কাহার কাহার দর্শন হয়, পরে সেইসকল স্বপ্রবৃত্বাস্ত সত্য সত্য 
প্রত্যক্ষীভূত হইতেও দেখা গিয়াছে। সুতরাং শারীরিক চ্ষুর্যপ্ত্রে 
সাহাধ্ব্যতীতও, দেশ এবং কালের দ্বারা ব্যবধানে স্থিত, বস্তুসকল ও 
ঘটনাসকল বে মন্ুষ্যের দৃক্শক্তির বিষয় হইতে পারে, ইহা অস্বীকার 
করা যাইতে পারে না। 'অপম্মাররোগীর এই শক্তি অল্পপরিমাণে 
প্রকাশিত হর; পরন্ধ উপ্পক্ত সাধনের দ্বারা তাহা সম্যক বদ্ধিত 
হইলে, সমস্তলোকই বে দৃষ্টিশক্তির বিষরীভূত হইতে পারে, ইহা 
একদা অসম্ভব বলিবার কি হেতু আছে? এক্ষণে চিকিৎসকগণ 
যন্ত্রসাহায্যে চক্ষুর অন্তরালে স্থিত, দেহমধ্যে অবস্থিত অবয়বসকল 
দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছেন। খধিগণ সাধন অবলম্বন করিয়া, এই 
চক্ষু-রন্ত্রেরইে অবয়বসকল এইরূপ পরিবন্তিত ও উন্নত করিয়া লইতেন, 
এবং অগ্ভাপি লইতেছেন যে, কোন বস্তই তাহাদের দৃষ্টির আবরণ 
জন্মাইতে পারে না। স্বতরাং কাল ও দূরত্ব-নির্কিশেষে তাহারা 
জাগতিক বস্ত ও ক্রিয়াসকপের জ্ঞানলাভ করেন বলিয়া যে শাস্ত্রে 
উক্তি আছে, তাহা একদা অসম্ভব বলিয়া যুক্তিদ্বারও প্রতিপন্ন হয় না। 
এইরূপ দর্শন, শ্রবণ ইত্যার্দি শক্তির বৃদ্ধির সহিত জগত ক্রিয়াশীল শক্তি- 
নিচয়ের জ্ঞান সম্যক্‌ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, অতীত ও অনাগত বিষয়সকল 
বর্তমানের স্তায় প্রত্যক্ষীভূত হওয়া একদা অসম্ভব বলিরা কি প্রকারে 
মীমাংসিত হইতে পারে ? স্থতরাং জগৎকারণ পরমেশ্বর, যিনি জ্ঞাগতিক 
শক্তিসমুদ্য়ের আশ্রন্, তিনি যে নিত্য, ত্রিকালজ্ঞ ও কালাতীত বলিয়! 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্তিবলেও সিদ্ধ হয়। 

কালশক্তি যেমন ঈশ্বরে অস্তমিত, এবং তাহার নিত্যসব্দজ্ঞতার বাধা 
জন্মাইতে পারে না, তদ্রপ দেশব্যবধানদ্বারাও তাহার সর্বজ্ঞতার থর্কত: 
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হ্য়না। কারণ অন্ুভূতিসকলের পারপ্পধ্যই দেশজ্ঞান উৎপাদন করে ।' 
পর পর ক্রমান্বয়ে প্রবাহরূপে অন্ুভূতিমকলের উপলব্ধি হইলে, দৃরত্ব- 
বিষয়ক জ্ঞান উপজাত হয়, এবং অনেক গুলি অনুভূতি এক সঙ্গে উপস্থিত 
হইলে, তাহাদ্বারা দেশ ও আয়তন জ্ঞান জন্মে। মরুত্তত্ব ও স্পর্শে- 
ক্রিরের উৎপত্তি-ব্যাখ্যানে এই বিষয় পৃর্ষে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
স্থতরাং দেশজ্ঞান কালজ্ঞানের অধীন হওয়ায়, এবং সর্বজ্ঞ পরমেশবরে 
কালপর্যন্ত অস্তমিত হওয়ায়, দেশব্যবহিততাদ্বারা ও তাহার সর্ধজ্ঞতার 
হানি হয় না। কিন্তু আমর! যে জাগতিক বস্তনিচয়কে আমাদিগের 
হইতে ও পরস্পরহইতে পৃথক বলি্না বোধ করি, তাহা দেশ ও কালের 
দ্বারা ব্যবহিততা বশত:ই ঘটিয়া থাকে ; দেশ ও কালের ব্যবহিততা দূর 
ভইলে, পার্থক্যজ্ঞান আর কোন প্রকারে সম্ভব হর না। বিশেষতঃ ঈশ্বর 
বে সর্বব্যাপী, তাহা সর্বপ্রকার ধর্মশাস্ত্রেরইে সম্মত। অতএব নিবিষ্ট 
হইয়া চিন্তা করিলে, ইহা বোধগম্য ভ্ইবে যে, ঈশ্বরের সর্ধজ্ঞতাদ্বারাই 
তাহার অদ্বৈতব্বও সংসাধিত হয় এবং ইহাই এতিস্থতিপ্রন্থতি শাঙ্ে, 
বাখ্যাত হইয়াছে। 

পরন্ত সর্বজ্র-শব্দে কেবল সর্ববিষয়ের জ্ঞনমাত্র থাকা বুঝ! বায় 
না) এই শব্দ আরও ব্যাপক অর্থে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে । পরনেশ্বরে 
বে কেবল ভূত ভবিষ্যং ও বর্তগান সর্বব্বিরর জ্ঞান আছে, এইবপ 
নহে, সর্বপ্রকারের জ্ঞানও এই সর্ধভ্রশব্দের অন্তহৃতি। ঈশ্বর যেমন 
পুর্ণভ্ঞ, সর্ববিষয়ের নিত্যজ্ঞানযুক্ত, তদ্প তিনি খণুভ্ঞানযুক্ত হইয়াও 
নিত্য বিরাজমান আছেন। তিনি যেমন সম্যক জগতের নিত্য, 
তদ্ধপ তিনি জগৎকে পৃথক্‌ পথক্‌ ভাবে অনস্তরূপে বিভক্ত করিয়া, তাহাতে 
অনন্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে অনুপ্রবেশ পূর্বক কালশক্তি সমন্বিত হইয়া, 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্ূপেও দর্শন করিয়া থাকেন। যে শক্কিদ্বারা তিনি এইন্রপ' 
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এক ও সম্যগ্ৰ্শী হইয়াও পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে জগং-রচনা করিয়া তাহা! 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে দন করেন, সেই শক্তিকেই মহামায়া অথবা মায়া 
বলে এবং এই মারা-শক্তিকেই পুর্বে প্রকৃতি ও পুরুষ (জীব )রূপা 
শক্তি বলা হইয়াছে। * র্বদ্রঙ্া উত্তমপুরুষ ঈশ্বরের পৃথক্‌ পৃথক 
দবগংশ, যাহা পৃথক, দশনের নিথিত্ত দৃশ্তাত্মক প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পৃথক্‌ 
পৃথক বৈকারিক অংশে অন্প্রবিষ্ট, তাহারই নাম জীব। সুতরাং জীব 
অপূর্ণজ্ঞ, তিনি ঈশ্বরের অংশবিশেষ । নিত্য পূর্ণজ্ঞ পুরুষকে ঈশ্বর বলা 
যায় এবং তাহার যে অংশে তিনি জগৎকে পৃথক্‌ পৃথক্রূপে দর্শন করেন, 
তাহাকে জীব বলা যায়। 

একটি দৃষ্টান্তদ্বারা এই বিষরট কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যাভ হইতেছে । বায়স্কোপ 
যন্ত্র অনেকেই দেখিয়াছেন। এই যন্ত্র্গারা জাগতিক অতীত ঘটন'সকল 
যেটির পর যেটি অন্িত হইয়াছে, তৎসমস্ত অবিকল বর্তমানের ন্যায় 
পরিলক্ষিত হয়। বেমন একদল সৈন্য নদীর একপারে আসিয়া বন্দুক 
কামান প্রতি অগ্বনহকারে উপস্থিত ভহল, নদীর উপর তাড়াতাড়ি 
করিয়া কাষ্ঠন্থারা সেতু নিম্মাণ করিল, সেতুর উপর দিয়া কামানসহ 
সৈম্তদল নদী উত্তীর্ণ হইতে ণাগিল, প্রতিপক্ষ অপরপারহইতে গোলাবর্ষণ 
করিতে লাগিল, কেহ কেহ লক্ষপ্রদানপুর্ধক নদীতে পতিত 
হইল, নদীতে ওনঙ্গ উঠল, সৈনিকগণ অবশেষে পরপারে উপস্থিত 
হইয়া, গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল ; ইত্যাদি ঘটন৷ বহুকালপুর্বে সংঘটিত 
হইলেও এ ঘটনাসকল ঘটবার কালে কোন বাক্তি সম্মুধে দণ্ডায়মান 
থাকিয়া, তাহা যেরূপ দর্শন করিতে পারিতেন, এক্ষণেও ঠিক তদ্ধপ &ঁ 
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* শান্দ্রে কোন কোন স্থলে কেৰল প্রকৃতিকেই মায়ানামে আখাত কর! হইয়াছে সত; 
তাহার অভিপ্রায় এইমাত্র যে, প্রকৃতি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হওধাতেই, জীৰ তদাত্ববৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়। পৃথক্রূপে প্রক।শিত হয়, জগৎ-প্রকা শের পূর্বে পার্থক্যজ্ান থাকে না। 


দ্বিতীয় অধ্যায়_-তৃতীয় পাদ- ত্রহ্মবিষ্ভা। ২৩৩ 


ন্ত্রসাহাধ্যে বর্ভমানবৎ তাহা দৃষ্টিগেচির হয়। এই সকল ঘটনাবলী অনুষ্টিত 
হইবার কালে এ বন্্র্ধারা তাহাদের প্রতিবিষ্ব সকল গৃহীত হইয়া, একত্র 
রক্ষিত হয়, পরে সেই যন্ত্র চালন! করির1, এ প্রতিবিষ্বনকল একটির পর 
আর একটি ক্রমা্য়ে এইরূপ দ্রতবেগে প্রদর্শিত হয় যে, তাহাতেই উক্ত 
ঘটনার প্রতিবিষ্বনকল পর পর দৃইপথে পতিত হইয়া, বর্তমানবৎ বোধ 
হইতে থাকে । এইন্বপ সমগ্র বিশ্বের সর্বপ্রকার ঘটনাবলী যেন চিত্রবৎ ত্রহ্ে 
প্রতিঠিত; কালশক্তিনামক চক্র তাহাতে নিরত যুক্ত থাকিয়া, অনবরত 
ঘূর্ণায়মান হইতেছে; তাহাতেই জাগতিক চিত্রসকল ক্রমে একটির পর 
আর একটি পৃথকূ পৃথকৃঞ্জপে জীবের নিকট প্রকাশিত হইতেছে । যে 
শন্তিণ'রা ব্রহ্ম এই চিত্রপকল পর পর দৃণ্ট করিতেছেন, তাহাই জীব- 
শক্তি এবং সনগ্র একসঙ্গে নিত্য ধাহাব জ্ঞানের বিষয়, শনি ঈশ্বর। 
এইরূপই জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ বুঝতে হইবে । এই জীবই “হংস”, নামে 
কতিতে উল্লিখিত হইগাছেন।* এবং এই কালরূপ চক্রকে উল্লেখ 
করিয়াই শ্রুতি বণিয়াছেন_-“আন্মিন্‌ হংসো ত্রাম্যতে ত্রহ্মচক্রে” (এই 
ববক্ষচক্রে হংস নিগত ভ্রাম্যনাণ *ইতেছেন )। পুরুষের এই দিরূপত্ব বুঝাইবার 
নিমিত্তই এতি বলিয়াছেন £-- 

“দ্বা স্থপণা সঘুলা সথায়া__ 

সমানং বৃক্ষ পরিষস্বজাতে। 

তরোরন্যঃ পিগ্লং স্থাদ্বন্তয 

নশ্রন্নন্তোহভিচাকণীতি ॥৬। 

সমানে বুক্ষে পুরুবো নিমগো 

অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ | 





*. “হিত্তি গচ্ছত্াধ্বানমিতি হংসঃ। ভ্রামাতে অনান্মভূতদেহাদিমাস্বানং মন্যমানঃ 
হর-নর-তির্ধাগাদি-ভেদভিননানাযোনিধু” | ইতি শঙ্কর চার): । র্‌ 


২৩৪ ব্রহ্মবাদী ঝষি ও ব্রপ্ধবিষ্ভা । 


জুষ্টং যদা পশ্তত্যন্তমীশমস্ত 
মহিমানমিতি বীতশোক$” ॥ ৭ ॥ 

( শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায়) 
( ছুইটা সুন্দর পাখী, পরস্পর সখ্যভাবে একত্র সর্বদা মিলিত হইয়া 
একই বৃক্ষ অবলথ্ন করিয়! অবস্থিতি করিতেছেন। তন্মধ্যে একটি 
এ বৃক্ষের ফল আহার করিয়! তাহার স্বাদ ভোগ করিতেছেন ; অপরটি 
এই ফল আহার করেন না, কেবল উদাসীনভাবে দৃষ্টিমাত্র করিয়। থাকেন। 
এ একই বুক্ষে থাকিয়া কিন্তু জীবরূপী পক্ষী (ফললোভে ) বন্ধন-দশা- 
প্রাপ্ত হয়ে, আপনাকে উদ্ধার করিতে অপমর্থ হইয়া মোহপ্রাপ্ু 
হয়েন, এবং শোক করিতে থাকেন ; পরে যখন তিনি অপর ঈশ্বররূগী 
পক্ষীকে ভজন করিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন; এবং তাহার মহিদা উপলব্ধি 

করেন, তখন এই উপায় দ্বারা তিনি ছুংখ হইতে মুক্তিলাভ করেন।: 
এক্ষণে ইহা সহজে উপপন্ন হইবে যে, একই ব্রহ্ম ত্রিবিধরূপে 
অবস্থিত :-_প্রথমরূপে তিনি নিত্য সর্ববিষয়ক জ্ঞান সমন্বিত ও কালাতীত, 
এবং সর্বাশ্রয় ও সর্বনিয়ন্তা । ইহাকেই তাহার “স্বরূপ” বলিরা শান্্রকার- 
গণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি পরব্রহ্ম এবং ঈশ্বর 
নামে আখ্যাত হয়েন। দ্বিতীয় জীবরপে ব্রহ্ম আপনাকে অনস্ত পৃথক- 
রূপে দর্শন করেন) এই দর্ণন অনন্তভ্দধুক্ত হইয়া তাহার পূর্ণতা 
সম্পাদন করে, সুতরাং জীবও অনন্ত। তৃতীয়ত; তিনি জীবশক্কির 
দৃশ্যস্থানীয় অনন্তর পভেদযুক্ত জগৎ । ব্রহ্মই দৃশ্যজগৎ-রূপে স্বয়ং প্রকটা- 
ভূত হইয়া, জীবশক্তির দ্বারা তাহা অনন্তরূপে অবলোকন করেন। 
এই ছুই অবস্থার অতীত পরব্রঙ্গেই শেষোক্ত ছুই অবস্থার সংযোজকত্ 
এবং নিয়ন্তত্ব আছে, ও থাকা সম্ভব; ইহািগের ছুইটর মধ্যে কোন 
একটিতে তাহা থাকিতে পারে না) স্থৃতরাং পরব্রহ্ম যথার্থই ঈশ্বর- 
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প্দবাচ্য এবং এপীশক্তি-সম্পন্ন। পরন্ত ইহা হ্ৃদয়ঙ্গম করা আবশ্তক যে, 
জগদ্ধযাপারসাধন উপলক্ষেই পরব্রন্ষের ঈশ্বরত্ব-সিদ্ধি আছে। কিন্তু সর্ব- 
কালে প্রকাশিত জাগতিক বপ্তনকল তাহার স্বরূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত থাকাতে, 
তিনি দেই পূর্ণরূপে নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত ) সুতরাং তদ্রপে কোন প্রকার 
ক্রিয়ার বিবক্ষা নাই ও হইতে পারে না। পুনশ্চ তান জগদ্যাপার যে 
সম্পাদন করেন, ভাহাও সত্য। অতএব সর্ধশক্তিত্ব (ঈগ্ৃরত্ব) এবং 
নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতত্ব_এতছুভয়দ্বারা পরব্রদ্ধের “স্বরূপ” বণিত হইয়া থাকে, 
এবং ৯৩৯৭ পৃষ্ঠার পুথ্বে বর্ণন কর! হইয়াছে। * 


৪ ০৮ িশিপীশ ৮ ৮ শা শ্পি সপ ০০ ৮ পপ বালা 7 শশী পির পিপলাশাসপ্টি 


* জীবশওর অনন্ত ভেরহেতু কোন জাব এহ ব্রঙ্গীবিদ) ধারণ কিতে সমথ, 
কোন জীধ সমর্থ নহে। যিনি এই বিদ)। অবগত হংয়াছেন, ঠিনি অন্তরে দর্বদ। 
এইরূপ ধ্যান করিতে যত্ত কপেন যে, তিনি শ্বপ্ধপতঃ পরবঙ্ধ হহতে আভভিন্ন, এবং পমত্ত 
জগৎ এবং অপর সমস্ত জীবও তদ্রপই। এই ধ্যান দ্বার! অংল্প অল্পে তাহার নর্ধত্র 
নমদখন প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে ; শ্ৃতরাং সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ প্রসৃতি জাগতিক 
ব্যাপারে তিনি নিপিপ্ত হয়৷ গড়েন, ংসারকে তিনি ক্রীড়াতূমিরপেমাত্র দর্শন করিতে 
কেন; তিনি এহরূপ জ্ঞান করেন যে, ব্রঙ্গী জীবরূপ অহলম্বনে আপনি 
গ্াপনাকে অনঞ%রূপে দন ও আদান করিতেছেন ॥ বিচিত্র বিভিন্নপ্রকার হিতে 
ভগবানের পক্ষপাতিত কিছুমাব নাই, হিশি নিজে লীবাময়, অনন্গরূপে নিলেই লীল। 
করিতেছেন মত্র। এইরূপ জ্রনপ্র।তগা-বুঞ্ধর মহিত সাধকের চিত্ত [হংলা ছেব ও 
মাহ-প্রভৃতি-বিবহ হঠ্য। নাগরবৎ গান্তাধ্য প্রাপ্ত হয় এবং [নর্ববাত প্রদ্দীপবৎ 
একাগ্রঞা লাভ করে; তৎপবে অবিদ্যা-জনিত সর্ববিধ ভেদবুদ্ধ মম বিনষ্ট হয়, এবং 
সাধক স্বীয় ব্রঙ্গদ্পত। প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মবিদ্াার এহরপই প্রভাব বে, বে 
নাধক এই বিদয| সম্যক লাভ করিয়।ছেন, তাহার সর্ববধিধ আলস্ত অনায়ানে দুর হই 
বার, তিনি আপন।কে ব্রদ্দম্বরূপ জানিথা, নেহ শ্বরূপে প্রতগালাভের জন্য শভাবতঃ 
স্থমহত কষ্ট স্বীকার করিতেও পরানুখ হয়েন না। অতএব ব্রহ্মবিদ্যাকে একপ্রকার 
[নশ্চেষ্টতা বলিয়। যেন কেহ আপনাকে প্রভারিত করেন ন1। 

সকল জীব এই বিদ্য। ধারণ করিবার যোগ্য নহে । অযোগ্য পুরুষ বদি 'এই বিদা! 
ৌথিক শ্রিক্ষা। করে, তবে কোন কোন স্থগগে জননমাজে তাহার অ।লন্ত এবং অপকশ্ধের 
নমর্থনার্ধ সে ইহার আশ্রর অবলম্বন করিতে পারে সত্যঃ কিন্তু তাহার চরিত্রহ তাহার 
অসমদর্শিত্ব প্রকাশ করয়।, এই বিদ্যাধারণবিষয়ে তাহার অক্ষমত। জনদমাজকে জ্ঞাপন 


২৩৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রলবিষ্তা | 
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করিবে এবং যাহার। এই বির) ধারপ। করতে অপমর্য, তাহার। খাদ 
ইহা। কেবল মৌখিক শিক্ষ! করে, তবে তাহাদের আভ্যান্তরিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় কার্যা- 
কালে তাহার ইহ। বিশ্বত হইঘ1, আপনার প্রবৃত্তির অনুরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হইবে। 
অতএব এবংবিধ লোকের প্রতি ব্রন্মাবদ্যার উপদেশ শি্দ্ধিন ও অনঙ্গত ধলিয়] খবিগণ 
ব্যাগ)! করিধাছেন। অপেক্ষাকৃত নিশ্বলচিত্ত পুরুষেরই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার। যে 
প্রকৃতির পুরুষ যেপ্রকার কণ্মাচরণ করিলে ক্রমশঃ নির্দলত। লাভ করিতে পারে, তাহ। 
দিবাদশা ধবিগণ শ্মৃতিশান্ে ব্যবস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব অন্লদ চিত্তে বুদ্ধি 
পূর্বক তৎসমন্ত অনুষ্টান কর! সর্ববথ। কর্তৃব্য। 

(২) পরস্ত কেহ কেহ এইরূপও শ্াপত্তি করেন যে, জীবক ব্রদ্মের অংশ এবং 
জাগতিক সমন্ত বাপারকে নিতারপে ব্রন্ষে প্রতিভিত বলাতে মনুষোর মানলিক বাপ।ঞ 
সমস্তই নিয়মাধীন ও অঙ্জ্বনীয় এবং কর্ম-চেষ্ট। নিষ্ষল হইয়া পড়ে, কোন কার্যের 
নিমিত্ত কাহার দায়িত্ব কিছুমাত্র থাকে না, এবং পাপপুণোর প্রতেদ এবং কাধ্য-কারণ-_ 
সম্বন্ধ লোপ প্রাপ্ত হয়। অতএব হিন্দুশাস্তে ব্যাখা এইরূপ মত সব্ধত্র প্রচারিত হইলে, 
তন্ব।র! জগতের অকলাপই মাধিত হহবে; সুতরাং এইপূপ উপদেশ কথন নঙ্গত হইতে 
পারে ন!। 

কিন্ত নিবিষ্ট হইয়। চিন্ত। করিলে, ইহ! সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে, এই আপত্তি 
সর্বথা মূলহীন । মন্ুষোর মানলিক ব্যাপার বাশ্ত ভৌতিকবাপারের ্ায় বন্ততঃই 
নিক্নমাধীন; বাহা ভৌতক ব্যাপার যেমন ক।যধাক।রণ সম্বন্ধে সম্বন্ধ হৃইয়। বরমান 
আছে, মনুষ্যর মানসিক ব্যাপাবও তদ্রাপ। সতনংদগে থাকিলে পুত্রট সৎ হুইধে, 
সৎ সংসর্গে থাকিলে অসৎ হইবে, বালককাল হইতে ভাগ লোকের অদীন থাকিয়। 
শিক্ষ। প্রাপ্ত হইলে, তাহার মানপিক বৃত্তিঘকল উত্তমরূপে বিকসিত হইফে; 
তদ্রপ শিক্ষ। প্রাপ্ত নাহইলে হইবে না; ইতা।দি ধারণ] যে মনুষ্যলমাজে সর্বত্র 
দেখিতে পাওয়। যায়, তাহার যথার্থত। বিষয়ে বোধ করি কাহারও মনে সন্দেহ 
হইতে পারে ন।। দগুনীতি যাহ। ষ্নুষাসমাঞ্জে সর্ববত্ত প্রচলিত আ.ছ, তাহ।ও মানসিক 
প্রকৃতির সংশোধন ও গঠন বিষয়ে একটি বিশেষ শিক্ষ। স্বরপ। অবশ্য দেশ কাল পাজ্জ- 
তেদে শিক্ষ/র ফলের প্রভেদ হয়, এবং চরিত্রগঠন-সম্বন্ধে অনেকগুলি কারণের 
মধ্যে শিক্ষা একটি করণ মাত্র; কিন্তু ম'ননিকপ্রকৃতির গঠন বিষয় যে শিক্ষা! ও 
ফলোৎপাঁদক হয়, তথ্ষিবরে কোন সন্দেহ হইতে পরে না। প্রস্ত এইটি শ্বীকাঁ 
করিলেই, মনুয্যের মানমিক বৃত্তিদকলও যে কাষা-কারপণ-সন্ব-্ধর অধীন, তাহ! খ্বীকার 
করিত হল; যেমন ভৌতিক এক বস্তু অপর বশত সংদর্গে রূপান্তরিত হয়, 
মনুষ্যর মনও তদ্রপই অপরবিধ সংসর্গ দ্বারা রুপান্থরিত হয়। বাহ জড়বন্ত 
যে মনের উপর কাধ্য করে, ইহ। নিত্যই প্রত্যেক সনুষা অনুভব করিতেছেন 2 
ইন্জিয়াদির সম্বন্ধ বাহা জড়বন্তর মহিতই হধ, এবং তদ্দার। নানাখিধ মানসিক ব্যাপার 
প্রবত্তিত হয়; এব বিচার করিয়! দেখিলে দেখ! যায় ঘে, মন্ুযোর মন ও বাহজড় 
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বস্তুর সমশ্রেগীর পদার্থ; কেন বধ বাবহার কারয়1 মনুষ্য পাগল হইয়। যায়। কোন 
উধধ ব)বহার করিলে পাগলও প্রকৃতিষ্থ হয়; অধিক মদ্য পান কর, মানসিক বৃত্ত 
৬তক্ষণাৎ একরূপ অবস্থ। প্রাপ্ত হইবে; মদ পান হইত বিরত হও তন্রপ হইবে ন।। 
এতত্নমন্তই মানমিকবা।পার; কিন্ত তাহ! আহাধ্য জড় ধস্ত দ্বার! 
ঘটত ও পরিচা“লত হইয়। থাকে | শারীরিক অবস্থার উপর ম্বানসিক অবস্থা যে 
বভলপরিমাণে নির্ভর করে, ইহা প্রতোকের নিত্য প্রতাক্ষের বিষয়। এক্ষণে পাশ্চাতা 
প্রদেশবাসী পগিতগ্ণ অনুমান করেন যে, তণ্ড়ৎ ( অথব। বিদ্যুৎ ) হইতে অপর ভূত- 
সকল উৎপন্ন হইয়াছে; এবং ইহাও এক্ষ*ণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মানসিক ইচ্ছাশত্তি 
তড়িৎক্রিয়। উৎপাদন করিতে সমর্থ | প্রাচীন ধণষগণ নিশ্চিতরাপে উপদেশ করিয়াছেন 
ঘে, মনও জড়প্রকৃতিরই বিকার মাত্র । সুতরাং মনুষ্যের মনও যে অপর 
জড় বন্তর সমণ্রেণীর বন্ত ও তদ্ধপই নিগ্নমাধীন, ইহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এই 
[বিষয়ে অধিক বিচার নিস্প্রযোজন। 
ম'নদিক ব্যাপারনকল নিয়মের অধীন হওয়ার এবং মন ও বাহাগড়বর্গের সমপ্রেণীতুক্ত 
পদার্থ হওয়ায় জগতে যে সকল শক্তি কাধ করিতেছে, তাহার জ্ঞ।নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
যেমন ভব্ষাৎ ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধ মনুষোর জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তন্রপ ভবিষাৎ 
মানসিক বাঁপার সন্বংন্ধও জ্ঞানোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা আছে। জ্যোতিষশান্প্থার। 
যে মনুষ্যের ভবিষাৎ-জীবনের শারীরিক ও মানসিক সর্ববিধ ঘটনা অনেক 
স্থলে নিশ্চিতকরণ জান। যায়, ত।হ। পাশ্চাতা প্রদেশেও এক্ষণে প্রমাণিত হইতে আরগ্া 
হুইয়াথে। অতএব যখন জাগ”ঠক শক্তিনিচয়ের জ্ঞানবুদ্ধি হইলে ভবিষ্যৎ মানপিক ও 
অপর ভৌতিকঘটন। সম্বন্ধে সমভ।বেই জ্ঞ।ন লাভ করা যার, তখন ইহা অবশ্য শ্বীকা4 
করিতে হইবে যে, সর্ববিধঘটন।ই এক অর্থে অবশ্ন্ত।বী ও পূর্ব্বাবধ।রিত॥ ধবিগণও 
তাহাই বলিগ্লাছেন। অতঞ্ব ধাধষিগণের থাকা যে সত্য, তদ্দিষয়ে সঙ্গেহ হইচেপারে 
না। সর্বজ্ঞ পরমেম্বরর জ্ঞানে সমস্তব্যাপারই নিত্যক্ূপে প্রতিটিচ আছে। 
তাহ। পুর্বে ব্যাখ্য। কর! হৃইয়াছে। যাহ। সত্য জ্ঞন, তদ্ব।রা অস্থিমে জগতের 
অকল্যাণ হইবার আশঙ্ক। অমূলক। 
পরস্ত নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিয়। দেখিলে, ইহ। প্রতিপন্ন হইবে সে, জাগতিক, সর্ব্ববিধ 
ব্যাপর অবশ্যস্তবী, এই কথার অথ এইরূপ নহে যে কন্মচেষ্ট। নিফল। যে ব্যাপারটি 
ঘটিবে, তাহ :বমন অবধারিত আছে, তদ্রূপ যে যে কর্ম করিবার পর যেযে নিন্নমে তাহ। 
ঘটিনে, তাহা অবধারিত আছে । হৃতরাং আম কন্ম করসে বা ন। ক্র, অবধারিত ফল 
আলশ্য ঘটবে, এই মত সম্য নহে; যেনন ফলটি অবধারিত, ভতদ্রপ পুববনত্তা 
কম্মচেষ্ট।ও অবধারিত, তাহ।ও করিতেই হইবে। পূরিবস্তাঁ কর্মনচেষ্টার সহিত নিরপেক্ষ, 
ভবে ফল ফালধে ন।। 
পরস্ত এইরূপ হইলে, কাহার কোনপ্রক।র কর্মের জন্য দায়িত্ব ন। থাকা স্বীকার 
করিতে হইবে নলিয়া যে আপতি, তাহ1ও সঙ্গত নহে। দারিহ্ব শবে এইমাত্র বুঝায় যে, 
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যে বাক্তি যে কন্ম কবে, দেহ কের ফল তাহ!রই প্রাপ্য; কারণ সে নেই কমের কর্তা । 
পূর্বে উপদেশের মঠিত এই বিষয়ের কোন বিরোধ নাই। প্রত্যেক জীব অবধারিত 
কর্মুনকূল করিয়। তদনুরূপ অবধারিত ফলনকল প্রাপ্ত হয়; একজনের কৃতকর্মের 
ফল অপরে প্রান্ত হয়না, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। অতএব দায়িত্ব-বিষষক আপত্তিও 
মূলহীন। 

পাপপুপোর প্রভেদ লোপ হওয়। বিষয়ে আপত্তিও অকিঞ্কিৎকর । কার্নেব ফল একরূপ 
নহে, তাহ।র অসংখা প্রভেদ আছে। যে কন্ম কুত হইলে, ইহ অথবা পরকালে স্থখোৎ- 
পাদন হওয়ার নিয়ম আছে, তাহার নাম পুণা: যে কর্মাকুত হইলে ইহ অথব! পরকাণণে 

খোতৎপাদন হওয়ার নিয়ম থাক] জ্ঞাত হওধ। গিহাছে, তাহাকে পাপ বলে। খধিগণ 

কন্মের গতি অবগঠ হইয়। কোনটিকে পুণা, কোনটিকে পাপ বলিস ধাখা। করিয়।ছেন ' 
কশ্মের গতি অবধারিত থাকাতেষ্ঠ পাপপুণা নাম সার্থক হয। মুভরং এততসম্বন্ধীয় 
আপত্তিও অসার বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে। 

কার্যাকারণ-সম্বদ্ধ লোপ-প্রাপ্ত হওয়া বিষঘক মাপত্তিও তদ্রপ অমূলক । একটি 
বিশেষ কাধা পুবেব বর্তমান হইলে, পরে 'মশর একটি বিশেষ কাঁধা প্রকাশিত হওয়। 
নিয়মাবদ্ধ গাছে: স্থতবাং পৃর্ব্বের কার্যাটির অবর্তমানে পরের কার্ধ/টি প্রকাশিত হয় ন।। 
এট অলঙব। নিয়মই কার্ধাকারণ-সম্বদ্ধ ন।মে উত্ত হয়। অতএব কণ্মের নিষম।বন্ধচ! 
ও অলত্বন:্লতা-শিষয়ক শাস্ত্রী উপদেশ দ্বারা কাধ্যক।রণ সম্বান্ধের অপলাপ হয ন।। 

এই নকল আপাতত মূলে বান্তাৰক আর একটি ভাব পিহিত আছে, তাহ। হইতেই 
এই সকল আপত্তি উপঃস্থত হইয়! থাকে; তাহ] এই ষে,যর প্রত্যেক জীবহই এহরূণে 
অবধারিত কন করি.তই বাধা আছে, তবে তাহ!কে কর্ত। বলয। ততপ্রতি দোষারে!প 
করা অসঙ্গত; কাপণ সকল কম্ধেরই মুলকত্ত। পরমেশ্বর; এঘং সর্বববিষূ 
পরমেখরেরই প্রকৃত করত্ব হইলে, জীবের তৎফল হোগ করা অন্যায় । বস্ততঃ নি:বঃ 
হইয়। চিন্ত। করিল, এই আপ অনার বলিয়। বোধ হইবে । কারণ জীব ব্ূপেত 
বন্ধ কর্ম করিষ। থাকেন ; হৃতরাং জীববপেই ততৎফলভোগ কর! উচিত; লীষ ব্রহ্মবই 

ংশ; সুতরাং পক্ষপাতিহেরও কোন স্বণ নাই। যে অংশে ব্রন্দ কন্মসম্পাদন ও কন্মফল 

ঠোশ করেন, সেই অ'শেরগ নাম জার, জীব ব্রন্ম হইঠে অভিন্ন। ব্রঙ্গের 
জীবশান্তর নিত্য ; সুতরাং কল্পও অনাদি, এবং জীবের ভোগও 'আনাদি কাল হইতে 
প্রবর্তিত) একটি দৃষ্টান্ত হার! এই [বিষঘটি আরও পরিক্ষ(র করা যাইত্তেছে। 
কলিকা ঠায় গঙ্গ।তীরে দণ্ডায়মান হইয়। যাদ কেহ গঙ্গার উতপাত্তস্থান নির্ণঘ কারঠে 
ইচ্ছা করেন, তবে তিনি দেখিবেন বে, গঙ্গ। বরাহনগর-ন।মক স্থান হইতে মালিয়াছেন;, 
ইহ নতা, তাদ্বষষে কোন সন্দেহ নই । পরস্তু বরাহনগরে যদি তিনি গিঘা উপস্থিত হয়েন, 
তবে দোখবেন যে, গঙ্গ। আরও অনেক দূরবর্তী কোন্নগর নামক স্থান হইতে আসিয়াছেন; 
এইরূপে অবশেষে হিমালঘকে গঙ|র মূল উৎপত্তিগ্থান বলিয়া তিনি জানিতে পারিবেন | 
পরস্ত হিমালয় হইতে গঙ্গ। আসিগ়্াছেন বলাতে কলিকাতান্ন গঙ্গা বরাহনগর হইতে 
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অধসেন নাই, বুঝিতে হইবে না। উভয় বাকাই সত্য; বরাহনগর হইতে আদ 
হিম।লয় হইতে আঁসার অন্তর্গত। জীবের কর্তৃত্ব ও এইরূপ ঈশ্বরকর্তৃত্বের অন্তর্গত উত্তর 
পরস্পর বিরোধী নহে ; কাঁরণ জীব ঈখরাধীন এবং তদংশমাত্র । জীবের কন্ম জীব 
হইতে উৎপন্ন, আবার হীব ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন ও তদধীন; এইমাত্র সার জানিলে, 
গার খিচাষ] বিষয়ে কোন সন্দেহ খানকবে না। 

উপাননাদি কর্দরও জীবের কম্মমধ্যে গবা, তাহার ফলবত্ত। পিয়মিচ আছে। 
পাননাদি কণ্রদ্বরা এক্ষের ফলদাতৃত্বণক্তি উন্বোধিত হর। ইহাহ তাহার নিয়ম । অনন্ত 
প্োযুক্ত জীবশন্তিকে কন্দে প্রেরণ। কলা যেন আ্দকারণ পরবঙ্গের দবীপান্তগত, 
হদ্রপ কর্মনকলের ফনদাতৃত্বও সেই আদি কারণেরই সরূপান্তর্গত। পরস্ত তিনি বিশেষ 
বিশেষ জীবশক্তিগ্ব(রা সেহ সকল ফল প্রদান করিয়। থকেন। 

ব্রহ্ম এইরূপ জগন্লিয়মিত করিযাও শয়ং শবিকারী খদকন। তাহার সম্বন্ধে 
এততসমন্তই লীলামাব্র। শত পুরুষ একই গৃহে শয়ান খাকিযা, শত প্রকার স্বপ্ন দর্শন 
করে ; সেই স্বপ্রে কেহ ব্যান্রগয়ে ভীত হইয়া, পরায়ন করে, কেহ অনহা গোগযাতনার 
পতিত হইয়। হাহাকার করে, কেহ রা্গমুকুট ধারণ করিযা নানাবিধ শম্বর্যাতোগ 
করে। যদ্দি অপর এক ব্ত্তি জাগরিত থাকিযা, দগ্রদ্র্টা পুরুষদকলের স্বপ্ন চে! 
নশন করিবার উপবুক্ত চক্ষুলাভ করে, শবে সেই মকল স্বপ্রত্ষ্টা পুরুষের হথছঃখাদি 
ভাগ দৃষ্টে যেমন নেই জগরিত ব্য তাহাদে? গায় 'মাহপ্রাপ্ত হর না, পদমেখর 
সম্বদ্ধেও তদ্রপ। ধিকন্ধ নে নকল স্বগন্রয! পুকব যদি নেই জাগ্রত পুরুষেরই 
অংশম্বরূপ হয়,_তাহাবই নানা প্রকার প্রকটিত বিভূতিমাত্র হয়. তবে স্বপরত্র্ার অসংখ্য 
পুরুষক্ষপে নানাবিধ কর্্দ ও কপ্পফনভোগ, ঘেমন দেই জাগরিত পুকষ সন্বদ্ধে কীড়। 
মার বলিঘ। যথ৫ পক্ষেই বর্ণন। কা যাইত পাপে, ঠদ্রগ জগন্ধাপারও বর্গের লীল1- 
মাত্র; এই লীল। তাহ।র নিত্য স্বর্নপান্তর্গত হওয়ায়, ভৎসন্বদ্ধে তাহার প্রবর্তক অপর 
কোন কারণেরও অপেক্ষা নাই এবং ইহাতে তাহার কেন প্রকার পক্ষপ।।তত প্রভৃতি 
দাষও স্পর্শ করে না। 

(৩) শান্ত্রীধ উপদেশ-নকলের ব্যাথা। করি এই গ্রন্থের উদ্দেগ্ঠ।__কেবল তর্কক্গাল 
বিস্তার কর এই গ্রন্থের অভিপ্রেত নহে; সুতরাং শাস্ত্রের মনন উপযুত্ত'বূপে ধারণ - 
বয়ে সাহায্যের নিমস্তই এই সকল আপত্তির মীনাংস। সংক্ষেপতঃ উক্ত হইল। নান্তিক 
মম অনেক আছে; তাহ। যে অনুলক, খষগপই দর্শনশান্্বিচারে তাহা। সপ্রমাণ 
করিয়।ছেন; প্দার্শনিক ব্রহ্মবিদা।” নানক গ্রন্থপাঠে তাহা বে।ধঙ্গম্য হইবে । এই 
স্থলে সংক্ষেপতঃ এইমাত্র বল। যাহতে,ছ যে 

/ক) জীব যেন্ভুল শরীরহইতে অতিরিক্ত, ধবিগণ তাহ সপ্রমাপ করিয়াছেন; 
তাহা কেহ অপ্রমাপণিত করিতে পারে ন।। স্কুপবন্ত সংযোগে কেহ জীবাস্া প্রস্তত 
করিতে পারে নাই; স্থতরাং জীব-চৈতন্ত যে শারীরিক দুলবস্ত-নংযোগে উৎপন্ন হইয়ান্ধে, 
এইরূপ বলিতে কাহারও অধিকার নাই। এই স্থুলদেহের স্বর পরও যে নীব অবস্থিতি 
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করেন, সুলদেছের লয়ের সাহত যে জীবেরও লয় হয় না, তাহ! ভুরি তুরি প্রত্যক্ষপ্রমাণ 
ঘার। সিদ্ধান্ত হইয়াছে; মৃত জীবের সহিত যে অপর জীবিত পুরুষের আলপ 
ব্যবহার হইতে পারে, তাহাও কেহ কেহ প্রত্যক্ষগোচর করিয়।ছেন; পৃথিবীর সকল দেশে, 
সকল কালে, সকল গ্রেণীর লেকের মধধ্যই, অনেকস্লে এইরূপ ঘটন। সংঘটিত হইয়াছে, 
অদা।পি তাহ! হুইতেছে। ম্ৃতজীবকে আকর্ষণ করিয়া, তাহার সহিত আলাপ 
ব্যবহার করিবার উপায় ধধিগণ উপদেশ করিয় গিয়াছেন; সেই উপায় অবলম্বন 
করিয়।, ভারতবর্ষে অদ্যাপি কেহ কেহ তাহাদের ইচ্ছ। পূরণ করিতেছেন; পাশ্চাতা- 
প্রদেশেও এক্ষণে অভিনব উপার অবলম্বন করিয়া, অনকে এই বিষয়ে সফল-মনোরধ 
হইতেছেন। সকলকেই মিথ্যাবাদী অথব! ভ্রান্ত মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ 
কেহ প্রদর্শন করিতে পারেন ন1। যাহার] নিজে অনুদন্ধান এবং উপদিষ্ট কর্ণের 
আচরণ ন। করিয় কেবল অহ্ঙ্কারবশতঃ অপর সকলকে ভ্রান্ত অথব। মিখা।বাদী 
বলেন, ভাহার। তাহাদের নিজের নাকোর যথার্থত। ও গত্রান্ততা-বিষয়ে কোন 
প্রমাণ দিতে পারেন না; সুতরাং তাহার! অপরের বিশ্বাদষোগা নহেন। যাহ! 
সাধারণ প্রত্যক্ষযেগ্য বিষয় নহে, তৎসন্বন্ধে বিশেষসাধন ও শক্তিসম্পন্ন পুরুষের 
বাক্যে অশ্রদ্ধ! করিবার কোন হেতু নাই। ধাঁহাকে অপর সকল বিষয়ে সত্যবাদ" 
বলিয়। ভান। যায় এবং যিনি অপরিসীম ধীশক্তিসম্পন্ন, এবংবিধ পুরুষ, অপরের নিকট 
অনিশ্চিত ও অপ্রকাশিত বিষয় কোন বিশেষপ্রকারে নিঞ্জে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন 
বলিয়! প্রচার করিলে, বিরুদ্ধ প্রমাণাভ।বে কি হেতুতে তাহ! অগ্রাহ্য কর! যাইতে 
পারে? ভারতবাঁর় ধধিগণ মুক্তকঠে একবাকে] প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্ুলদেহের 
বিনাশের সহিত জীবের বিলাশ হয় না; তাহ।রা মৃত জীধকে নিজশক্তবলে আহবান 
করি, অপরের দৃষ্টিগোচর করাইয়াছেন বলিয়া, শাস্ত্রে উত্লেখ আছে; অন্যাপি কেহ 
কেহ এইরূপ শক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ আছেন বলিধা অনেকে প্রমাণ পাইয়াছেন। 
আধুনিক-কালের শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্যা, গুরুনা নক, শ্রীগৌরাঙ্গ, যীত্র্রীষ্ট, সেইন্টপল, 
কন্!ফউসিয়াস্‌, মহাম্মদ প্রভৃতি যে অপরিসীম ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, তাহ! 
সর্ধববাঁদিসম্মত, এবং তাহার! যে সতাবদী, শ্বার্থত্াাসী ও সত্যানুদন্ধায়ী ছিলেন, 
তদ্ধিবয়েও কাহ।র কোন মতভেদ নাই; তবে তাহার যে একবাকো এই বিষয়ে 
সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহা করিধার কি হেতু হইতে পারে? ভারত- 
বরা যোগিগণ অনেকে জীবিত থকিতেই স্ুলদেহ পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তর 
গমন করিতে পারেন, ইহ! প্রনিদ্ধ আ'ছ; এবং কিরূপ সাধন অবলম্বন করিলে, অপরেও 
এইরূপ শর্তিলাস্ত করিতে পারে, তথ্ধিযয়ে তাহাব। সুম্পস্টুরূপে উপবেশসকল লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। অতএব যাহারা স্ৃলদেহাতিরিক্ত-দীবের আস্তত্ব অর্বীকার করেন, 
উাহাদের যাকো আস্থাস্থাপন করিবার কেন হেতু নাই। 

(ক) গুলদহের প্র-তাক পরমাণু কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া যা, মানসিক 
চিশ্তাসকলও নিয়ত পরিবর্তনশীল ? কিস্তুঞীব-চৈতদ্ত সর্ববদ। অপরিবর্তনীর় বলি প্রত্যেক 
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সিল স্পোপোশিশীিপশাপশপপ শশা পি তিশা শি ও পাল শসা শত শাস্পপাট শিপিশপস্পিী শিট প্পেপী শপ সপস্পাপপপ পপি শশী সত পাশপাশি ছি 7 পি পাশা পি 


মনুষা বোধগম্য করিগ। থাকে; অসংখ্য অবস্থ। আমার অহীত হইলেও "আম" 
একই আছ, হহ! প্রতোকের আত্মামুন্তবসিদ্ধ। জীবচৈতন্ত জড়বর্গের অতীত ন। 
হইলে, এইরূপ আত্ম।স্ুভব সিদ্ধ হইতে পারে ন1। এবক অন্য আমার দেহে যে 
সকল পরমাণু আছে, তন্মধ্যে একটিও কয়েক বৎসর পরে থাকিবে না, ইহ! পাশ্চাতা 
বিজ্ঞানবলেও প্রমাণিত হইয়াছে ; তবে কাহাকে অবলগ্বন করিয়। গত-বিষয়ের স্থাত 
এবং কাহাকে অবলম্বন করির়। জীবের একত্বজ্।ন প্রতিষটিত থাকে? এই বিষয় 
নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, ইহ! সহলেই বোধমগা হুইবে যে, বাহা সলদেহ হইছে 
অঠিরিক লৃগ্ম মন ও ইন্ত্রির জাছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া শ্মৃতি অবস্থিতি করে। 
সেই স্কুলদ্হাতিরিত্ত মনকে অবলম্বন করিয়াহ চিগ্তাশক্তিও প্রবর্তিত হয়; সুতরাং 
এগ স্থুলদেহাতিরিক্তরূপে যে মনপ্রভৃতি উপকরণবিশিষ্ট শুঙ্ত্ দেহ $আছে বলিঘ। 
খবিগণ বর্ণন। করিয়াছেন, তাহ।াও অস্বীকার করিতে পার যায় না। ধাহার। 
স্থলদেহকেই সর্বস্ব বলির] প্রচার করেন, তাহার। যতই অমূলক ও অপ্রমাণিত কল্পনাগ 
সি করিয়! শ্মতিপ্রভৃতি ব্যাপার ব্যাথা। করিতে চেষ্টা করুন; বিস্ত তৎসমন্ত সম্যক 
বাথা। করিতে তাহার। কখনই সমর্থ হয়েন ন। এবং প্রতোক জীবে সর্ববিধ শারীরিক 
ও মানলিক অবস্থার অনবরত পরিবর্তনের মধ্যে বে জন্মাবধি মৃত্যু পর্যন্ত এখও 
অপরিবর্তনীয়ভাবে আত্ম প্রতীতি দৃষ্ট হন, তাহ। ফোন প্রকারে কেবল জডত্ববাদ 
দ্বার ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। এতৎসম্বন্ধে পূর্ববস্তাপাদে ও অপরাপর স্থানে 
আর৪ বিশেষ বিচার কর। হইয়াছে । অতএব জীবচৈতন্ত জড়বর্গ হইতে স্বতন্ত্র নহে 
বলিয়। যে নাস্তিক মত, তাহ। জাদরণীর় নছে। সর্বববিধ ধামিকবগের উপদেশে উপেক্ষ। 
করিয়। এই নাপ্তিকতাবাদ গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন প্রকার প্রমাণ নাই | 

(৩) জড়প্রকৃতি -য জগগংকারণ নহে, ঈশ্বরই যে জগৎকারণ, তাহ। বেদান্তদর্শনের 
ছিতীয়াধ্যায়ে বিশেষরূপে প্রমাণ্ুকৃত কর! হইয়াছে; সুতরাং এই স্থলে তৎসন্বদ্ধে 
বিশেষ বিচার প্রবর্তন! কর! অনাবশ্থাক ও পুনরুঞ্জিমাত্র | সাধারপতঃ এহস্বলে এই 
মাত্র বক্তব্য যে, ঈশ্বরের অন্তিত্বনিষেধক কোন প্রমাণ নাই); এব কেবল তর্ক- 
হার! ঈহরান্তিত্ব সাক্ষাৎ-সন্বপ্ধে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত অথব! অপ্রমাণিত হইতে 
পারে না; কারণ সাধারণ তর্ক সমন্তই প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত; সেই প্রতাঙ্ষ 
সাধারণতঃ উন্ত্রিয়-প্রত্যক্ষ। উর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অভীত; স্থৃতরাং সাধারণ ইন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষর উপর স্থাপিত তর্কৃবলে ঈ্বরের অস্তিত্ব সাক্ষাৎনম্বদদে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত 
অথব। অগ্রমাণিত হইতে পর ন|। তবে সাধারণ ইন্দ্রিয় প্রতাক্ষ ঈশ্বরাত্তিত্ব 
স্থ(পনের অনুকৃল,__প্রতিকৃূল নহে; এই পর্যন্ত ভর্ক বরা দিদ্ধান্ত কর! যাইতে 
পার এবং ইহ। নিশ্চতরূ.প বল! ধাইতে পারে যে, এই তর্কবলে ঈশ্বরের আঅন্যহাভাব 
কেহ দিদ্ধাস্ত করতে পারিবেন ন|। দাশনিক-বিচারে ইহ| পরে প্রদূশিত হইয়াছে । 

বছার। "অজ্ঞেক্তববাদী'। অন্তিত-নাজেত কিছুই শ্বীকার করেন না, ত।হা দিগের 
নিকট বক্তব্য এই যে, তর্কবলে যে ঈশ্বরাস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে দিদ্ধাত্ত হয় ন!। ইহ| সত্য। 


২৪২ ব্রল্ধবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্া । 


এক্ষণে প্ররুতিলীন জীব ও মুক্তপুরুষের প্রভেদ-সন্বন্ধে আরও "ছুই 
একটি কথা উল্লেখপুর্ববক এইপাদ শেষ করা যাইতেছে । 

প্রাকৃতিক মহাপ্রলর়ে জগৎ অব্যক্র-প্রকৃতিরূপ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং 
জীবসকলও ততকালে সর্বপ্রকার স্তর অভাবহেতু ত্রন্মে লীন তয় 


কিন ইভিরততানের উপর ্জাপিত তকই সংত্যর অবধারণ রা মণ্ুষ্যের একমাত্র 
সহায় নহে। বিশেষ বিশেষ নময়ে ভগনৎ-শক্তি প্রকাশিত হইয়া, বিশেষ বিশেষ সহা 
বাদী জিতেক্ত্রির় মনুষোর নিকট ঈশ্বরাশ্থিত ও তদদর্শন- প্রণালী প্রকাশিত কররয়াছেন, 
এবং উপবিষ্ট সাধন অবলম্বনে সিদ্ধমনো ৫থ হইয়া, ই সকল বিশেষ মন্ুঘা ঈশ্বরদর্ণন লা 
করিয়। অলৌকিক ক্ষমতানম্পন্ন হইয়াছেন । অপরের অন্ঞাতবিষয়ে তাহ|দের উপদেশ 
অগ্রাহ্য করিবার কোন হেতু নাই। পক্ষান্থরে যাহার ত।হাদের উপদেশের অনুসবণ 
করিয়া, সাধনাবলম্বন করেন, অদ্যা।প তাহাদের নিক্ট উক্ত উপদেশনকলের সতান্ঠ' 
প্রকাশিত হয়। অতএব “অজয় ভ্ববাদ', অবলম্বনে ভজন উপাঁণনাবিষয়ে টদ্াসীন হও! 
যুক্তিসঙ্গত নহে । আমার এই ভুলে যেমন “মআমি-নামক” একটি জীবচৈতন্য অধিষ্ঠিত 
থাকাতেই, এইদেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের কর্ম দৃষ্টিতঃ বিভিন্ন হইলেও, ভতদমণ 
একেরঈ অভীষ্টসাধক, তদ্ধপ অনংপাদৃষ্টিতঃ পৃথক পৃথক অংশে এই বিশ্ব বিভত্তু হইলেও, 
জীব জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৎসমন্ত সম্মিলিতভাবে একই অধিঠাতা চৈতন্যমধ 
পুকষে অভীষ্টসাধক বলিয়।, জানিতে পারে। এই আনগ্ত বিশ্বের 'ষ লব্বাংশ একই 
নিরমতন্ত্রে গ্রথিত, তাহা এক্ষণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানধলেও সপ্রমাণ হুইয়ছ্ে। প্রতোক 
জীবদেহের কাঁধোর শুঙ্খনা-দর্শনে যেমন প্রত্যেকদেহে এক এক জীবের অধিষ্ঠ।ন থ।ক! 
জান! যায়, তদ্রপ শৃঙ্খলানদ্ধ অনন্ত বিশ্বরূপ দেহেরও অধিষ্ঠাতা এক চৈতন্যময় পুকষ 
আছেন, উহা সহজ অনুমান। ভিন্ন ভিন্ন জীবের কৃতকর্্মও সম্মিলিতভাবে বিশেষ 
বিশেষ অভীষ্টপাধক বলিগ্া, জ্ঞানচচ্চার বৃদ্ধির সহিত, নুম্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। 
স্বতরাং সকল জীবের নিয়ামক ঘে এক চচতনমর পুরুষ আছেন, এই অনুমান 
অলজ্বনীয়। এইরূপ পুরুষের অন্তিত্ব স্বীকার ন। করিলে, ভিন্ন ভিন্ন জীবের বিভিন্ন 
প্রকার কর্ণ শৃঙ্ঘলাবন্ধরূণে, স্বীয় অবিদ্দিতভাবে, প্রবৃত্তি হওয়।, এবং তৎফল প্র:প্ত 
তওয়। কোন প্রকারে ব্যাথা! কর যায় না । অতএব ইন্ট্রিয়-প্রত)ক্ষের উপর স্াপিত 
কন্ুমান যতদূর সম্ভব ইন্দ্িয়-প্রতাক্ষাতীত এই চৈত্ন্যময় পুরুষের অস্তিত্ব সাধনের 
অনুকূল । অতএব অনুমানও এই চৈতশ্তমর় বিশ্বব্যাপীপুরুষের অন্তিত্ব-বিষয়ক 
মহাপুরুষবাঁকোর সম্পূর্ণ অনুকূল। এই পুরুষকেই শাস্ত্রে বিরাট, পুরুষ বলিয়। ব্যাখা। কর! 
হইয়াছে ; এই বিরাট পুরুষের ধ্যান পরিপক হইলে, শাস্ত্রে বর্ধিত ইশ্বরধারণ। অপেক্ষাকৃত 
সহঙ্জ হইয়। পড়ে ;অতংপর হশ্বর-বিষয়ক মীমাংসতে আর সন্দেহ উপস্থিত হয়না। এই 
: বিরাটপুক্লষই ভগখানের অনিরদ্ধমুর্তি বলিয়! শাস্ত্রে আখ্যাত হুইঘ্াছেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায়_ তৃতীয় পাদ-ব্রক্মবিষ্া। ২৪৩ 


তৎমুহিত একতা! প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু পুনরায় স্থষ্ট প্রান হইলে, 
নিদ্রোখিত ব্যক্তির স্তায় পুনরায় সুঙ্দেহযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ স্থলদেহ লাভ 
করিয়া, সংসারে প্রবিষ্ট হয়েন এবং পুনরায় নৃতন নৃতন কর্ম করিতে 
থাকেন। প্রকৃতিলীনাবস্থার প্রকৃত্যাত্মক যে অব্যক্ত জীবদেহ, তাহাকেই 
কাবণদেহ বলিরা আখ্যাত করা হয়; এ দেহ অব্যক্তা প্রকৃতির সহিত 
অভিন্নভাবে থাকে ৷ পাথিব জল যেমন সৃর্য্যকিরণে উত্তপ্ত হইয়া, বাম্পা- 
কারে পরিণত হইয়া, অদৃষ্ বামুর সহিত পসতা প্রাপ্ত হয়, তৎপরে পুনরায় 
ঘনাভূত হইয়া প্রথমতঃ অত্র, তৎপরে মেঘ, তৎপরে জলরূপ ধারণ 
করিয়া, পৃথিবীতে পতিত হইয়া, পূর্বাবন্তা ধারণ করে; জীবের স্থুল, 
সপ্ন ও কারণদেহের পরিবধ্ননও এইন্ূপেই সংবট হয়। প্ররুতিলীনাবস্থাম় 
তাহার! মুক্তবংই হঃয়া থাকেন; কারণ ততৎকালে তাহাদের বিশেষরূপে 
দ্রষ্টব্য কোন বিষর থাকে নাঁ। কিন্তু তৎকা'লে তাহাদেব নিকট গুণাতীত 
নিঃশক্তিক আশ্রয়রূপী পরব্রহ্গস্বূপ প্রকাশিত না হওয়ায়, তীহারা 
তংকাগে প্ররুত গ্রন্তাবে মুক্ত বলিয়া গণ্য হয়েন না। কেবল দৃষ্তবস্ত- 
সমুদয় তৎকালে অব্যক্ররূপা প্রকৃতিতে লীন হণয়াতে, তারা দৃকৃ- 
শক্তিরূপেই বর্তমান থাকেন। কিন্তু দৃশ্য কিছু আবিভভূত হইলেই, তাহা 
দণন কাঁরবেন, এইরূপ উন্মুখতা, তৎকালে তাহাদের বর্ধমান থাকে ; 
সুতরাং স্থপ্রি আবিভূতি হইলে, তাহাতে তাহারা পুনরায় আবদ্ধ হরেন । 
মুক্ত পুরুষগণ উপযুক্ত সাধন অবলম্বন করিয়া, সংসারোনুখী বহিম্মুখী 
বৃত্তিনকল সম্যক নিরুদ্ধ করিপা, উত্তমপুরুষ ব্রঙ্গে চির প্রতিষ্ঠিত হয়েন । 
তাহারা সংসার-বাসনা-বিহীন হওয়াতে, প্রক্কৃতিলীন-পুরুষের স্ায় তাঁহাদের 
ংসারোন্ুখতা থাকে না; সুতরাং তাহারা উত্তম পুরুষ পরমেশ্বরে সম্যক 
প্রতি্া লাভ করিয়', সম্যক অদ্বৈত-ভাবাপন্ন হয়েন। তদবস্থাক় গুণাতীত 
আশ্রয়রূপী ব্রহ্ম তাহাদের নিকট ম্বতঃই প্রকাশিত হয়েন, এবং তাহাদের 
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তুক্মদেহও তৎকালে ত্রহ্মরপতা প্রাপ্ত হয়। অতএব তাহার! ব্রক্ধ- 
স্বরূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তীহাদের আর সংসারবন্ধন ঘটে না) 
তাহারাও ঈশ্বরের স্তায় নিত্য সগুণ ও নিশুণ এই ছুই ভাবে অবস্থিতি 
করেন। কিন্তু ঈশ্বর ও তীহাদিগের মধ্যে প্রভেদ এই, ঈখর সর্ববিধ 
দেহ ও স্থষ্টকার্য্ের দ্রষ্টা ও সাক্ষী নিত্যই আছেন; কিন্তু মুস্তপুরুষ সকল 
্রক্মময় হইলেও, তাহার! ব্রক্ষময় 1বশেষদেহপুজ্জ হইয়। বিরাজ করেন) 
তাহার ব্রহ্মভাবাপন্ন হইলেও ব্রন্ষস্বরূপান্তর্ণত; তীহাদিগের এই বিশেষ- 
দেহই তাহাদিগের মুক্তির পূর্বে বদ্ধজীবাবস্থার পরিচয় প্রদান করে। 
এই নিমিত্ত তাহাদের সর্বজ্ঞতাও আপেক্ষিক; তাহাদের সর্বজ্ঞত ধ্যান- 
সাপেক্ষ ; তাহার ধ্যানমাত্র যে কোন বিষয় জানিতে সমর্থ। কিন্তু ঈশ্বরের 
যেমন নিত্যই সর্ববিষয় পরিজ্ঞাত আছে, তাহাদের তদ্রপ নহে। সনক- 
সনন্বাদি ব্রহ্ম ধিগণ, নারদাদি দেবধিগণ, ব্যাস ও শুকদেবাদি পরমহংসগণ 
সকলেই মুক্ত; কিন্তু তাহারা সময় সময় ভক্তগণকে দশন দিয়া থাকেন। 
ভক্তপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণ, প্রারামচন্ত্র, নুসিংহ ইত্যাদি বিগ্রহ, ধাহাদিগের ভগ- 
বস্তা সকলশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহারাও ভক্তজনকে দর্শন দিয়া থাকেন। 
সুতরাং মুক্তাবস্থায় যদিও সর্বপ্রকার দেহাভিমান 'ও দ্বৈতভাব সম্যক বিনাশ 
প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত জগৎই ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়, তথাপি দেহসকলের 
সম্যক্‌ বিনাশ হয় না । স্থুলদেহধারী জীবিত ব্যক্তিও মুক্তিলাভ করিয়াছেন, 
ইহা সর্বশান্ত্রে উল্লিখিত আছে এবং এই জীবিতাবস্থায়ই মুক্কিলাভ করিতে 
পার! যায় বলিয়াই, শ্রুতি, স্বতি প্রভৃতি সর্বশান্বে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে। কিন্ত কালক্রমে জীবন্ুক্ত পুরুষদিগের স্থুলদেহের বিনাশ হয়; 
কারণ স্থুলদেহ পূর্বজন্মাজ্জিত কর্মের ঘারা সঞ্চিত ) সুতরাং ভোগত্বার৷ সেই 
কর্মের ক্ষয় হইলেই, তৎফলম্বরূপ দেহও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানোদয় 
: হওয়াতে তাহারা, দেহ-সন্বন্বীয় ভোগে কোন প্রকার লিপ্ত হয়েন নাও 
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্জ্ঞানের উদয় হওয়াতে, তাছারা সর্বত্র ব্রহ্মদর্শী হয়েন; অতএব 
দেহ-সন্বপ্বীয় কোন কর্ম তাহাদের জ্ঞানের আবরণ জন্মাইতে পারে না; 
ন্ৃতরাং তাহাদের স্থলদেহ বিনাশ করিতে, তাহাদের ইচ্ছারও উদয় হয় 
না। পরস্ত সর্ববিধ ভে'গে তাহারা নিলিপ্ত থাকাতে, স্থুলদেছাবলম্বনে বাসও 
'ভাহাদের একপ্রকার লীলা মাত্র। স্থলদেহের বিনাশাস্তে তাহাদের সুক্ষ 
দেহের উপকরণসকল সম্যক ত্রহ্মরূপতা প্রাপু হয়; ব্রদ্মহইতে ভিন্নরূপে 
5হাদদের অবস্থিতি বিলুপ্ু হয়; সুতরাং প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়ও তাহা" 
দিগকে ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীমত্তগবণগীতায় বালস্বাছেন যে, 
ঠাহারা “সর্গেহপি নোপজায়ন্তে লয়ে ন ব্যথন্তি চ।৮ তাহারা স্থষ্টি 
এবং প্রলয়ধন্মাধান না থাকাতে, তাহাদের দেহ প্রাকৃত উপকরণে 
'নন্মিতি হইলেও তাহ। অপ্রাক্কত। প্রাকৃত সর্ধবিধ-র্ূুপই প্রকাশিত, 
হইবার পূর্বে পরবর্বস্বর্ূপে প্রতিষ্ঠিত থকে; ব্রন্মের এশীশক্তি- 
প্রভাবে পরে পৃথকৃন্ধপে প্রকাশিত হয়; সুতর'ং বিদেহমুক্ত পুরুষদিগের 
সক্মদেহ থে ব্রন্গভীব প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্গস্বরূপে অবস্থিতি করে, ইহা 
বিচিত্র নহে। এই নিণিত্ত তাঁহাদের দেহকে শাস্ত্রে অনেকস্থলে অপ্রাক্কত 
চিন্ময়দেহ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । কারণ তাহাদের চিভিশক্তি 
জীবেরস্তায় কখন আবরিত না হওয়ায়, তাহারা ঈশ্বরের হ্যায় সর্বদা 
চিন্মন্ধ থাকেন; বন্ধজীবের ন্যার তাহাদের দেহে অভিমানও নাই 
এবং হিরণ্যগঞ্ডের স্তায় দেহেতে পৃথক্বুদ্ধিও নাই; প্রলয়কালে 
প্রকৃতিলীন পুরুষের স্তায় তাহাদের প্রকাশোন্ুখতাও থাকে না; 
তাহারা সর্বদী অদ্বৈতরূপে বিরাজ করেন। প্রান্কৃতিক শহাপ্রলয়ে 
অপর সকল সুক্মদেহ অব্যক্ত! প্রকৃতিতে লুকায়িত হইয়া যায়, এবং 
পুনরায় হ্থষ্টপ্রারস্তে প্রকাশ পায়; কিন্তু পরমেশ্বর যেমন প্রলয় 
ও স্থষ্টি উভয়কালের নিত্যদ্রষ্টা) সুতরাং তাহার নিকট সকলই নিত্য 
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এবং স্বীয় স্বরূপান্তর্গত, মুক্ত পুরুষগণের সম্বন্ধেও 'এইরূপ। স্থতরাং 
তীহার্দের সন্বদ্ধে তাহাদের দেহেরও বিনাশ নাই; প্রকৃতিতে 'লীন, 
হইলে9 অপরের নিকটই তাহ! অবাক্ত ; গ্াহীদের নিকট অব্যক্ত নহে। 
এই ঈশ্বররূপী মুক্ত পুরুষদিগের অর্ধি্ঠানভূত চিন্নয-দেহ-সমগ্গিত ক্রক্ষ- 
'্বরূপে অবস্থিত লেকমকলকে গোলোক, বৃন্দাবন ইত্যাদি নামে কোন 
কোন পুরাণে উল্লেখ কব হইয়াছে, এবং এ সকল পুরাণে ধ সকল 
ধাম নিত্য ও অগপ্রাক্ত বলিয়াও উর্নিখিত আছে। ইহার অভিপ্রায় 
এই যে, পূর্বোক্ত কারণবশতঃ প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়ে অপর জীবের পক্ষে 
তাহা বিনষ্ট বলিয়া বোধ হইলেও, তদধিষ্ঠাতা মু্পুরুষদিগের সম্বন্ধে 
তাহা নিত্য ; স্থৃতরাং প্রাকৃতিক হইলেও এহ সকলকে অপ্রারৃত বলির 
বর্ণনা করা যায়। 

ফলকথা! এই যে, প্রত্যেক জীবই ব্রন্ষের এক বিশেষ প্রকার 
দৃকৃশক্তি। এ দুক্শপ্তি ঘখন বহিমুে প্রবাহিত হর, তখন কেবল 
জাগতিক বাহ্রূপ ও দেহাদি পদার্থপকণ ইহার বিষয়ীভূত হয়; এবং 
তদবস্থায় এ জীবকে বদ্ধজীব বলা বায়। প্রক্ৃতিলীনাবস্থার জাগতিক 
সর্ববিধ দেহাদিবস্ত অপ্রকট হইয়া যায়; এ দৃকৃশক্তির বিবরীভূত হইতে 
পারে, এমন কোন বিশেষদেহাদি পদার্থ তংকালে থাকে না) সুতরাং 
প্রত্যেক জীবশক্তি তথন স্বরূপে ( বিষয়াবলখনশূন্ঠ দৃক্শক্তিমাত্ররূপে ) 
অবস্থান করে। যখন মুযুক্ষপুরুব উপধুক্ত সাধন লাভ করেন, তখন শ্রী 
দৃক্শক্তি দেহাদি প্রাক্কৃতিক পদার্থ হইতে |বপরাঁত দিকে আকৃষ্ট হইস্সা 
অন্তম্বুখী হয়; অবশেষে সমস্ত প্রার্কতিক বিশেষপদার্থকে পরিত্যাগ 
করিয়া, যখন স্থায ব্পে অবস্থিত হর, তখন স্থীয় স্বরূপপ্রাপ্ণ দৃক্শাক্তর 
ও আশ্রয়ীস্ৃত পরব্রঙ্শ্বরূপ তাহার নিকট প্রকাশিত হয়? তিনি তাহাতে 
লীন হয়েন। ইহাই তাহার মুক্তাবস্থা) কারণ এ দৃকৃশক্তি (বিশেষ? 
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জীব) ব্রহ্মরূপতা লাভ করিলে, তাহাহইতে আর চ্যুত হইবার কোন 
কারণ নাই; তখন সর্বত্রই তীহার ব্রহ্মরূপতা দৃষ্টিগোচর হয়। বস্ততঃ 
কোন একটি দৃকৃশক্তি (জীব) বিনাণশীল নহে, সকলই অনাদি ও 
নিত্য। মুক্তাবস্থায়ও প্রত্যেক দৃক্ণক্তি অবস্থান করে এবং জীবে 
নুগমমদেহও অবস্থান করে ; কিন্তু উভরের প্রতিষ্টাস্থান যে পরব্রহ্গ, তাহা 
ুক্তাবস্থাপ্রাপ্ জীবের সাক্ষাৎকার হওয়াতে, তিনি ভেদবুদ্ধি হইতে সম্যক্‌ 
বিবর্জিত হয়েন এবং সর্ধত্র ব্রক্গবুদ্ধিসম্পন্ন হয়েন। হুক্মদেহ-সমন্বিত 
জীব নিন্দিষ্ট কালের নিমিত্ত স্ুলদেহকে আশ্রর করেন; সুতরাং জীবিত 
কালে মুক্তাবস্থাপ্রাপ্ত হইলেও এ দেহসংযে।গ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় না) 
কারণ তাহ! বিনাশ কৰিব'র নিমিত্ত বিশিব কোন কারণ মুক্তা বস্থা্ 
উপজীত হয় না। মুক্তপুরুব সর্বত্র ব্রহ্মদর্শী হওয়াতে এ স্থুদের স্থিতিকাল 
খব্ব করিতে তীহাদের বিশেষ কোন ইচ্ছার উদয় হয় না । স্থৃণদেহ-সন্বন্ধ 
প্রত্যেক জীবের পক্ষেই অস্থায়ী ভওর়।তে, তাহা মুক্তপুরুষধিগের সন্বন্ধেও 
চরপ্রকটিত থাকে না। অতএব অবধারিত কালাবসানে তাহা পতিত 
হয়। স্থলদেহাবলম্বী মুক্তপুর'খকে জীবনুক্ত বলা থান্ন এবং স্থুলদেছের 
অবসান হইলে, তাহাদিগকে বিদেহমুক্ত বলা যাগ্স। বেদাস্তদর্শনের চতুথ 
অধ্যায়ের ব্যাখ্যানে জাবন্যুঞ্ত ও বিদেহদুক্ত পুর্ঘদিগের স্বরূপ বিশেবরূপে 
আলোচিত ও ব্যখ্যাত হইয়াছে; উক্ত ব্যাখ্যান পাঠ করিলে, তাঁদ্বষয়ে, 
বিশেষ জ্ঞান হইবে। 

অবশেষে বক্তব্য এই ধে, হহা ম্মরণ বাথ কণ্তব্য থে, নিরত-সর্ববজ্ঞত। 
দ্বারা ঈগররূপী ব্রন্গের দীব হইতে ভেদ প্রদর্শিভ হইরাছে মাত্র। কিন্তু 
নিবিষ্ট হইয়া, চিন্তা করিলে, উপপন্ধি হহীবে যে, ঈশ্বরের এই নিয়ত-সর্কজ্ঞত। 
বদ্ধজীবের সম্যক্‌ বুদ্ধিগম্য নহে! ঈখররূপা ব্রহ্ম প্রকৃত প্রস্তাবে অনির্বচ- 
নীয় ; তিনি বাকা ও মনের অগোচর ; কারণ বাক্য ও মনের শক্তি 
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সামাবদ্ধ। তিনি অপরিসীম। এই পধ্যত্তই আমরা বলিতে পারি যে, জীব 
সমন্বিত ত্রিকালাআ্মক জগৎ স্বন্ূপতঃ ব্রহ্ষস্বক্ূপ এবং ইহাকে অতিক্রম 
করিয়াও তিনি আছেন। কিন্তু তাহার জগদতীত স্বরূপ অনির্বচনীয় । এই 
ঈথরাখ্য ব্রহ্ম কোন প্রকার যুক্তিতর্কের দ্বার! নিরূপিত হইতে পারেন ন;। 
কারণ যে সকল দৃষ্ান্তদ্বারা যুক্তিতর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তৎসমস্ত হইতে 
বিৰপ। কেবল এতিবাক্যে তীহার অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে জানা যায়, 
এবং শ্রুতির উপদিষ্ট সাধনপ্রণালী সদ্‌গুরুমুখে অবগত হইয়া, তাহা 
অধলম্বন করিলে, এই গুণাতীত গুণাশ্রক়্ ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন। এইরূপে 
তাহাকে জ্ঞাত হই, ভারতব্ষীর আচাধ্য খধিগণ স্মৃতিমুখে তাহার 
অস্তিত্ব ঘোষণা করিনাছেন। এইক্ষণে পরবন্তী পাদে মূল, শ্রুতি ও স্ত্তি- 
বাক্যদকল কিঞ্চিৎপরিমাণে উদ্ধৃত করিয়া, ব্রন্মবিদ্ভা যে প্রণালীতে 
ভারতবর্ষে প্রথমে উপদিষ্ট হইয়াছিল, তাহার দিগর্শন কর! হইবে। 
দ্বিতীয়াধায়ে ত্রহ্মবিদ্ত! নামক তৃতীয় পাদ সমাপ্ত ॥ 
€ তৎ সং॥ 
গু হরিঃ। 





ও ঞগুরৰে নমঃ । 
ও হবি £_- 
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তীয় অধ্যায়--চতুর্থ পাদ । 
্রহ্মবিষ্ভার প্রমাণ । 
এক্ষণে শ্রুতি ও স্থৃতিবাক্যদকলের পর্যযালেচনাদ্ধারা সংক্ষেপতঃ 
্হ্মতত্ব ও জগত্তত্ব বিবৃত হইতেছে। 
(১) শ্যত। 
ঞতি বলিতেছেন £_ 
১। এক্রঙ্গ বা ইদমগ্র আসীৎ” ( বৃহদারণ্যক )। 
২। “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্তং কিঞ্চনমিষৎ। 
স ঈক্ষত লোকান্‌ নু স্থজ! ইতি। 
স ইমাল্লেশকানস্থজত 1» ( এতরেয়োপনিষৎ )॥ 
৩। “সদ্দেব সৌম্যেদমগ্র আলীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্‌। 
“তদৈক্ষত বহুস্তাং প্রজায়েয়েতি ॥"” ( ছান্দোগ্য ) ; 
এইসকল স্থানে দম্‌”-শব্দ চরাচরবিশ্ববোধক। বৃহদারণ্যক শ্রুতি 
বলিতেছেন-_“এই জগৎ প্রথমে ব্রন্গস্বরূপ ছিলেন ।” 
এতরেয়শ্রুতি ঝলিতেছেন,_-“এই বিশ্ব অগ্রে এক আত্মরূপে অবস্থিত 
ছিল? অন্ত কিছুরই শ্করণ ছিল না) পরে সেই আত্মা এইরূপে ঈক্ষণ 
(দৃষ্ট ) করিলেন, লোকনকলকে স্থষ্টি করিব কি? পরে তিনি লোক 
সকল হয করিলেন ।” 


২৫০ ্রন্মবাদী খষি ও ব্রন্মবিষ্ভা | 


ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিতেছেন _-হে শৌদ্য ! এই জগত অগ্রে (অর্থাৎ, 
নাম ও রূপদ্বারা পৃথকরূপে প্রকাশিত হইবার পুরে) ভেদরহিত একমাত্র 
সদস্তরূপে অর্থাৎ ব্রঙ্গরূপে বর্ধমান ছিল; সেই সং ঈক্ষণ (মনন) 
করিয়াছিলেন “আমি বনু হইব ; আমার বভরপে স্থট্ি হউক 1% 

এইসকল শ্রতিতে ত্রন্মেব সম্বন্ধে চারিটি অবস্থা ব্ণিত হইল); 
জগৎ পৃথক্রূপে প্রকাশিত হইবাব পুর্বে, প্রথমে রক্গমাত্র সঘস্ত ছিলেন; 
জগৎ মে ছিল না, তাহ! নহে ; জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে বর্তমান ছিল; 
ব্রহ্ম হইতে পৃথকৃরূপে কিছুরই স্করণ ছিল না; কোনপ্রকার স্পন্দন 
বা ক্রিয়া তৎকালে প্রকাশ পান্ধ নাই (নান্তৎ কিঞ্চিনমিষৎ)। এইটি 
প্রথম অবস্থী। ইহা বর্ণনা করিয়!, শ্রুতি পরে ব্রহ্গের স্থ্টিবিষয়ক 
ঈক্ষণশক্তি-ুক্ততী বর্ণনা করিলেন । এই দ্ধিতীয়াবস্থার গ্রকাশিত ঈক্ষণ- 
শক্তির স্বরূপ এঁতরেয় প্রতি এইরূপে ব্যাখা! করিলেন যে, ইহা “স্থ্টি করিব 
কি এই স্থষ্টিবিষয়ক উন্ুখতা মাপ্র। অধিকন্ স্থ্টু করিতে ইচ্ছা 
করিলে, তাহা! করিতে পারেন, এইন্প শক্তিবে'ধও এ ঈক্ষণশক্তির সহিত 
তদবস্থায় সন্নিবিষ্ট আছে ; ইহাই জগতের বীজশক্তি ; ইহা এ দ্বিতীয়া বস্থায় 
ঈক্ষণশক্তির অঙ্গীভূত হইয়া আছে (“সম ঈক্ষত লোকান্‌ নু স্থজা ইতি” )। 
অতঃপর তৃতীয়।বস্থা বর্ণনা! করিতে গিয়া, ছান্দোগ্যঞ্তি বলিলেন যে, বনু 
হইবার নিমিত্ত নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি প্রথমে ব্রন্মে উদয় হইল। এীতরেয় 
শ্রতি বলিলেন যে, অবশেষে চতুর্থাবস্থ'য তিনি বহুরূপী জগৎকে প্রকাশিত 
কিলেন। প্রথমাবস্থায় জগত ব্রন্মেৰ সহিত সম্পূর্ন এক হইয়া, ব্রহ্মরূপে 
বর্তমান থাকে; দ্বিতীয়া বস্থার “ঈক্ষণশক্তি” উদ্বদ্ধ হয়, এবং জগৎ ব্রঙ্গ 
হইতে পুথকৃভাবে প্রকাশিত হইবার বীজ ব্রন্ধে প্রকাশিত 'ঈক্ষণশক্তির 
সহিত মিলিত হইয় অপ্রকাশভ'বে থাকে; তৃতীয়াবস্থায় ব্রন্ধে স্থষ্রি- 
বিষগ্সিণী নিশ্চয়াআ্মকাবুদ্ধি গ্রাহুভূতি হয়; এবং সর্বশেষে চতুর্থাবস্থায় 
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*ভগৎ স্পষ্টর্ূপে পৃথক হইনম্া ভানমান হয়। প্রথমাবস্থা ব্রন্মের সম্যক্‌ 
নিক্ষিরাবস্থা ; দ্বিতীয়াবস্থা তীহাব ঈক্ষণশক্তিবিশিষ্ট অবস্থা, যাহাকে 
জগৎ প্রকাশোনুখাবস্থাও বলা যাইতে পারে) তৃতীয়াবস্থা নিশ্চয়বুদ্ধি- 
ুক্তাবস্থা ; এবং চত্ুর্থাবস্থা পুথকৃরূপে জগতের স্থ্টসম্পাদনাবস্থা। এই 
চর্বি 'অবস্থায় ব্রঙ্গ পূর্ণ। জীবজ্ঞানে এই সকল অবস্থা পরপর 
প্রকাশিত হয়; পরম্থ সকল অবস্থাই ব্রন্মের নিত্যন্বরূপান্তর্গত। তাহা 
পারণ করা কঠিন; স্ৃতবাং শ্লতি তাহা পৃথক করিয়া পরপর ভাবে 
জীববুদ্ধির অনুগামিরূপে প্রকাশিত করিলেন। পূর্ববন্ঠী পদের প্রথমে 
ও উপসংহারাংশে যাহা বশত হইয়াছে, তদ্বারা এই অবস্থাভেদ বোধগম্য 
করা বিষয়ে সাভাষা হইবে । 

ব্রঙ্গের পূর্বোক্ত প্রথমাবস্থার বিচারে দেখা যার যে, এ্রতিমকল সাক্ষাৎ 
সঙ্বন্ধে এইবপ প্রকাশ করিয়াছেন থে, 'এই চরাচর জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম, 
€ই ব্রন্মই একনাত্র নংপদবাত্য। আগত যে একেবারে ছিল না, তাহা 
নহে; (“ইং জগঙ়। ব্রন্ধসপে বর্তনান ছিল ( “ব্রহ্ম আলী" )7 ক্ুতি 
বলিলেন এ প্রণদাবস্থার ব্রবই একমাত্র সন্তাণীল ; জগৎ তাহা হইতে 
অভিন্ন ; তিনি চরাঁচর সকলকে অন্তহুক্তি করিরা রহিয়াছেন। এই প্রথম 
অবস্থাই বিশেষভাবে ব্রদের স্বরূপাবস্থা বলিয়া আখ্যাত হয়। ব্রহ্দের 
এই স্বরূপাবস্থা সম্বন্ধে তি বলিলেন, “'নান্তৎ কিঞ্চনমিবৎ 7) অর্থাৎ 
শুদবস্থায় অন্য কিছুরই স্ষ'বণ ছিল না) তদবস্থান কোন প্রকার শক্ির 
প্রকাশ নাই, কার্য নাই। স্থ্টবিবরিণী “ঈক্ষণ'-শক্তি, যাহা, পরে 
প্রকাশিত হইল বলিয়া শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, ব্রদ্মের উক্ত স্বরূপাবস্থায়, 
তাহারও কোন কাধ্য নাই। কিরূপেই বা থাকিবে? তৎসশ্বন্ধে শ্রুতি 
বলিতেছেন £-- 

“যত্র বা অন্ত সর্ধনাম্মৈবানুৎ তৎ কেন কং্িস্বেখ, তৎ কেন ক 


২৫২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রন্ষবিদ্যা । 


পশ্তেৎ, তৎ কেন কং শুণুয়াৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ্, তৎ কেন কং মন্বীত, 
তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ ; যেনেদং সর্ব বিজানাতি, তৎ কেন বিজানীয়াং 
বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি 1” (বুহদারণ্যক )। 

অস্তার্থ :₹-_-যখন এই আত্মার সম্বন্ধে সকলই আত্মাই ছিল, (বখন 
সমগ্র বিশ্ব তাআ্মাহইতে পৃথকৃ হইয়। প্রকাশিত হয় নাই, সমস্তই আত্ম- 
শ্বর্ূপে অবস্থিত ),তথন কে কাহাকে আত্্রাণ করিবে, কে কাহাকে দেখিবে, 
কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে বলিবে, কে কাহাকে মনন 
করিবে, কে কাহাকে অনুভব করিবে? ধাহাদ্বারা এই নকল জানা যায়, 
তাহাকে কে জানিবে, যিনি স্বয়ং একমাত্র বিজ্ঞাতা, নেই পরমাত্মাকে 
আর কে কি চিহ্ন দ্বারা জানিবে ? 

তদবস্থায় যে পৃথক্রূপে কিছুমাত্র শক্তির স্ৰ,রণ নাই, বদ্দারা পর- 
মাত্মাকে নির্দেশ করা যাইতে পারে, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত 
শাস্ত্র বলিয়াছেন £ 

“আসীদিদস্তমোভূতম্* 

এই চরাচর বিশ্ব প্রথমে “তমো”-মান্র ছিল; অর্থাৎ তখন কিছুরই 
প্রকাশ ছিল ন|। সর্বপ্রকার গুণ এবং শক্তি, যদ্ারা কোন বস্ত প্রকাশ 
পায়, তৎসমস্তই অপ্রকাশ ছিল। মহাভারতে শাস্তিপর্ধে ৩৪৭ অধ্যায়ে 
বেদব্যাস স্বয়ং উক্ত বাক্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা! ;- 

*“অব্যক্তে পুক্ষং যাতে, পুংসি সর্বগতেহপিচ। তম এবাভবৎ সব্ধং 
ন প্রজ্ঞায়েত কিঞ্চন। তমসো! ব্রহ্গস্ৃতং তমো মূলামৃতা আ্বকম্‌” । (অব্যক্তা 
প্রকৃতি পুরুষে লীনা হইলে, এবং পুরুষ সর্বাত্মক পরব্রঙ্গে লীন হইলে, 
সমুদয় তমোময় হইল, তখন আর কিছুমাত্র প্রকাশিত রহিল না। এই তমঃ 
হইতে হিরণ্যগ্ড ব্রহ্ধা প্রকাশিত হইলেন) এই তমঃ পরমামৃত পরব্রঙ্গাত্মক 
তাহারই স্বর্ূপ। সুতরাং পরব্রন্মের শ্বর্ূপাবস্থা কোন বিশেষণ দ্বার! ব্যক্ত 
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করা যা না। তবে তিনি সন্বস্ত,_আছেন,-“নাই নহেন, এইমাত্রই 

তাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে; তদতিরিক্ত কিছু নাই ; অতএব তিনি 

অনন্ত পূর্ণাগ্থেত ; তাহাকে বিভাগ কর বায় না; কারণ সকলই তিনি, 

কাহা হইতে কে কাহাকে বিভাগ করিবে ? এবং কি চিহ্ন দ্বারাই বা 

বিভাগ কর! যাইবে? ব্রহ্মাত্রই বস্ত | বৃহদারণ্যক তি বলিতেছেন )-- 
“অত্র হোতে সর্ব একং ভবস্তি” 


সমস্ত বিশেষণই আত্মাতে একতা প্রাপ্ত হর; সুতরাং আত্মা নির্বিশেষ,. 
অর্থং কোন বিশেষ লিঙ্গ (চিহ্ন) দ্বারা তাহাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। 
অতএব শ্রুতি পুনরায় বিশেষরূপে বলিতেছেন )-- 


“অশব্মমস্পশমরূপমব্যয়ং 

তথাহরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। 

অনাগ্ভন স্তং মহতঃ পরং ঞ্ুবং 

নিচাব্য তং মৃত্যুমুখাৎ, প্রমুচ্যতে” ॥ ( কঠোপনিষৎ) ॥ 


তিনি শবরহিত, স্পর্শরহিত, রূপরহিত, ক্ষয়রহিত, রসরহিত, গন্ধ 
রহিত, তিনি অনাদি, অনন্ত, মহৎ হইতেও মহত, ধ্রুব) এইরূপ তাহাকে 
জানিয়। সাধক অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। 

অতএব যাহ! কিছু প্রত্যক্ষীভৃত অথবা অনুমিত, বস্তু, পরমাস্মা, 
তাহার অননুরূপ; সুতরাং শ্রুতি বলিয়াছেন )- 

“স এষ নেতি নেত্যাত্মা গৃস্থো” (বৃহদারণ্যক ৪র্থ অধ্যায় ২য় 
ব্হ্ষণ) যাহ! কিছু দৃশ্তানুমিত বসত, তদ্রপ তিনি নেন; কেবল ইহ! 
নয়, ইহা নয়, এইরূপেই তাহাকে জানা যায়| 

পরস্ত শ্রুতি পরব্রহ্ষসন্বন্ধে আবার £ইরূপও বলিয়াছেন দেখা যায় যে, 

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” । (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)। 


২৫৪ ব্রলবাদী খষি ও ব্রন্মবিষ্তা। 


ব্রঙ্গ সত্যন্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত। নিম্নোক্ত তৈত্তিরীয় শ্ুতিতে 

পরমাআ্মাকে আননস্বরূপ'ও বলা হইয়াছে, যথা ;৮- 
“ভূগ্ুবৈ বারুণিঃ। বরুণংপিতরমুপসসার । অধীহি ভগবো 

বন্গেতি ।-*.তং হোবাচ। ৃঁ 

যতোবা ইমানি ভূতানি জারস্তে। যেন জাতানি জীবস্তি। যৎপ্রয়ন্থাতি- 
সংবিশস্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব। তদ্ত্রন্মেতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্ত1---... 
আনন্দো ত্রন্দেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধেব খখিমানি ভূতানি জায়ন্তে। 
আনন্দেন জাতানি জীবস্তি। আনন্দং প্ররস্ত্যভিসংবিশস্তীতি 1৮ 

অন্তার্থ_বরুণের পুক্র ভৃগ্ড; তিনি পিতা বরুণের নিকট গমন 
করিলেন, বলিলেন,-_-ভগবন্‌! আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন। তাহাকে 
বরুণ বলিলেন, বাহা হইতে এই ভৃতগ্রাম স্থষ্ট হইয়াছে, যতকর্তৃক জাত 
জীবসকল জীবিত আছে, যাহাতে জীবনকল পুনরার প্রত্যাগত হয় এবং 
লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাকে তুমি বিশেষরূপ জ্ঞাত হইতে যত্র কর, তিনি 
ব্রহ্ম। তখন ভৃগু ধ্যান নিমগ্ন হইলেন, এবং ধ্যান করিয়া জানিলেন যে 
ব্রহ্ম আনন্ন্বর্ূপ, সেই আনন্দস্ব্ূপ হইতেই এই সমস্ত প্রাণিবর্গ জাত 
তইয়াছে, এই 'আানন্দকর্তঁকই জীবদকল জীবিত আছে, এবং সেই আনন্দ 
তেই পুনরাবন্তত ও লীন হইয়া থকে। 

কিন্ত এই সকল শ্রুতিতে, এবং এইরূপ অন্তান্ঠ শ্রুতিতে, ব্রহ্মকে থে 
সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দন্বরূপ ও অনন্ত বলির! বর্ণনা করা হইয়াছে, 
তত্থারা ব্রন্গের স্বরূপ বিশেষরূপে নির্দেশিত করা৷ শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়। 
বুঝিতে হইবে না) ব্রহ্ম যে জীব ও জড়বর্গের অতীত, তাহাইমাত্র শ্রুতির 
অর্থ। পরত্রন্মে কোন প্রকার ভেদের স্ফুরণ নাই, কেবল ণনেতি নেতি” 
এইরূপ বিচার দ্বার দৃষ্ট ও কল্পিত পদার্থসকলহইতে তাহাকে পৃথক্‌ 
বলিয়! জান যায়। পরর্রহ্গ দৃশ্তমান জড়বর্ণের স্তায় জড় নহেন, এই অর্থে 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ--্ব্রক্ষাবিষ্ভার প্রমাণ। ২৫৫ 


ম্ত্র তিনি জ্ঞানম্বরূপ ; জীব ও জড় জগতের স্তায় অপর্বব্যাপা সীমাবদ্ধ ও 
'আকৃতিবিশিষ্ট নহেন, এই অর্থে তিনি অনন্ত ; জীবের স্তায় অনাদি বাসনা 
'৪ অভাব এবং অজ্ঞানদ্ার! ক্রি্ট নহেন, এই অর্থে তিনি আনন্দন্বরূপ |: 
জেয়বস্তর সহিত সনবন্ধকে উপলক্ষ্য করিয়া, জ্ঞানশব্ব বোধগম্য হয় ; অথবা 
ইহা! কেবল একটি জ্ঞানরূপ চিত্ববৃত্তিমাত্র বুঝায়; কিন্তু পরব্র্গ সর্বময় 
সর্বাত্মক; সুতরাং তাহার সম্বন্ধে জ্ঞেয় বলিয়া পৃথক বস্ত নাই; পরব্হ্ধ 
জ্ঞানরূপ চিত্ববৃত্তিও নহেন, তাহাকে এইরূপ বলিয়া নির্দেশ করা উক্ত 
এগতির উদ্দেশ্য নহে। তজপ আনন্দও কোন ভোগ্যবিষয়ের সহিত সম্বন্ধে 
বোধগম্য হয়, এবং তাহা চিত্তের বুত্তিদকলের অবাধে চলনশীলতাকেও 
বুঝায় । * কিন্তু পরব্রহ্ম তৎস্বরূপ নহেন; তাহাকে তদ্রপ বলিয়। ব্যাথ্যা 
কর! শ্রুতির কথনও অভিপ্রায় হইতে পারে না) কারণ, শ্রুতিতে তৎসম- 
স্তেরই লয় উক্ত আছে। অতএব স্বপ্রকার জীবধন্ম হইতে অতীত বলিয়া 
'ঠাহাকে বর্ণনা করাই শ্রতির উদ্দেশ্ত বুঝিতে হইবে। 

এইবূপ ক্রুতিতে ব্রহ্মকে “সৎ” বস্ত 'অথবা সত্যন্বরূপ বলিয়! যে উক্তি 
করা হইয়াছে, তাহাও তাহার স্বরূপনিদ্দেশ করিবার জন্য নহে । “সৎ” শবে 
সাধারণতঃ স্থিতিশীল বুঝায়। কিন্ত স্থিতিণীল বলিলেই আমরা কোন পরিচ্ছিন্ন 
'আকারবিশিষ্ট বস্তর ধারণ। করিয়া থাকি । পরস্ত পরব্রক্ম অপরিচ্ছিন্ন অসীম, 
সতরাং আকাররহিত। এ্রুতি যে তাহাকে “সং” বলিয়াছেন, তাহার অর্ধ 
এই যে, তিনি স্থগ্রজীবের ও স্ৃষস্তর স্তার পরিবর্তনশীল নহেন) তিনি অচল, 
ক্রব। তিনি “সং”, বিশ্ব “জগৎ”। গম্‌ ধাতুর উত্তর ক্কিপপপ্রত্যন়্ করিয়া জগৎ 
শব্দ সাধিত হইয়াছে। ইহাঁর অর্থ গঘনণীল, পরিবর্তনশীল ? জগৎ নিক্রতই 


শিস পা 








* প্রগাঢ় সংপ্রজ্ঞাত সমাধতে কোন বাহব্থর জ্ঞংন থাকে না, জ্ঞান শবনিষ্ঠ হয়। 
তখন চিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞানধার! প্রঝহরূপে চলিতে থাকে। তৎচালে নিরবল্ব, অনুপম্থ 
্মানন্দ অনুভূত হয় । এই সন্প্রজ্ঞত সমাধি পরে যোগনুত্রে বিশেষর বিবৃত হইয়ছে। 

১৭ 


২৫৬ ব্রহ্ষবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্তা । 


পরিবর্তিত হইতেছে । ঈশোপনিষদে শ্রুতি বলিয়াছেন, “যৎ কিঞ্চ জগত্যাং 
জগৎ” (জগতে বাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই পরিবর্তনশীল ) এই অর্থে 
জগৎকে “অসৎ” বলিয়। শ্রুতি, স্থৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদি বর্ণনা করিয়াছেন। 
পরস্ধ পরব্রহ্ম অপরির্ভনশীল, সর্বদাই এক অবিচলিতরূপে এবং যথার্থই 
স্থিত আছেন। এই বিশেষ অর্থেই শ্রুতি তাহাকে “সৎ” বলিয়া আখ্যা 
করিয়াছেন। পরব্রহ্মন্বীপের এই একাস্ত অদ্বৈতত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, 
তাহাকে “নিগডণ” বলিয়া বর্ণনা করা! হয়; কারণ, গুণ অথব। গুণী বলিয়া 
কোন প্রকার ভেদ ব্রন্মের উক্ত স্বরূপে বর্তমান নাই; ব্রনের এই অবিচলিত 
সত্তার সহিত একরস হুইয়! জগৎ অভিন্নরূপে বিগ্ভমান আছে। 

পরস্ত পরত্রন্ধস্বরূপ একদিকে এইরূপ হইলেও পূর্বোদ্ধত তৈত্তিরীর 
এবং অপরাপর শ্রুতি তাহার সন্বন্ধে বলিয়াছেন যে (“বতো৷ বা ইমানি 
ভূতানি জায়স্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, যৎ্প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি” ) সমগ্র বিশ্ব 
তাহা হইতে উৎপত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই জীবিত থাকে 
এবং তাহাতেই লর প্রাপ্ত হয়। স্থতরাং পরব্রহ্গে জগতের স্থ্ স্থিতি ও 
প্রলয়-সম্পা্দিকা শক্তি যে বিদ্যমান আছে, তাহাও শ্রুতি স্পষ্টরূপে উপদেশ 
ক্করিয়াছেন। তাহার উক্ত শক্তির প্রকাশোনুখাবস্থাই দ্বিতীরাবস্থা বলিয়া 
এই পাদের প্রারস্তে বর্ণিত হইয়াছে । এই শক্তি বখন জগতের উৎপত্তির 
মূল, তখন ইহা পরব্রদ্ষেরই স্বরপান্তর্ঁত শক্তি) এই শক্তিদ্বারা তিনি 
জগৎ প্রকাশিত করেন, এবং প্রকাশিত করিয়া! ভাঁহা ধারণ ও 
নিয়মন করেন। অবশেবে ইহার লর৪ সম্পাদন করেন। পরব্রন্দের 
এই শক্তিকে এ্রণী শক্তি বলে এবং পরব্রঙ্ম এই ধণীশক্কিসম্পন্ন হওয়াতে, 
তিনি “ঈশ্বর” এব “পরমেশ্বর” নামে অভিহিত হয়েন। ব্রহ্ধাশ্রিত 
এই প্রণী শক্তি হইতে জগৎ প্রকাশিত হস, এই শক্তিতেই আশ্রিত 
হইয়া জগৎ অবস্থিতি করে, এবং ইহাতেই জগতের লয় হয়) জগতের 
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অন্ত কোন উপাদান নাই। এই শক্তিহইতে উৎপত্তি প্রান্ত হওয়াতে, 
এই জগৎ উক্ত শক্তিরই পরিণাম অর্থাৎ রূপান্তরমাত্র ; স্থতরাং জগৎ 
গুণম্বরূপ শেক্তি ও গুণ উভয় শব্ব এইস্থলে একই অর্থব্যঞ্জক)। পরমেধর 
এই গুণরূপ-বিশ্বের আশরয়স্থান ; বিশ্ব গুণ, তিনি গুণী) বিখ শক্তিশ্বক্প, 
তিনি শক্তিমান্। কোন আশ্রয় ভিন্ন শক্তি থাকিতে পারে না; গুণ 
বলিলেই কাহারও গুণ বুঝায়, এবং শক্তি বললেই কাহারও শক্কি 
বুঝায়; পরব্রহ্ম সেই গুণী এবং শক্তিমান, নিত্য সদবস্ত ; বিশ্ব তাহার গুণ 
অথবা শক্তি । কিন্তু এতন্্ারা এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, পরবন্ধের 
এ্নী শক্তি বিশ্বূপেই পধ্যস্ত ; বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া, তিনি তাহার 
স্ব্ূপগত এঁ শক্তিবলে বিশ্বকে ধারণ ও নিয়মিত করেন এবং 'প্রলয়কালে 
তাহা আপনাতে আকর্ষণ করিয়া লীন করেন। অতএব বিশ্ব এশী শক্তির 
একাংশ নাত্রের বিকাশ । স্থৃতরাং শ্রীমপ্তগবদগীতায় প্রীভগবাণ্‌ বলিয়াছেন, 
“বিষ্ভ্যাহমিদং কৃংক্সমেকাংশেন স্থিতো৷ জগৎ” |: গুণী হইতে পৃথক্‌বপে 
গুণ অথবা শক্তি অবস্থিতি করিতে পারে না? সুতরাং জগৎও ব্রদাশ্রর 
ভিন্ন পৃথকৃরূপে অবস্থিতি করিতে পারে না। পরন্ত গুণী বস্তর সত্ব 
গুণের দ্বারা পর্ধ্যাপ্ নহে; গুণকে অতিক্রম করিয়া গুণী বস্তর রূপ 
বর্তমান থাকে । পরব্রহ্মও সুতরাং স্বরূপতঃ তাহার গুণসকল হইতে 
অতীত হইরাও আছেন। ইহাই শ্রীমপ্তগবদণীতায় স্পঞ্টাক্ষরে বিবৃত 
হইয়াছে ; যথা 2 





“ময়া ততমিদরং সর্বং জগদব্য কমূতিনা। 
মংস্থানি সর্বভূভানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ১” ॥ 
৯ ম অঃ ৪র্থ শ্লোক ॥ 


অন্ঠার্থ £--অব্যক্তরূপে আমি এই সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া আছি; 


২৫৮ ব্রক্মবাদী খষি ও ব্রঙ্গবিষ্ভা | 


চরাচর ভূতসমুদায় আমাতে অবস্থিত; কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত 
নহি (আমি তৎসমস্ত অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছি )। 

এইরূপে পরব্রহ্ষকে একদিকে গুণাতীত (নিন), অপরদিকে 
সর্ধশক্তিমান্‌ সর্বাশ্রয়, চৈতন্তস্বর্ূপ বলিয়৷ বোধগম্য করিলে, সমস্ত শ্রুতি 
সমন্বিত হয় এবং ইহা প্রকাশ করাই সমস্ত শ্রুতির অভিপ্রায় । শ্রুি 
তাহার “ঈশ্বর” অথবা “পরমেশ্বর” নাম দ্বারা তদীয় এবংবিধ স্বরূপই 
জ্জাপন করিয়াছেন। তাহাকে অতিক্রম করিয়া, দ্বিতীয় আর কোন বস্তু 
নাই ; এই নিমিত্ত তিনি “পরম অদ্বৈত” ; তিনি সর্বব্যাপক, এই অর্থে 
'*বিষু”” ১ তিনি সর্কচিত্তাকর্ষক ও স্থিতিশীল, এই অর্থে “কৃষ্ণ” ; সকল 
প্রকার শক্তি ও গুণ তাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, এই অর্থে “কুদ্র” ১ তিনি 
বৃহৎ অপেক্ষীও বৃহৎ, এই.অর্থে “ক্রঙ্গ”। তিনি পুর্ণ অপর কিছুর 
অপেক্ষা করেন না, এই অর্থে তিনি “পপুরুষণ অথবা “পরম পুরুষ” অথবা 
“উত্তম পুরুষ" । অতএব পরব্রন্ধন্বরূপ বর্ণনা করিতে, তাহাকে একাঁদকে 
নিগুণ-__বাক্যমনের অগোচর, অপরদিকে সর্বশক্তিমান সগুণ বলির! 
বর্ণনা করিতে হয়) নিগুণ সগ্ডন এই উভয়রূপে তিনি পুর্ণ । 

গুণাআক জগতের আশ্রররূপে যে অনির্দেশ্য কোন সঘস্ত বর্তদান 
আছেন, তদ্বিযর়ে সকল জীবেরই স্বাভাবিক-আত্ম প্রতীতি আছে; তাহা 
একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদশিত হইতেছে £-_ 

আমি একটি বৃক্ষ দেখিতেছি,_-এই বাক্যের অভিপ্রায় বিচার করিলে 
দেখা যায় যে, প্রথমতঃ একটি বিশেষদ্প আমার চক্ষুরিজ্িয় গ্রহণ 
করিয়াছে, সেইরূপটিই যে বৃক্ষ, তাহ! আমার ধারণা নহে; বৃক্ষ-নামক 
একট স্বতন্ত্র বস্ত্র আছে, বাহাকে আশ্রয় করিয়। তাহার গুণরূপে এই 
রূপটি বিস্কমান আছে; এই রূপের পরিবর্তন ঘটিতে পারে ও নিয়ত 
ঘটিতেছে; যথা-_তাহার বর্ণ পরিবন্তিত হইতে পারে ও নিয়ত হইতেছে, 
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একং ইহার অপরাপর গুণপকলেরও এইপ্রকার নিম্নত পরিবর্তন 
ঘটতেছে ; কিন্তু বৃক্ষরূপ বস্ত্র, যাহা উক্ত রূপাদ্দির আশ্রয়, তাহা! অপরি- 
বর্তনীয়ভাবে আছে, ইহাই আমার ও অপরসকলের শ্বতঃসিদ্ধ ধারণ! । 
রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর নামেরও পরিবর্তন হইতে পারে? যেমন 
এক সময়ে যে বস্তুর নাম যুত্তিকামাত্র, পরক্ষণে তাহারই নাম সরাব, ঘট, 
কলস ইত্যাদি হইতে পারে; কিন্তু নকল নামেরই অন্তরালে পরিবর্তনশীল 
বপাদ্িব্যতিরিক্ত তদ্রাশ্রয়রূপে কোন এক বস্তু সর্বদা একভাবে বর্তমান 
আছে, ইহা সকল মনুষ্যেরই স্বভীবসিদ্ধ ধারণা। কিন্ত সেই পব্বিবর্তন- 
রহিত আশ্রয়বস্ত, যাহাকে অবলম্বন করিয়া রূপাদি গুণসকল বর্তমান 
আছে, তাহার স্বরূপ কি, তাহা কেহ অবধারণ করিতে সমর্থ নহেন ; 
কিন্ত এরূপ যে একটি বস্তু আছে, তাহাইমাত্র সকলের স্বভাবসিন্ধ 
ধারণ! । শ্রুতি বলিতেছেন যে, সমস্ত বস্ত্রই ব্রহ্গাশ্রিত, স্বরূপতঃ ব্রহ্ম 
হইতে অভিন্ন, তাহারই শক্তি অথবা! গুণমাত্র ; অর্থাৎ যাহা কিছু প্রত্যক্ষ 
কনা বায় অথবা অনুমান করা যায়, তৎসমস্তই কোন এক বস্তর গুণ; 
নেই গুণী বসন্ত অপরিবর্তনীর সধ্বস্ত; তিনি সব্বপ্রকার গুণ ও গুণকার্যের 
অতীত হওয়াতে, জাগতিক গুণাম্বক কোন বস্তগ্লার! তাহাকে নির্দেশিত 
কর! যায় না, কোন বাহিরের চিহ্নুদ্বারা তাহার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, 
কারণ ওস্বরূপের সদৃশ বন্ত আর নাই) সেই পরনাশ্রয় বন্তুই ব্রহ্গ। 
আশ্রয়বস্তর অস্তিত্ববিষয়ে আমাদের যে স্বাভাবিক ধারণ! আছে, তাহা মিথা! 
নহে। পরস্ত কোনপ্রকার কল্পনা দ্বারা সেই আশ্রয়বস্তর স্বব্ূপজান। 
যায় না|, কেবল শ্রুতিপ্রদশিত সাধন অবলম্বন করিদ্তা মনুষ্যলোকে 
ভারতবর্ষের আধ্যঞষিগণ তাহাকে অবগত হইয়াছিলেন। সেই পরাৎপর 
পরব্রহ্ম পরনাআ্মা পরমাশ্রপ্ন পরমেশ্বরের স্বরূপজ্ঞান হইলে, জীব সমাক্‌ 
অজ্ঞানতার পাশ হইতে মুক্ত হইয়া, অজ্ঞানজনিত 'অবশ্থস্তাবী র্লেশসমূহ 
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হইতে বিমুক্ত হয় ও পরমানন্দ লাভ করে। পরত্রহ্মকে এইরূপ নিন্তা 
সর্ববাশ্রয় বলিয়া জানিলে, সহজেই ইহা বোধগম্য হয় যে, তিনি শব্দাতীত, 
স্পর্শাতীত, রূপাতীত, রসাতীত, অক্ষয় এবং জন্ম-মৃত্যু-জরা-বিহীন এবং 
নিগুণ; সুতরাং যিনি সেই পরমাশ্রম্ন পরমাকআ্মীতে 'প্রতিষ্টিত হইয়াছেন, 
তিনি যথার্থই স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ এবং তিনি জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি গুণগত 
অবস্থা অতিক্রম করিন্না সর্ধব্যাপক সর্ধাশ্রয় বিষুর পরমপদ লাভ করিয়া- 
ছেন। পুর্বোক্কত “অশবমস্পশম্” ইত্যাদি শ্রুতিতে এই সত্যই প্রকাশ 
কর! হইয়াছে । আবার গুণনকল ব্রন্মেরই, এবং তাহাকেই অবলম্বন করিরা 
প্রকাশিত হয়; সুতরাং ব্রঙ্ম সগ্ডণও বটেন । অতএব সগ্তণত্ব ও নিগুণত্ব 
উভয়ই ব্রন্দের সম্বন্ধে বাচা । 

পরব্রন্গের স্বব্ূপগত দ্বিক্ূপত! উক্ত হইল ; এক্ষণে এই পাদের প্রারস্তে 
উদ্ধৃত এুতিবাক্যসকলের বিশে ব্যাখ্যাদবারা পূর্বোক্ত দ্বিূপতা আরও 
স্পষ্ট করা যাইতেছে £__ 

পূর্বোন্লিখিত এঁতরেয় প্রতি "আম্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্তৎ 
কিঞ্চন মিষং” এই পর্য্যন্ত বলিয়া) পরে বলিলেন (ণস ঈক্ষতে লোকান্‌ স্থ 
সজা ইতি। স ইমাল্লেকানস্থজত” ) লোকসকলকে ্যষ্টি করিব কি? 
এই অভিপ্রায়ে তিনি ঈক্ষণ (দর্শন) করিলেন, তৎপরে তিনি এই লোক- 
সকল স্থষ্টি করিলেন।” এই শেষোক্ত বাক্যের প্রথমাংশের অভিপ্রায় 
এক্ষণে বিচার করা যাইতেছে । শ্রুতি বলিলেন, “লোকসকল স্থাষ্ট 
করিব কিনা, এই অভিপ্রায়ে পরমাত্ম! দর্শন করিলেন” অর্থাৎ তিনি যেন 
নিদ্রিত ছিলেন, প্রবুদ্ধ হইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এইটি তাহার 
দ্বিতীয়াবস্থা । প্রথম অবস্থায় এই ঈক্ষণ কাধ্যেরও অভাব ছিল, তাহা স্পষ্ট- 
রূপে "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নাম্ৎ কিঞ্চন মিষং+ এই 
বাক্যাংশে শ্রুতি প্রথমেই বর্ণন করিয়াছেন) ইহা ব্রন্মের স্বব্ূপগত 
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গু৭-গুণি-ভেদ রহিত পূর্ণা্বৈতাবস্থা, (যাহা পূর্বে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে)। 
যে শক্তিদ্বার! দর্শনকার্য্য নির্ববাহ হয়, তাহাকে দৃকৃণক্তি বলে; কিন্ত দৃশ্ত 
(জ্ঞাতব্য- দৃক্শক্তির বিষয়রূপে অবস্থিত ) কিছু না থাকিলে দর্শনকাধ্য 
হইতে পারে না। পরম্ক পুর্বোক্ত দ্বিতীয়াবস্থায় দৃগ্ত কিছু গ্রকাশিত 
হন নাই; কারণ এ্রতি বলিলেন, “লোক সকল স্থঠ করিব কি ?” এই 
'মভিপ্রায়ে পরমান্স! ঈক্ষণ করিলেন; তন্থারা জান! বায় যে, দৃগ্ভ লোক- 
নকল তখন কিছুই প্রকাশিত হয় নাই ; কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার 
'নমিত্ত শক্তি ব্রচ্মে আছে। অতএব শতির মন্্ম এইরূপ খুবিতে হইবে 
বে, ত্রন্ধ দ্বিতীয়াবস্থায় কেবল দৃকৃণক্তিবিশিষ্ুরূপে প্রকাশিত আছেন, ঘৃস্ত- 
জগৎ অব্যক্ত অপ্রকাশিত শক্তিন্নপে তাহাতে বর্তমান আছে। এই অব্যক্ত 
দৃশ্যস্থানীয় শক্তিকে জগতের উপাদানন্বরূপে তান স্থষ্টির নিমিত্ত গ্রহণ 
করিতে সমর্ণ ; কিন্ধ এই অবস্থায় তাহার স্যষ্টবিষয়ে নিশ্চরাগ্সিক। বুদ্ধি 
প্রাহ্ভৃতি হয় নাই। আবার বে "দুকৃশক্তি”-বিশিষ্টরূপে ব্রঙ্ধ তদবনস্থায় 
প্রকাশ পাইতেছেন, তাহা এইবধপ শক্তি, যন্্ারা লোকসকল পরম্পর 
হইতে বিভিন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতে পাপে ) (ইহা পুর্বোদ্ধত ছান্দোগ্য কৃতি 
“তদৈক্ষত বহুস্যাং" বাকো আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন)। এতৎসঙ্গে 
ইতত্তিরান্নশরত্যুক্ত “যতো বা ইনানি ভূতানি জারস্তে, ঘেন জাতানি জীবস্তি, 
যপ্রয়ন্ত্যতি ম'বিশস্তি” ইতি পূর্ববব্যাখাত বাক্যসকল এবং এই 
মানের অপরাপর শ্রুতিবাক্যসকল সংবোগ করিয়া, শ্রুতির অভিপ্রায় অন্ু- 
সন্ধান করিলে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হন ষে, জগৎকে বনুরূপে স্থষ্ট এবং ইহার 
ধারণ পালন এবং লয়পাধন, এই ত্রিবিধ শক্তি ব্রহ্মস্বন্ূপে অবস্থিত আছে। 
ইহাই তাহার সগুণত্ব তাহার সর্ধশক্তিনত্ব। এই স্থষ্টিশক্তির উদ্বোধন অর্থাৎ 
কার্যোন্ুখী হওয়াই উক্ত দ্বিতীয়াবন্থ!। ইহাকে সাধারণতঃ ঈশ্বরাবস্থাও বল! 
ষায়। কারণ, এই অবস্থার পরব্রন্দের সর্ধশক্তিনত্তা প্রথন প্রকাশিত হয়, 
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জগতের পালন এবং সংহারকার্ধ্য ও এই অবস্থা হইতেই হয়। নিগুণাবস্থা, 
যাহা বিশেষরূপে তাহার স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়, তাহা বুদ্ধির 
গম্য নহে। কারণ, তাহা দৃশ্যস্থানীয় সর্বববিধ বস্তর:অসদৃশ ) ইহা পূর্বে বলা 
হইয়াছে। পরন্ত এই দ্বিতীয় উদ্বোধিত সগুণাবস্থা। বুদ্ধিকর্তৃক ধারণীর 
একদা অযোগ্য নহে । এই অবস্থায় দৃশ্য কিছু প্রকাশিত হয় নাই সত্য ; 
কিন্তু প্রকাশিত দৃকৃশক্তির ( ঈক্ষণশক্তির ) সহিত তাহা এইবপ সম্বন্যুক্ত 
হইয়া বরহ্গসত্তায় অবস্থিত আছে যে, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ব্রন্ধে প্রকাশিত হই. 
লেই তাহ৷ প্রকাশিত হইতে পারে। বাস্তবিক অব্যক্তদৃশ্যশক্তি তৎকালে 
প্রকাশিত দৃক্শক্তির সহিত অভিন্নরূপেই অবস্থিতি করে। কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট 
হইয়া চিন্তা করিলে, এই অবস্থা বুদ্ধির একদা অগম্য নহে । আমান 
ক্রোধনামক শক্তি বর্তমান আছে, অবসরপ্রাপ্ত হইলেই তাহা প্রকাশ 
পাক ; যখন অপ্রকাশিত থাকে, তখন যে তাহার অস্তিত্ব নাই, এইরূপ বলা 
যায় না) অতএব বলিতে হইবে যে. অব্যক্তরূপে:তাহা আমার স্বরূপে তৎ- 
কালে মিলিত হইয়া থাকে, উদ্দীপক বিষগ্ কিছু উপস্থিত হইলেই প্রকাটত 
হয়। এইরূপ জগতের উপাদানস্বরূপ যে দৃশ্যশক্তি, তাহা স্থষ্টি প্রকাশের 
পূর্বে ব্রন্মের দৃক্শক্তির সহিত অভিন্নরূপে মিলিত হইয়া, অপ্রকাশভাবে 
বিদ্যমান থাকে৷ এই দৃক্দৃশ্যা ্বকশক্তিই জগতর বীজাবস্থ' ; অব্যক্তরূপা 
দৃশ্তশক্তিকেই “প্রকৃতি” নামে আখ্যাত করা বায়। এই অবস্থায় উক্ত 
দৃক্দৃশ্যাম্মক শক্তি পরব্রন্গের বাহ্রূপ-স্থানীয়। "দৃশ্য”অংশ পরিণীম প্রাপ 
হইয়া, জগব্রপে প্রকাশিত হয়, এবং তাঁহার প্রত্যেক অংশে দুকৃশক্তি অন্ু- 
প্রবিষ্ট হইয়া, জীবনামে আখ্যাত হয়। পরস্ত ব্রন্মের এই প্রকাশিত শক্তি- 
বিশিষ্ট অবস্থা এবং নিগুণ-স্বরূপাবস্থ', এই উভয়ের প্রভেদ বিশেষরূণে 
বোধগম্য করা প্রয়োজন। স্বরূপাবস্থায় ব্রহ্গ স্বীস্ব-স্বরূপাস্তরতরূপে সৃষ্টি, 
স্থিতি ও লয়, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্ববিষয়ের 'এককালীন (নিত্য ) 
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দরষ্টা ; তাহ। পূর্বপাদের উপসংহার অংশে বিশেষরূপে বণিত হইয়াছে । 
কালশক্তি উক্ত স্বরূপে সম্যক অন্তমিত হওয়াতে, এবং তদবস্থায় জ্ঞান, জের 
ও জ্ঞাতা বলিয়া কোন প্রকার ভেদ না থাকাতে, তদবস্থায় সর্বজ্ঞ বিশেষণও 
ঠাহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নহে। এক বিশুদ্ধ, অদ্বৈত বর্মই নিঙ্ছিয় 
অচলবৎ প্রতিঠিত আছেন, এইমাত্রই তদবস্থাসন্বদ্ধে বলিতে পারা যায়; 
সুতরাং শক্তি অথবা গুণ বলিয়া উক্তত্বরূপে কিছুরই স্কুরণ নাই। কিন্ত 
পূর্বোক্ত দ্বিতীয় অবস্থার ব্রহগ স্থষ্ট, স্থিতি এবং লয়কার্ধ্যে উন্ুখ হইয়াছেন । 
প্রলর়কালে ্রহ্ধ সম্যক্‌ দৃশ্য জগৎ আপনাতে লয় করিয়া, কেবল দৃকৃশক্তি- 
রূপেই প্রকাশিত থাকেন। পরস্ত তৎকালে দৃশ্যশক্তি তাহাতে লীন হইয়া, 
পুনরায় প্রকাশের নিমিত্ত উন্মুখ থাকে ; এই উন্মুখতামাত্রই “স ঈক্ষত 
লোকান্‌ নু স্থজা'? ( লোক সকলকে কি স্যষ্টি করিব?) এই বাক্যদ্ধার | 
রতি প্রকাশ করিয়াছেন। পরস্ত জগতের এই বীজীবস্থা, এবং ইহার 
প্রকাশিত অবস্থা, এততসমস্তই ত্রিকালজ্ঞ পরর্্স্বর্ূপে নিত্য অবস্থিত) 
সুতরাং সেই ত্রিকালন্ত স্বরপাবস্থা ও দৃকৃশক্তিবিশিষ্ট অবস্থা বিভিন্ন। 
শেষোক্ত অবস্থার পরব্র্ম বেন স্থীয় সর্বববিধভেদব্জিত পৃ্ণ্ত স্বরূপ বিশ্বৃত 
হইয়া, লীলাবশতঃ শক্তিমান্‌ হইয়া, স্বীয় স্বরূপ হইতে জগথকে থেন বাহির 
করিয়া, ইহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে স্ষ্টি, স্থিতি ও লয়কাধ্য সংদাধন 
করিতে উন্মুখ হয়েন। পরস্ত তদবস্থায়ও তাহার দ্ৈতত্ব বুদ্ধি প্রক/শিত 
হয় নাই, তিনি এক অদ্বৈতরূপেই তদবস্থায় ৪ বিরা্মান; কারণ তিনি 
ভিন্ন স্থষ্টর উপকরণ আর বিছুই নাই, এবং স্্৪ পথক্রূপে তখন 
প্রকাশিত হয় নাই। তিনি আপনাকে অনস্তশক্তিণালী অদৈত ব্রহ্ম বলিয়াই 
জানেন , বুহদারণ্যক শ্রুতি তৎসম্বদ্ধে বলিয়াছেন “তদাকআ্সানমেকনবেদহং 
র্াম্্ীতি, তন্মাৎ তৎ সর্ব্মভভবং” (তিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়াই ভানিয়া- 
ছিলেন (অপর কেহ নাই যিনি তাহার পক্কি প্রতিহত করিতে পারেন), 


২৬৪ ব্রহ্ষবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা | 


তাহাতেই ভিনি বিশ্বরূপ হইতে পারিরাছিলেন) ইত্যাদি। অতএব যিনি 
উক্তপ্রকার শক্তিবিশিষ্ট, তিনি উক্ত শক্তিদ্বারাই বুদ্ধিতে কথঞ্চিৎ ধারণ- 
বোগ্য হর়েন। সুতরাং এই গুণবিশিষ্ট অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, 
ব্রহ্মকে “বিশেষ” বলিয়া ব্যাথা! করা যাইতে পারে; প্রথমোক্ত নিগুণ 
প্বর্ূপাবস্থা কোন বিশেষ শক্তিমন্তা অথবা অপর কোন বিশেষ লিঙ্গ দ্বার! 
প্রকাশ করা যায় না। অঠএব তাহা তাহার নিব্বিশেষ (নিগুণ) 
অবস্থা ) ইহাই ত্র্গের “একান্ত শুত্ব” বলিয়া! পরিচিত। কিন্তু দ্বিতীর়া- 
বস্থায় চি সথষ্্যাদ বিৎশষ শক্তিবিশিষ্ট হওয়ায়, তাহার তদবস্থাকে 
“বিশিষ্টাদ্বৈতত্ব” বলনা আখ্যাত করা যাইতে পারে। 

ব্রন্দের এই দ্বিক্পতা (নিগুণত্ব ও সগুণত্ব) সর্ধবধ এঞতিতেই 
প্রকাশিত আছে। বথা, বুহ্দাবগ্যক শ্রুতি একদিকে বলিতেছেন £-- 

“স “ব নেতি নেত্যাস্সা গুহা” 

এই ব্রহ্ম 'ণনেতি নেতি” অর্থাৎ গুণাতাত রূপেই (চরাচর বিশ্ব হইতে 
পৃথক্‌ এইমাত্র বূপে ) পরিজ্ঞাত হয়েন। তিনি জ্ঞাতাক্জাত সমন্ত পার্থ 
তইতে পৃথকৃ। কোনপ্রকার প্রত্াক্ষীভূত অথবা অগ্থমিত ধর্ম দ্বারা তাহার 
নিদদেশ করা বায় ন। পুনরায় এই বৃহদারণ্যক শ্তি বলিতেছেন £-- 

“এতৎ সর্বং ব্রহ্ম”, “সব্বং খখিদং ব্রহ্ম ।৮ 
“চরাচর বিশ্ব সমন্তই ব্রন্ম, হহা নিশ্চিত” 

চর়াচর বিশ্ব সমস্তকেহ যে শ্রুতি ব্রহ্ম বলিলেন, তাহার কারণ এই 
পাদের প্রারন্তে উদ্ধত ছান্দোগযপ্রভৃতি এত স্পষ্টরূপে প্রদর্শন 
করিয়াছেন) এ এুতি বলিয়াছেন, “তদৈক্ষত বহুম্ত।ং প্রজায়েয়েতি” 
(তিনি এইরূপ ঈক্ষণ ক্রিরাছিলেন যে, আমি বহু হইব, আমার বহুরূপে 
স্ট্টি হউক)। 1শএইরূপে ঈক্ষণ করিয়া “নস ইমাল্লে" [কান্থজত” 
(তিনি এই সকল লোক স্থট্ট করিরাছিলেন )। অতএব এই চরাচর ক্শ্ি 
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অগ্য কোন উপাদীনে স্য হয় নাই) ব্রহ্মই স্বরং বহুরূপে প্রকাশিত 
হইতে ইচ্ছা করিয়া, চরাচর জগদ্রপে প্রকাশিত হইলেন। ইহাকেই 
স্থ্ বলে। সুতবাং “সর্বং খিদং ব্রহ্ম” বলিয়া! যে আরণ্যক শুতি প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা যথার্থই সমস্ত ক্রতিবাক্যের উপদেশ । 

ব্রহ্ম যে বরূপে সই হইয়া পকাশিত হয়েন বলিয়া গতি বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহা উক্ত দৃপ্ত 9 দৃক্শক্তিব পরিণাম দারা সংঘটিত হয়। 
ষ্তশক্তিরই পরিণাম জড় অঁগৎ) ইহাতে পুথক্‌ পৃথক্রূপে অন্ুপ্রবিষ্ট 
দৃকৃশক্তিই জীব ; সুতরাং দৃপ্ত জগতের সর্বাংশে ত্র জীবশক্তি প্রবিষ্ট 
হইয়া তাহা নানাবিধ প্রকারে ভোগ কবিয়া থাকেন; অতএব জীব ও 
জগৎ উভয়ই ঈপ্বরাংশ। পবব্রহ্গ এবীণক্িঘ্ক্ (ঈপ্ধর )৪ বটেন, আবার 
তিনি সম্পূর্ণ গুণাতীত, ভেদবছিত নিক্ষির, নির্মিকারও বটেন, এবং 
জীবও জগৎও তাহারই রূপ| ইঠাই শ্ুতিমকলের সার। 

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ এই বিবরট স্প্টরূপে উক্তি করিরাছেন। তাহা 
একটু বিস্ৃতরূপে এই স্থগে উদ্ধৃত কর। বাইতেছে £_ 

ও প্রহ্মবাদিনো বদস্তি 
কিং কারণং ব্রহ্ম কুঁতঃ শ্ম জাতাঃ 


গর ক চা না 


তে ধ্যানবোগান্থগতা অপশ্রন্‌ 
দেবান্রশিং স্বগুণৈনিগুটাম্‌। 


চু সব র্' গা 
সর্ববাজীবে সর্বসংস্থে বুহস্তে 
অন্মিন্‌ হংসো ভ্রান্যতে ব্রস্বাচক্রে । 

ক খা ক রি 
পৃথগাস্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্ব। 


হুষ্টস্ততন্তেনামৃতত্বমেতি। 


ত্রহ্মবাদী খষি ও ব্রক্মবিদ্তা ৷ 


উদদীতমেতৎ পরমন্ত ব্রহ্ম 
তশ্িংস্্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাইক্ষরঞ্চ। 
ষ্ সী নাঃ বাঃ 
জ্তা্জে দ্বাবজাবীশনীশা 
বজা হোকা তোক্তু ভোগ্যার্থযুক্তা । 
অনস্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোহাকর্তী 
ত্রয়ং যদ বিন্দতে ব্রমেতৎ ॥ 
অস্থার্থঃ__ব্রহ্মতত্বপরায়ণ পণ্ডিতগণ আলোচনা করিলেন, জগতের 
উৎপত্তির প্রতি ব্রহ্মই কি কারণ? আমরা! কোথা হইতে জাত হইয়াছি ? 
তাহারা ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবগত হইলেন যে, পরমাম্মা পরব্রন্মের আত্ম- 
তৃতশক্তিই এই চরাচর বিশ্বের কারণ, এবং সেই শক্তি স্বীয় কার্য্যরূপ জগতের 
অন্তরালে বর্তমান আছে। সব্ধপ্রাণী ধাহাতে জীবিত আছে, সকল যাহাতে 
লয়প্রাপ্ত হয়, যিনি সর্বব্যাপী, সেই ত্রদ্ষেই জীব (হংস) চক্রসংলগ্র বস্তুর 
তায় নিয়ত ভ্রাম্যমাণ হইতেছে । জীবায্া এবং জগংকর্তা ঈশ্বরকে পৃথক্‌ 
বোধ করাতেই জীব এইরূপ ভ্রাম্যমাণ হয়েন; পরে যখন ঈশ্বরের সহিত 
একাত্মবোধে উপাসনাপর হয়েন, তখনই জীব জন্মমৃত্যুরহিত হইয়া মৃত 
লাভ করেন। এই ব্রঙ্গই সকল শ'তির বক্তব্য বিষয়; ইনি প্রপঞ্চধন্- 
রহিত, সকলের সার তাহাতে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই তিনই সম্যক 
প্রতিষ্ঠিত আছে। পরস্ত ব্রহ্ম এই ত্রিতয়েরই প্রতিষ্ঠাস্থান হইয়াও অক্ষর 
(অর্থাং আবকারী )। (তন্মধ্যে) ঈশ্বর সর্বজধন্ম্সম্পন্ন, জীব অঞ্ঞ) 
কিন্ত উভয়ই জন্মরহিত ও অনাদি; ঈশ্বর সর্বশক্রিসম্পন্ন, জীব তদ্রপ 
নহে। দৃশ্াত্বক যে প্রক্কৃতি তাহাও অজ, অনাদি ব্রন্মের নিত্যশক্তিস্বরূপে 
অবস্থিত ইইয্া পুরুষের ভোগনিমিত্ত বিদ্কমান রহিয়াছে। পরমায্মা দেশ. 
কালাদি পরিচ্ছেদরহিত--অনস্ত ; সমগ্রবিশ্বই তাহার রূপ ;) অতএব তিনি 
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'্মকর্তা। ঈশ্বর, জীব ও প্রক্ৃতি--এই ত্রিবিধ রূপই তাহার ) ইহা জানিয়! 
ভীব মুক্ত হয়। 

শ্রীমচ্ছঙ্করাচারধয স্বীয় ভাষ্যে পুর্বোদ্ধ'ত “দেবান্মণক্তিং স্বগুণৈনিগৃঢ়াম্” 
ইত্যাদি বাক্যের নিম্নলিখিতরূপে বাখা করিয়াছেন £-- 

“দেবস্ত গ্োতনাদিধুক্তস্ত মারিনো মহেশ্বরস্ত পরমাম্মন আতম্মভূতানস্ব তন্ত্রা 
ন...পৃথগ-ভূতাং স্বতস্ত্াং শক্তিং কারণমপন্তন্।'**অথব! দেবাম্মশক্তিমিতি 
দেবশ্চ আত্মা চ শক্তিশ্চ ষস্ত পরস্ত ব্রহ্গণোইবস্থাভেদাস্তাং পপ্রকৃতিপুরুষে- 
খরাণাং স্বরূপভূতাং*..পরাৎপরতরাং শক্তিং কারণমপশ্ঠঙ্গিতি । 

অন্তার্থ: দেবের-্বপ্রকাশন্বরূপের, মায়ী মহেশ্বর পরমাম্মার, আন্মভূত 
অর্থাৎ যাহা পৃথগভূত স্বতন্্ নহে, তদ্রপ শক্তিকে জগতকারণ বলিয়৷ 
অবগত হইয়াছিলেন। অথব! অন্ত অর্থ--দেব, আম্মা ও শক্তি যে 
পরব্রহ্মের অবস্থাভেদ সেই ঈশ্বর, পুরুষ (জীব) ও প্ররুতিরূপ 
বর্ষস্বরূপত্‌ 2 পরাৎপরা শাঞ্তকে জগৎকারণ বলিয়া অবগত হহ্য়াছিলেন। 

স্থতরাং এই শ্রুতি ব্যাখ্যাতে স্বন্নং শঙ্করাচাধ্যও স্বীকার করিয়াছেন যে, 
পরব্রহ্ধ স্বরূপতঃ নিগুণ হইনেও, গুণনলকল তাহারই আগ্মভূত, পৃথক্‌ 
নহে) সুতরাং তাহার গুগপংচুক্ততা আছে, ইহাই ঞতিন মন্ম। এবং 
পূর্কবোদ্ধত “তশ্সিংসত্রযং সুগ্রতি্াহক্ষরঞ্চ” এবং সব্রশেবোক্ত “জ্ঞাজ্ঞৌ” 
ইত্যাদি শ্রুতিতে স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে যে, জীব ও প্রক্কতিরূপ বিশ্ব এবং 
ঈশ্বর- ব্রহ্গেরই স্বরূপ ; ম্থৃতরাং তিনি সগুণও বটেন, এবং নিশ্ডণ অবর্তী 
অক্ষরক্ধপেও প্রতিষ্ঠিত আছেন। 

পরন্ত ব্রহ্ম একই সঙ্গে নিব্বিশেষ ও বিশেষ, নিঃশক্তিক নিগুপ, অথচ 
সর্বশক্তিমান এবং সগ্ডণ7; একই সঙ্গে অদ্বৈত ও দ্বৈত ; ইহা আপাততঃ 
বুদ্ধিতে ধারণা করা কঠিন। সাংখ্যদর্শন ও পাতগ্জলদর্শনে এই দ্বিরূপত। 
এইরূপে বুঝইতে চেষ্টা করা৷ হইয়াছে যে, দৃশ্যনপা৷ প্রক্কৃতি ছায়ার স্ঠার 


২৬৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্ভা । 


পরব্রহ্মে অবস্থিতি করেন; স্থৃতরাং ব্রহ্মকে গুণবান্‌ বলিয়া বোধ হয়, 
বাস্তবিক তিনি গুণাতীত। যেমন শুদ্ধ শ্ষটিকের কোন প্রকার বর্ণ নাই, 
কিন্ত রক্তবর্ণ জবাকুম্্মের ছায়৷ সেই স্ষটকে পতিত হইলে, এ স্ষটিককে 
রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়; পরন্ধ এইন্ধপ বোধ হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে 
শ্ফটিক স্বচ্ছস্বভাবই থাকে ; তদ্রুপ গুণাস্তমিক! প্রকৃতি ছায়ার স্যার স্বচ্ছ নিশ্মল 
(নিগুণ) ব্রদ্ধে পতিত হওয়ায়, তিনি গুণী বলিয়া প্রতিভাত হয়েন। 
পুনরপি উক্ত দার্শনিকের! বলিয়াছেন যে, গুণাঝ্মিকা প্রকৃতি লৌহসদৃশ, 
এবং আত্ম! অগ্নিসদূশ। লৌহ যেমন অগ্রিসংযোগে দাহিকা শক্তি প্রাণ 
হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিও আত্মার নিত্যসান্িধো বর্তমান থাকিয়া, তদাভাস প্রাপ্ত 
হয়েন; এবং উত্তপ্ত লৌহের সভায় আত্মময় হইরা জগৎ রটনা করেন। 
আবার তাহারা বলিরাছেন, গ্রক্ৃতি লৌহবৎ, আত্মা চুম্বকবৎ। চুম্বক- 
সান্নিধ্যে লৌহ যেমন চুম্বকধর্মণ প্রাপ্ত হয়, কিন্ত চুম্বক স্বরূপপ্র তিষ্ঠই থাকে, 
তাহার কিছু নানাধিক্য ঘটে না) তদ্রপ গুণাগ্িকা-প্রক্কতি, ব্রন্ষের সহিত 
নিয়ত সঞ্ধদ্ধ থাকাতে, তদ[ভাস প্রাপু হইয়া, জগংস্থ ্সামধ্য লাভ করেন: 
কিন্ত ব্রহ্ম সর্বদা স্বরূপস্থ অবিকৃতই থাকেন। প্রকৃতি যে এই আম্মাভাস 
প্রাপ্ত হয়েন, তাহাকে নাংখ্যেরা পুরুষ অথবা পুরুষাংশ বলেন । প্রকৃতি এই 
আভাসবুক্তভাবে সর্বদাই বর্তমান আছেন; সুতরাং তিনি উভরাঝ্মিক1; 
এবং বন্ধ ও মোক্ষ যথার্থপক্ষে প্রকৃতিরই,_ আত্মার নহে; আত্মা নিত্যই 
মুক্তম্বভাব। সাংখ্যগণ এইরূপ দৃষ্রীস্তন্বারা ব্রন্দের এই উভয়বিধ ভাব 
প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিরাছেন; জগৎকে তাহারা মিথ্যা বলেন না, 
পরিবর্তনশীলমাত্র বলিয়া থাকেন । 

দৃষ্টান্ত দ্বার! ত্রদ্মের এই দ্বিরূপতা বুঝাইতে হইলে, এইরূপই বলিতে 
হয়; এবং এই সকল দৃষ্টান্ত যে অতিউত্তম দৃষ্টান্ত, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু চৃষটন্তদ্বারা বাস্তবিক সম্যক্রূপে ব্রদ্ধের দ্বিরূপত! প্রকাশ কর! 
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অসম্ভব) কারণ আঁমীদের গ্রত্যক্গীতৃত পদার্থদবারাই দৃষ্টান্ত সকল 
সংগঠিত হয়। কিন্ত পুর্বে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত জগৎই গুণাম্মক ) 
ব্রহ্ম গুণসকলের আশ্রয়বস্ব এবং তদতীত; এই আশ্রয়বস্তর অনুরূপ 
জগতে কিছুই নাই। গুণমাত্রই আমাদের গপ্রত্যক্ষীভৃত হ়। কোন না 
কোন প্রকার শব্, কোন না কোন প্রকার স্পর্শ (কোমলত্ব, কাঠিন্য, 
মন্তণতা ইত্যাদি), কোন না! কোন প্রকার রূপ, কোন না কোন 
প্রকার ম্বাদ (রস), কোন না কোন প্রকার গন্ধ, এই মাত্রই আগাদের 
ইন্দ্রিমগোচর হয়; পরন্ত তৎসমস্তই গুণ। সুতরাং প্রত্যক্গীভূত গুণের 
ৃ্টাস্তদ্বারা গুণাতীত বস্তুর সম্বন্ধে সম্যক বোধ জন্মাহতে পারা যায় না। 
স্কটক ও জবা উভয়ই আকার বিশিষ্ট পাঞ্চভৌতিক পদার্থ এবং অপর 
নানাপ্রকারে মাদৃশুনাল; এইনূপ অগ্নি এবং তৌহ, এবং চুপ্ধক ও লৌহ 
পরম্পর সাদৃশ্যুক্ত, অনেক বিষয়ে সমানধর্মী ১ সুতরাং পরস্পর পরস্পরের 
গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু উক্তপ্রকার সান্যবরাহত, গুণ ও 
গুণাতীত ব্রহ্ের সম্বন্ধে এই সকল দৃষ্ঠান্ত সমাকৃরূপে খাতে পারে না। 
নাস্তিক-মতাবলম্বিগণ শতিবাক্যসকলের অনাদর করিয়া, একেবারে 
বন্ষের অস্তিত্বের অস্বীকারদ্বার৷ এই বিরোধের নিষ্পন্তি করিযাছেন। তাহার! 
খ্যদর্শনের উপদেশ সকল আংশিকরূপে অবলম্বন করিয়া এবং 
তাহাদিগের নিজমতের অনুকূলভাবে সাংখ্যদণন ব্যাথ্যা কাঁরয়া, দৃষ্তাবদপা। 
জড়প্রকৃতিকেই বিশ্বের উৎপত্তির একমাত্র হেতু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
শাক্যসিংহের তিরোভাবের পর, যখন কালগ্রভাবে তাহার উপদেশসকল 
দষ্টতা প্রাপ্ত হয়, তখন কোন কোন বৌদ্ধপওতগথ বিপরাতনূপে 
ব্যাখ্যাত সাংখ্যদর্শনকে অবলম্বন করিয়া, নাপ্তিক মত সকল প্রচার 
করিতে থাকেন। শ্ত্রীমচ্ছঙ্করাচারধ্য অপরিসীম বুদ্ধনত্তা প্রকাশ করিয়া, 
ইহাদিগের মতদকল খণ্ডন করিয়াছেন। পরস্ত অপরাদদকে তিনিও, 


২৭৬ ব্রঙ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 


জড়বর্গও জীবসমন্বিত এই জগতের অস্তিত্বই একেবাঁরৈ অস্বীকার করিনা, 

উক্ত বিরোধের সামঞ্রন্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেম। "তিনি অসাধারণ 
বুদ্ধিপ্রভাবে তর্কজাল বিস্তার করিয় নাস্তিক বৌদ্ধমত সকল খণ্ড খণ্ড 
করিয়া! কর্তৃন করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু যে প্রণালী অবশলম্বনে তিনি উক্ত 
বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তন্বার। ব্রদ্মের নিগুণত্ব ও সগুণত্ব উভয়ই 
একাধারে স্থাপন করা অসন্ভব ; অতএব পরিশেষে আচার্য শঙ্কর এই মত 
স্থাপন করিয়াছেন বে, জগৎ ভ্রমাত্বুক ও মিথ্যা ) ইহার সতাত্ব কেবল 
ব্যবহারিকমাত্র ও অজ্ঞানতামূপক। অন্ধকার স্থলে যেমন রজ্জুতে 
সর্প্রম হয়, পরস্ত অন্ধকার দূর হইলেই সেই ভ্রান্তি বিনষ্ট হয় এবং সর্প 
মিথ্যা! বলিয়। জ্ঞান জন্মে, তদ্রপ অজ্ঞানতাবশতঃই জগৎ সত্য বলিয়। বোধ 
জন্মে, জ্ঞানৌদয় হইলে তাহা মিথ্যা বলিয়া জানা যায়। * পরস্ত এই 
দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে জগৎ সন্ধে ব্যবস্ৃত হইলেও»তদ্বারা জগতের একদা অলীকত্ব 
প্রদর্শিত হর নাই। অন্ধকারস্থণে রজ্জ, দর্শন করিলে, যেরূপ সর্প বলিয়া 
ভ্রম জন্মে; কিন্তু অন্ধকার দুরীভূত হইলে, দৃষ্টবস্তকে রচ্জ, বলিয়া বোধ 
হওয়াতে সর্প্রন দুর ভয়; রচ্ছুই সত্য বস্ত, তাহাতে সর্পবুদ্ধি ভ্রমমাত্র জানা 
যায়; তদ্রপ এই জগং পৃথক্‌ পুথকরূপে অস্তিত্বণীল ও স্বগ্রতিষ্ঠ বলিয়া 
অক্তানতাবশতঃ জীবের সাধারণতঃ বোধ হয় ; কিন্ত ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, সেই 
ভ্রম দূরীভূত হয়; জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রন্গেই প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়া তখন প্রকাশ পায়। পূর্বোক্ত রূপকের ইহাই অভিপ্রায় । জগতের 


এত শি শিপ িশি ২ শীশিশ পাটি শন 


*' শঙ্কর শিযাগণ ইহাই শঙ্কগাচাব্যের মত বালয়। ব্যাখা। করেন ; হানে মতে 
গং একদা মিথ, শঙ্করাচারধাকৃত শারীরক ভাষ্য এবং খিকলকচুড়ামনি প্রভৃতি গ্রস্থ- 
সকলেও অনেক স্থানে দেখ! যায়, এইরূপ মতই প্রকাশিত হইয়াছে । যাহা হউক ইহ! 
বাশুবিক শন্কয়াচাধোর মত কিনা, ত।হ1 বিচার করা নিপ্রয়োজ্জন । তাহার মত বলিয। 
হাহা প্রকাঁশত আছে, তাহাই তাহ।র মত ঘলিয়। স্বীকার করিয়া, এই গ্রন্থে তাহ! 
আলোচিত হইবে। 
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পপুর্ণ মিথ্যাত্ব প্রদর্শন কর্পা উক্ত রূপকের অভিপ্রায় নহে; জগতের 
হ্মরূপত্ব উপদেশ করাই উহার তাৎপর্য । শাঙ্করিক মতাবলগ্বিগণ 
ভগংকে একদা মিথ্যা মায়ামাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। পরস্থ এই স্থলে 
জিজ্ঞান্ত এই যে, এই মায়া কি? ইহার স্বরূপ কীদৃশ ? এই মায়া কাহাতে 
অবস্থিত? যদি ব্রহ্মহইতে পৃথক্রূপে মায়ার অস্তিত্ব থাকে, তবে ব্রন্দের 
অদ্বৈতত্ব, যাহা ক্রুতি সর্ধত্র স্থাপন করিয়াছেন, তাহ। অসিদ্ধ হইয়া যায়; 
কারণ তদ্দতিরিক্ত দ্বিতীয় মায়ানামে বস্তু অদ্বৈতত্বের বাধা জন্মায় । যদি 
মায়া ব্রহ্গাম্মক হর, যদি মায় ত্রহ্গের শক্তিমাত্র হয়, তবে ব্রন্গ সশক্তিক 
(সগুণ) হইয়া পড়িলেন 3 তাহার নিরবচ্ছিন্ন নিশুণত্ব রহিল না) এবং 
গঙ্কর স্বামী যে ব্রহ্মকে নিরবচ্ছিন্ন নিগুন বলিবা, তদ্বোধক এতিলকলের 
উপর নির্ভর করিনা, বিচার প্রবন্তিত করিরাছেন, তাহার অনবস্থা ঘটিয়া 
উঠিল। যদ্দি মারা একদ! মিথ্য। বস্ত হয়, তবে যাহা! নিজে মিথ্যা, তাহার 
কোন প্রকার কাধ্য উৎপাদন করা অসম্ভব । স্থৃতরাং শঙ্করাচা্য বলিয়া 
ছন যে, এই মায়ার ত্রহ্গরপত্ব অথব! ব্রহ্ম হইতে বিভিন্নরূপত্ব, ইহার 
অস্তিত্ব অথব। নাস্তিত্ব, কিছুই নির্বাচন করা যার না, ইনি “তত্বান্তত্বাত্যাম- 
নির্্ঘচনীয়া” । (বেদান্ত দর্শনের ১ম অধ্যায়ের ৫ম থত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। 
এইরূপ মীমাংসাতে কিছু বিশেষ দেখা বাইতেছে না। মায়া, স্ষ্টির পূর্ব 
হইতে,_ ন্ৃতরাং নিত্যরূপে বর্তমান আছেন, ইহা স্বীকার করা হইল। 
শস্করাচাধ্য বলিলেন যে, এই মায়াকে ব্রঙ্গরূপ বলিযাও ব্যাখ্যা করা যায় 
না,ব্রন্মহইতে পৃথক্‌ বলিয়াও বলা যায ন। । কিন্তু যে কোন বস্তই হউক না 
কেন, হর তাহা ব্রহ্মহইতে বিভিন্ন হইবে, অথবা ব্রন্মের সহিত এক হইবে। 
ব্রহ্গও নয়, ব্রহ্ম 'ভিন্ন ও নয়, বুদ্ধি ইহ! কিরূপে ধারণা করিতে পারে ? শ্রুত্যুক্ত 
বরহ্ষের দ্বিবূপতা, বুদ্ধির অগম্য বলিয়া, শঙ্করাচাধ্য আপত্তি করিয়াছেন ; 
কিন্তু তাহার উপদিষ্ট মায়ারও এই অনির্বচনীন্নত৷ তুল্যরূপে বুদ্ধির অগম্য। 


৯৮ 


২৭২ ব্রঙ্গবাদী খষি ও ব্রন্মবিষ্ভা। 


সুতরাং শঙ্কর-স্বামীর এই মীমাংসা বরা কোন প্রকারেই বিরোধের নিষ্গাতি' 
হইল না। পরস্ত ছুইরূপে ব্রন্ষের স্থিতি বহু শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হয় । 
শঙ্কর-স্বামীর এই মত অপরসকল ভাষ্যকারেরও মতবিরুদ্ধ, এবং তাহার 
পোষক কোন শ্রুতি প্রমাণও নাই। পরস্ধ ত্তাহার মতানুসরণকারী যে 
সকল পণ্ডিতগণ “জগৎ মিথ্যা”, ইহাই বেদাস্তের সিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা 
করেন, তাহাদের মত অনুসরণ করিতে হইলে, এই একটি বিশেষ দোষ 
(উপস্থিত হয় যে, সংসারে ধর্ম কর্ম সমস্তই লোপ হইয়া যায়, এবং তঘিষয়ের 
৷ প্রবর্তক যে অসংখ্য শ্রুতি রহিয়াছে, তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। কারণ, 

! যদি সংসার সমস্তই মিথ্যা হইল, তবে ধর্মুই কি, কর্মুই কি, উপাসনাই কি, 
(জি কি, জ্ঞানই কি, সকলই মিথ্যা । কে কাহার ভজন করিবে, কে 
(কাহার উপাসনা করিবে? কেই বা বদ্ধ, কেই বা মুক্ত হইবে? সকলইত 
(মিথ্যা, একমাত্র সন্ত পরমাত্মাত সর্বদাই নিত্য নিগুণ মুক্রত্বভাব ! ইহার 
উত্তরে বল! হয় যে, অজ্ঞান থাকিতে যখন ব্রহ্ম সতা ও;সংসার মিথা। বলিয়া 
বোধ হয় না, তখন এই অজ্ঞান-দুরীকরণের নিমিত্ত সাধন করা প্রয়োজন । 
কিন্ত এই অজ্ঞান কাহার ? “তত্বমসি” শ্রতিকে শঙ্কর-মতাবলম্বী পণ্তিতগণ 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাবাক্য বলিয়। অবধারণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে 
জীব ও ব্রহ্ম একই। উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার ভেদ "নাই ; জীব 
ূর্ণবন্স্বরূপ। কিন্ত ব্রন্মের ত অজ্ঞানতার সম্ভাবনা নাই ; তবে জীবের 
কি প্রকারে অজ্ঞানতা হইবে? স্ৃতরাং অজ্ঞানতাই যখন অসম্ভব, তখন 
তাহা দূর করিবার নিমিত্ত আবার সাধন কি হইবে, এবং তাহা “দূরকরা” 
কথারই বা সার্থকতা কি? শঙ্করাচার্য্যের মতের এই সকল এবং অপরাপর 
দৌঁষ বিচার করিয়া ভক্তিমার্গাবলম্বী আচার্যযগণ তাহা গ্রহণ করেন নাই ; 
এবং শান্বরভাষ্য প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই, ভারতবর্ষে তাহার 

: প্রতিবাদ হইতে আরম্ত হয় । শ্রীরামানুজ স্বামী সর্ঝপ্রথমে এই প্রতিবাদ 
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স্রোতের প্রবর্তক হইয়৷ বেদাস্তদর্শনের “ন্্রীভাষ্য”-নামক প্রসিদ্ধ ভাষ্য 
প্রণয়ন করেন; তিনি অসংখ্য শ্রুতি, স্থৃতি, তন্ত্র, পুরাণ ইত্যার্দিহইতে 
প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, অকাট্য যুক্তিছ্বারা, ব্রন্মের সগ্ণতা স্থাপন 
করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত এই স্থানে বিশেষরূপে উল্লিখিত করা 
হইল না। বস্তুতঃ জগতের ব্যবহারিক সত্যতা শঙ্করমতেও স্বীকৃত ) পরস্থ 
&ঁ মতে ইহা ভ্রমদর্শন মাত্র । ভ্রমদর্শন শব্দে অসম্যক্দর্শন বুঝিলে তাহাতে 
কোন বিরোধ নাই। এইরূপ দর্শনযে হয় ইহা স্বীকৃত; পরস্ত ব্রহ্মভিন্ন যখন 
অস্তিত্বশীল দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তখন এইরূপ দর্শন ব্রন্গেরই বলিতে হইবে ; 
অতএব এইরূপ দর্শন করিবার যোগ্য শক্তি যে ব্রঙ্গে আছে, ইহাও ন্বীকার 
করিতে হইবে। ইহা! স্বীকার করিলেই জীবশক্তি স্বীকার করা হইল; 
কারণ ব্রহ্ম যে শক্তিদ্বারা অসম্যক্দর্শী হয়েন, তাহাকেই জীবশক্তি বলে, 
এবং এ জীবশক্তির দৃশ্তস্থানীয় শক্তিকে জগৎ বলে । জগৎ ও জীব উভয়ই 
বরন্মের শক্তিবিশেষ ; তদতীত পূর্ণক্রূপে ব্রঙ্গ ঈশ্বর নামে অভিহিত। 
ইহাই পূর্ববোদ্ধ'ত শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি তি ঠও শ্রীমন্তগবণগীতা প্রস্তুতি 
স্বতিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

স্ৃতরাং শাঙ্করিক মত সকলজীবের আত্মপ্রতীতি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ 
হওয়াতে, তাহা! এই গ্রন্থে গৃহীত হইল না। একদিকে ব্রন্ষের সর্বাক্মকত্ব- 
প্রতিপাদ্দক শ্রুতিসকল, এবং অপরদিকে তাহার নিগুণত্ব ও নিরধিবশেষত্ব- 
প্রতিপাদক শ্রুতিসকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিরা, ব্রন্দের দ্বিবূপতাই এই 
গ্রন্থে ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে, এবং এই ব্যাখ্যাই খি-সম্প্রদায়ের আচার্য্যান্ুক্রমে 
উপদিষ্ট হইয়া! আসিয়াছে । এই ব্যাখ্যাতে দর্শনসকলের অবিরুন্ধতাঁও 
স্থাপিত হয়, তাহ! পরে প্রদণিত হইবে ) এবং এই ব্যাখ্যাই ভগবান্‌ 
বেদব্যাস ভগবদগীতায় ও মহাভারতের শান্তিপর্বের মোক্ষধর্থ পর্বাধ্যায়- 
সকলে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা'ও পরে প্রদর্শিত হইবে। পরম প্রজা 


২৭৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রল্গবি্তা। | 


সম্পন্ন ্রীমচ্ছস্করাচাধ্য এই বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়াই বর্ণনা 
করিতে হইবে। পরস্ত তিনি যে এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহার 
কারণ অন্থুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, অপরাপর কারণের মধ্যে ইহা 
একটি প্রধান কারণ যে, তিনি বেদান্তদর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের 
একাদশ স্থত্রটির মন্ীবধারণ করিতে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। শ্বেতাশ্বতর, 
বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদ্ভাষ্যে তিনি স্বমংই ব্রন্ষের সগ্তণতাকেও 
অত্যর্থরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত সুত্রের ব্যাখ্যাতে ভ্রষে পতিত 
হইয়াই তাহাকে বেদাস্তের পরব্রহ্গ-বিষয়ক মীমাংসাতে ভ্রমে পতিত হইতে 
হুইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অতি প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তিরও কখন ভ্রম হইয়া 
থাকে ; সুতরাং তাহার ও ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে; তাহার জীবনী পাঠে 
জানা যায় যে, যে বয়সে তিনি ভাষ্যকল রচনা করেন, তখন তিনি অন্রাস্ত 
তত্বদর্শী হয়েন নাই, তাহার অনেকবিধ যোগৈহর্য তখনও প্রকাশ 
পাইয়াছিল সত্য ) কিন্ত তখনও তিনি সম্যক তত্বদর্শা হয়েন নাই; তিনি 
যোগে এমন উন্নত অবস্থ। তখনও লাভ করেন নাই, যন্বার! ধ্যানমাত্র সকল- 
বিষয়ের সম্যক তত্ব জ্ঞাত হইতে পারা যায়। অতএব তীহার ভ্রম হইয়াছে 
বলাতে, আচাধ্য খধিগণেরও ত্রান্তি-সম্তাবনা অনুমিত হয় না। বেদান্ত 
দ্শন সমালোচনা কালে এঁ ৩র অধ্যায়ের সুত্র আচার্ষ্যোপদেশানুসারে ব্যাখ্যা 
করা যাইবে। 

ত্রন্মের এই দৃষ্টতঃ বিপরীত-্বভাবাপন্ন দ্বিরূপতা৷ বোধগম্য করিবার 
নিমিত্ত যদিও সম্যক্রূপে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর! সুকঠিন, তথাপি তাহা 
কিঞ্চিৎ বোধগম্য করিবার নিমিত্ত শ্রুতির অনুগামী ছুই একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে 
প্রদশিত হইতেছে ১-- 

পূর্বে জ্ঞানযোগ-বর্ণনাকালে ইহ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আমার বাল্য, 
যৌবন, বাদ্ধক্য ইত্যাদি অবস্থা নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে; মনে চিন্তাতআ্োত 
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অবিচ্ছিন্নৰপে একর পর আর একটি প্রবাহিত হইতেছে; স্থখের পর 
দুঃখ, দুঃখেব পর স্থুথ, এইরূপ ভোগ সকল নিরত অন্ুক্রামিত হইতেছে । 
যখন যে অবস্থা, যে চিন্তা, যে ভোগ, আমার উপস্থিত হয়, তাহাই আমার 
স্ববপগত বলির। তন্তংকালে আম বোধ করিয়া থাকি। কিন্ক এইরূপ 
ভইলে৪ বিচারদ্বার! দেখা যায় ধে, আমি এই সকল পরিবন্তীনেব মধো, 
এইসকল পরিবর্তনের দ্বারা অনংস্পৃ্ভাবে বর্তমান থাকি । আমার 
স্বাভাবিক আন্মপ্রতীতি9 এইন্ূপই বটে। অবস্থাসকল অতীত হইয়! 
গেলে, আমি তৎসম্বন্ধে উদ্ানীনবৎ বোধ করি । অতএব দেখা যায় যে, 
উক্ত অবস্থাণীলত্ব ও এ অবস্থাণীলত্বহইতে পুৃথকৃত্ব, এই দৃষ্টতঃ পরম্পর- 
বিরুদ্ধ ধর্মদ্ধ় আমাতে নিয়ত বর্তমান রহিয়াছে । আমি অবস্থাশীল সুখী» 
ছুঃঘী-__ইত্যাদিও হই, অথচ তাহার অভীতন্ধপে, তাহার সাক্ষি-স্বরূপে- 
মাত্রও অবস্থান করি। পরমাম্মা-সন্বন্ধেও এইনপ। তিনি স্বরূপে নিতা, 
গুণাতীত, নিধিবশেষ, অথচ গুণসকলও তাহার সহিত নিয়ত সম্বদ্ধ; 
তিনি গুনী ও নিুণী উভয়। 

বহির্জগত-সন্বন্ধেও এই দ্বিরূপতা-বিষয়ে সকলজীবের আদ্ম-প্রতীতি 
আছে ; বাহ বস্তরনকল শব্দ, স্পর্শ, বপ, রস 'ও গন্ধ এই পঞ্চবিধ গুণবিশিষ্ট ) 
এইনকল গুণই আমাদের ইন্দরিপরদ্বারা ক্ঞাত হওরা ঘায়। পরন্ধ এই গুপ- 
সকল নিয়ত পরিবর্তনশীল; প্রত্যেক বস্বর গুণই নিয়ত পরিবর্তিত 
হইতেছে; কিস্কু এই পরিবর্তনের মধ্যে গুণদকলের ধাবক-বস্ক নিয়ত 
অপরিবর্ঠিত আছে বলিয়া সকলেরই অলজ্ঘনীর ধারণা ) যে বস্ত পূর্বে 
দেখিয়াছি, এইক্ষণও সেই বস্তুই দেখিতেছি ইস্ডাকার প্রত্যতিজ্ঞা সকল- 
জীবের আছে । * মুতরাং বাহাবস্তর ও দ্বিরূপত্ব আস্ত গ্রতীতি-সিদ্ধ । 


পিসি 











* বিশেষ বিশেষ দৃক্শক্তি এইদকল বিশেষ বিশেষ গুণ সমষ্টির ধারক; এহং 
এদ্ুয় আশ্রন্নরূপত্রঙ্গে প্রতিঠিত আছে, তাহ! পুর্বে উক্ত হইবাছে। 


২৭৬ ব্রহ্মাবাদী খষি ও ব্রল্মবিদ্তা | 


বহির্জগৎ সম্থন্ধে আর একটি দৃষ্টান্ত গরদর্শিত হইতেছে।  স্বপ্নকাৈ 
জমি ন/না'প্রকার কর্ম করিয়া থাকি, নাপ্রকার স্থান দর্শন করিয়া থাকি, 
নানাপ্রকার মন্তুষ্যের সহিত সন্তাষণ ও ব্যবহার করিয়া থাকি, ইহা সকলেই 
অবগত 'আছেন। কিন্তু তৎকালে আমি অপরিবর্তনীয়র্ূপে এই সকল 
কাধ্যের ও বস্তরর ড্রাম্ব্পেমাত্র অবস্থিতি করি, ইহা অবশ্য স্বীকার্ধয। 
্বপ্নকালে দৃষ্ট হস্তী 'মশ্ব, অটালিকা প্রস্ততি বস্ত স্থখ, ছুঃখাদি ভোগ, গমন 
অবস্থান প্রভৃতি কার্য, মকলই মামার মন:সম্ভুত। আমি ইভাদিগের 
দ্রষ্টামাত্র, এবং ইহাদিগহইতে পৃথক “বং অপরিবর্তনাররূপে অবস্তিত। 
কিন্তু আমি আবার তৎকালেই এমন শক্তিসম্পন্ন, যদ্ধারা আনি এই সকল 
স্থ্টি করিতেছি, এবং ইহাদের স্বরূপতাপ্রাপ্ত হইঙেছি। ব্র্গস্বরূপও 
ঈদৃশ । তিনি স্বরূপে স্বগ্রতিষ্ঠ, নিগু ণ) পুনরায় শক্তিযুক্ত হইয়া, তিনি 
জগজপ কাধ্য বিস্তার করিতেছেন, এবং-তজ্পতা প্রাপ্ত হইতেছেন। 

আমাদের তর্কবুদ্ধির কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্তির নিমিত্ত আর একটি কথাও 
এই স্থানে উদ্নিখিত হইতেছে । সকল সাধকমম্প্রদারই স্বীকার করেন 
যে, ব্রহ্ম পূর্ণ; তিনি সর্বপ্রকার অভাবরহিত। বৃহ্ধারণ্যক ও অপরাপর 
উপনিষদও “পূর্ণমদ” ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখদ্বারা ব্রঙ্গের পূর্ণতা 
প্রতিপাদিত করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যায় যে, একদিকে গুণাভাব 
হইলে যেমন ব্রন্মের পূর্ণতার হানি হয়, অপরদিকে নিগুণতার অভাব 
হইলেও তদ্রপ পূর্ণতার হানি হয়। অতএব তাহার পূর্ণতা সম্পাদন 
করিবার নিমিত্ত তাহার এই উভয়রূপতা৷ শ্রুতি অনুসারে সিদ্ধান্ত করিলে 
ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়াও বলা যাইতে পারে না। 

বাস্তবিক ছুইটি বিরুদ্ধধন্ম যে একাধারে থাকিতে পারে না, তাহা 
সকলেরই স্বভ।বসিন্ধ অন্ুমান। কিন্ত এই স্থলে ইহা ম্মরণ রাখ! কর্তব্য 
যে, কোন বস্তর ধর্ম্মসন্বন্ধেই এই অনুমান স্বভাবসিদ্ধ। পরস্ত ধশ্মিবঞ্ধ, 
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শভ্তাহার ধর, এই উভয়ের বিচারে উক্ত বিরুদ্ধতাবিষয়ক অনুমান 
পধৌজ্য নহে; “ধ্বস” বলিলেই সেই বন্ত ধপ্মাতীত বলিয়া জীবের 
স্বভাবসিদ্ধ অলঙ্ঘনীয় ধারণা হয়; এবং ধন্মসকলও সেই অতীত বস্তুরই 
বর্ম বলিয়। ভদ্রপই স্বভাবসিদ্ধ ধারণা হয়; অতএব প্রত্যেক বস্তই 
বর্ূপতঃ ধন্মাভীত হইরাও ধন্মবীল ? ইহাতে বিরুদ্ধতা 'কছুমাশ্র নাই। 
বন্ধ স্বরূপতঃ গুণাতীত, পরন্ধ অনন্ত গুণাঅয় ) ইহাই এতি বর্ণনা 
করিয়াছেন ; ইহাতে বিক অন্ুমানেব আশঙ্কা কিঞিন্মাতরও নাই। 

এই পাদের বণিত দ্িতারাবস্থাপন্ন ঈশ্বপরূপী ব্র্গকেই “নারায়ণ” 
এবং কোন কোন স্থানে “বাসুদেব” নামে খধযিগণ আখ্যাত করিয়াছেন ? 
এবং বিষ্ণু, মহামারা প্র্লাত অপরাপর নাদদ্ধারাও তিনি কতি এবং 
ধষিগণ কর্তৃক অভিহিত হইয়াছেন। বস্তশঃ ইনি সগ্তণত্রক্ম। ইনিই 
সর্ধবোপরিস্থিত উপাস্ত দেবতা; কারণ সগুণরূপেই ব্রঙ্গ জগতের সহিত 
সম্বনধযুক্ত থাকার, তিনি উপ|সনার বিষয় হইতে পারেন; সাধক ইহার 
উপাঁসনাদ্বারা যখন নিশ্মলচিশড হয়েন, তন আপনাহইতেই তিনি আপ- 
নাকে ব্রহ্ম বলিরা জ্ঞাত হন়েন, এবং পর্গে আশ্ররীভূত পরমত্রন্মে লীন 
হইয়া, ততসহ একতা প্রাপ্ত হর়েন। ইহাই প্রীমদ্লগবদ্গীতায় অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে ব্যাখা।ত হইয়াছে__ 

কভক্ত্যা মামভিজানাতি বাবান্‌ বশ্চান্মি তত্বতঃ। 
ততো মাং তন্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌॥ 

এক্ষণে এই নারায়ণরূপী সগুণ ব্রন্দের জগতন্থরকাধ্য পূর্ববোদ্ধংত 
এতিবাক্য-দকলের বিচারদ্বার। ক্রমশঃ বিশেযরূগে বণিত হইতেছে। 

“স ক্ষত লোকান্‌ সু স্থজা ইতি'” এই বলিয়া প্রতরেয় শ্রুতি 
বলিলেন “স ইনীল্লোকানস্থজত'” (সেই বর্ম এই লোকসকল স্থ্ট 
করিয়াছিলেন)। পরন্ধ স্থষ্ি কিরূপ ক্রমে প্রকাশিত হইল, তৎসন্বন্ধে 


২৭৮ ব্রহ্মবদী ঝষি ও ব্রহ্গবিদ্তা | 


সামবেদীয় ছান্যোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন যে, প্রথমে স্যরকরা সম্ক্রে 
নিশ্যুত্বিক! বৃদ্ধি ঈশ্বরে প্রাদৃভূতি হইল। * যথা-_ 

“তদৈক্ষত বহুস্যা* প্রজায়ের়েতি' ( ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬ গ্রপাঠক ) 
সেই ব্রহ্ম এইরূপে ইক্ষণ করিলেন যে (আমি) বহু হইব, প্ররুষ্টকপে 
উৎপত্তি প্রাপূ হইব। 

টির পূর্বাবস্থা নারারণরূপী বঙ্গ পূর্বের উক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে এই 
ছান্দোগ্যশ্তি ক্ইব প্রাবস্তাবগ্তা বর্ণন করিতেছেন । ভগবান্‌ নারায়ণ 
অব্যক্তরূপে-স্থিত দগ্ঠান্সক যে শক্ত্যংশের উদ্বোধনের দ্বারা স্থষ্টিকার্যয 
প্রারন্ধ হয়, তাহাকে রজোগুণ বলে। যে দৃষ্তশক্তি নারায়ণে অব্ক্তভাবে 
ছিল, তাহারই অঙ্গীভূত এই রজে গুণ; তগ্ারা অব্যক্ত দৃশ্তণক্তি কিঞিৎ 
পরিচালিত হইয়া, নিশ্চয়া্রিকা বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়। 'এবং দৃকৃশক্তি ও. 
তসহগামী হইয়া, এই নিশ্চয়-জ্ঞানাস্মক শুদ্ধিকে লক্ষ্য করে, এবং 
দৃব্-শক্তি তখন বুদ্ধি-শক্তির সহিত গিলিত হর। পরন্্ গুণদকল 
আশ্রয়ব্যতিরেকে অবস্থান করিতে পাবে না; অশুএব আশ্রয়রূগী ব্রঙ্গও 
তাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়েন 3 কিন্তু তাহার স্বরূপ তদবস্থায় কাজে কাজেই 
লুক্কারিত থাকে ।+ এই নিশ্চন্বাস্ত্িকা-বুদ্ধিমাত্রকে আশ্রয় করির!' 
ষে পুক্রষ অবস্থিতি করেন, তিনি “ক্ষেত্রজ্ঞ" নামে অভিহিত হয়েন। 
ইহাকে “শৃত্রাত্্র” এবং “হিরণাগর্ভ”ও বগা যায় ; পুবাণে কোন কোন 


ভাপ 





পপ পাপী পাপ 





শপ 
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স. লোকনকলকে ব্রন্ধ স্বাতী করিলেন এই কথ বলিয। এ্রতরেম শ্রুতি পরে 
বলিয়াছেন বে, ব্রহ্ম অন্ত: (ম্বর্গলে'ক), মরীচি (তৃ.লণক ), ইস্যাদি লৌকসকল সৃষ্টি 
কপ্সিলেন। ইহার অর্থ শ্রীশঙ্করম্বামী এইরূপ কবিয়াছেন যে, প্রথমে সুচ্দ অপর স্থি. 
সকল করিয়!, পরে সুলরূপে প্রকাশমান খর্গলোকাদির সৃষ্টি কাঁরলেন ; ইহাই শ্রতির 
ষন্ার্থ। সুতরাং মধ্যে যে সকল হুগ্ স্্টি করিয়াছেন, তাহ অপরাপর শ্রুতি অবলম্বনে 
ক্রমশঃ এইস্বলে প্রদর্শিত হইতেছে। 

1 পরেবিবৃত হষ্টির প্রতোক অবস্থায়ই এইরূপ বুঝিতে হইবে । পরব্রহ্মই বিশ্ব 
আশ্রয় : তাহার আশ্রর ব্যহত ওপাক্সক বিশ্ব অবস্থান করিতে পারে ন|। 


দ্বিতীয় অধ্যায়--চতুর্থ পাদ-_ব্রহ্মবি্ভার প্রমাণ। ২৭৯ 


স্কানে ইহাকে স্বর্ণ নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। * আদি পুরুষ 
নারায়ণে বে তাহার বহিরঙ্গরূপা প্রকৃতি আছেন, তিনি অব্যক্ত ) কিন্ত 
এই দক্ষেত্রজ্ঞ” পুরুষের বহিরঙ্গরূপে উক্ত নির্মমলবুদ্ধি অবস্থান করেন, এই 
বৃদ্ধিই তাঁহার প্রকাশিত দেহূপে বর্তমান হয়) স্ৃতরাং ব্যক্তস্থট্টিতে 
হিরণ্যগর্ভই প্রথম পুরুষ বলিয়! গণ্য । এই পুরুষ বুদ্ধিরূপ আবরণযুক্ত 
হওয়াতে ইনি সম্পূর্ণরূপে জীবের ধানের গমা। যেমন কোন সাধারণ 
জীবকে তাহার আকৃতি দ্বারা ধ্যান করা যায়, তদ্রপ বুদ্ধিঝপ আকৃতিদ্বাবা 
ইইার ধ্যান করা যায়। কোঁন পুরুষের আকৃতি ধ্যান করিলেই যেমন 
তাহার ধ্যান কর! হয়, সকল মন্ুষোই নুনাধিকক্মপে বর্তমান যে নির্ম্মলবুদ্ধি 
আছে, তাহার ধ্যান করিলেই ইহার ধ্যান হইয়া থাকে । এই ধ্যান 
মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত । সান্িক সুধুপুকালে বস্তনিবিবশেষে শুদ্ধজ্ঞানমাত্র 
অবশিষ্ট থাকে ; নুষুপ্ ব্যক্তিকে মৃনব্যক্তি হইতে এই দ্বানবন্তা দ্বারাই 
পৃথক করা যায়) কোন বিশেববস্ত তখন ভাহার জ্ঞানের বিষয়রূপে বর্তমান 
থাকে না। এই শুদ্ধ-জ্ঞানাস্ক অবস্থা অতিহ্ক্ম, সন্দেহ নাই? কিন্ধ 
সমাহিত হইয়া চিন্তা করিলে, তাহা বোধগম্য হয়। এইন্ূপে হিরণাগভ 
ধ্যানগম্য হয়েন। “শ্থষ্টি হউক বহু হইব, উৎপত্তি গ্রাপূ হইব” এতাবন্মাত্রই 
এই নিশ্চয়ান্মিক বৃদ্ধি, বাহা হিরণ্যগর্ভেন বহিরঙ্গ বপিয়া কথিত হইল । 
কিন্ত অপর কিছুই তখনও স্থ্ট হয় নাই ; সুতরাং ভখন বুদ্ধির বিষয়ন্ধপে 
অবস্থিত অন্যকিছু নাই। এই অবস্থাপ্রাপু পুরুষকে মহত্ব বলিয়! 
তত্বদর্শী দার্শনিকগণ আখ্যাত করিনাছেন; কারণ পরেস্ছছ্ই সমন্তজগখ্ং 
ইনি বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ । ন্মতএব বুদ্ধি সর্বব্যাপী, ও চন্ত 


শপে শশী পল স্পা শালী ৩ 





* কোন কোন স্থানে ইহাকে “বাসদের নামেও আখা(ত কর হইয়াছে; পরজ্ত 
কোন কোন স্থানে নিপ ব্রহ্মকে এবং কোন কোন গ্রস্থে নারার়ণাথ্য পূর্বেধান্ত সণ 
হ্রচ্চকেই ধাহুদেব নামে ধপিত কর। হইয়াছে । উহ! কেপল ভাষাভেদ? মাত্র, মূলত; 
তাহাতে কোন বিরোধ নাই। ্রীসভগবদশী চার বল। হয়া “বাহাদেরঃ এর্ববষ। 


২৮০ ব্র্ধবাদী খষি ও ব্রহ্ম বিষ্কা। | 


মহৎ। এই নির্মল জ্ঞানমাত্রকে সত্বগুণ বলা যায়। পূর্বোন্লিথিত 
রজোগুণ চলনাত্মক ; কিন্তু সত্বগুণ জ্ঞানাকক | যেখানেই কোন প্রকার 
চলনকা্্য, সেইথানেই রজোগুণের প্রকাশ বুঝিতে হইবে ; এবং যেখানে 
(কোন প্রকার জ্ঞানের কার্ধয, সেইখানেই সত্বগুণের প্রকাশ জানিতে হইবে। 
এই দুই গুণ নিক্ষি, অগ্রকাঁশ-ভাবে পুর্বোপ্লিথিত অব্ক্তা প্ররুতিতে 
লীন থাকে। তদ্বাতীত আর একটি গুণ আছে, তাহাকে তমোগুণ 
বলে; ইহা সত্ব ও রজোগুণের (জ্ঞান ও কর্্-শক্তির ) অবরোধক। 
প্রকৃতিতন্বে এই তমোগুণও নিপ্িয় ভাব প্রাপ্ত হর; কারণ এই অবস্থায় 
সত্ব ও রজোগুণের কোন প্রকার স্ফরণ নাই? স্থৃতরাং এতছুভয়ের 
অবরোধ জন্মাইয়াই বে শক্তি প্রকাশিত হয়, এতদুভরেয় প্রকাশাভাবে 
তাহার কোন প্রকার প্রকাশ হইতে পারে না। বস্ততঃ গুণত্রয়ের 
নিক্ষিয় সাম্যাবস্থারই নম প্ররুতি; “প্রক্কৃতি” এই গুণত্রয় হইতে পৃথক্‌ 
বস্ত নহেন। 
পূর্বে বলা হইয়াছে যে, চলনাস্মক রজোগুণের উদ্বোধনের দ্বার! 

স্টিকাধ্য আরব্ধ হয়। এই রজোগুণ দ্বারা অব্যক্তা। প্রকৃতি পরিচালিত 
হইয়া, প্রথমে জ্ঞানাত্মক সত্বগুণ (নিশ্চয়াম্মিকা বৃদ্ধি )-রূপে প্রকাশিত 

হয়; ততৎসঙ্ষে তমোগুণও কিঞ্চিৎপরিমাণে পরিচালিত হইয়া, বুদ্ধিনিষ্ঠ 

পুরুষকে আশ্রপ করে। রজোগুণ চলনাম্নক; তমোগুণ আবরণাম্মক ; 

ইহা মোহস্বরূপ ; আলম্ত ও জড়তা উৎপাদন করিয়া ইহা প্রকাশিত হয়। 

এই আবরণরূপ তমোগুণ কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়া, পুরুষকে আশ্রয় 

করাতে, বুদ্ধিনিষ্ঠ পুরুষের স্বরূপজ্ঞান অবরুদ্ধ হইয়৷ যায়। সুতরাং 

ঝুদ্ষহহতে তিন পৃথক্‌, এইমাত্র জ্ঞান, হিরণ্যগাখ্য প্রথমপুরুষে 

বর্তমান থাকে । দৃক্‌-শক্তির স্বরূপ কি, তাহা বুদ্ধিতত্বনিষ্ঠ পুরুষের জ্ঞাত 

থাকে না। পূর্ব গ্রকরণে ইহ1 (বশেষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ-_ক্রহ্মবিষ্ভার প্রমাণ। ২৮১ 


মহত্তত্বহইতে যেরূপে অহংতত্ব ও তাহাহইতে একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চ 
তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাতৃত প্রকাশ প্রাপ্ত হয় এবং এই সকল তত্বের সম্মিলনে 
যেরূপ নানাবিধ জীব-সমন্বিত বিচিত্র জগৎ রচিত হয়, তাহ! পূর্ব 
প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে । পুনরুক্তি-পরিহারার্থে তাহা আর এস্থলে 
বিশেষরূপে বিবৃত কর! হইল না। সংক্ষেপতঃ এইমাত্র বলা যাইতেছে যে, 
শতি বলিয়াছেন £-_ 

“এতন্মাজ্জায়ভে প্রাণো মনঃ সর্বেত্রিয়াণি চ খং বায়ু”, ইত্যাদি 
( এই ব্রঙ্গ হইতে প্রাণ, ঘন, সব্জেন্দিয, আকাশ, বাধু ইত্যাদি জাত হই- 
ছে )। এই শুতিদ্বার! ব্রহ্মই যে চরাচর বিশ্বের সর্বাবধ বস্তর কর্তা, ইহ! 
পৃথকৃরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। এবং “তৎ স্থষ্ট তদেবান্ু প্রাবিশৎ 
বিচিত্র জগৎ রচনা করিয়া, তাহাতে অন্থুপ্রবিষ্ট হইলেন ), “অনেন 
জীবেনাস্মনান্ুপ্রবিষ্ঠ” (জীবরূপে আপান স্থষ্ট জগতে প্রবেশ করিয়া) 
ইত্যাদি বাক্যে ভোক্তা জাবও থে রদ্দেএই অংশ, তাহাও প্রতিপার্দিত 
করা হইয়াছে । পরস্ত ভোক্তা জীবরূপে যেমন বরন্গ সর্ধত্র অনুপ্রবিষ্ট, 
তদ্রপ জীবসমন্বিত জগতের নিরস্থ! এবং সর্বাশ্রযররূপেও তিনি সর্বত্র 
অবস্থিত) শ্রুতি ভতদন্বন্ধে বলিরাছেন “অস্ত; প্রবিষ্ট; শান্তা জনানা- 
মেতাবানস্য মহিমা” | ব্রহ্গ জীব-শক্তিকে এবং জগৎকে স্ষ্টি করিয়া, 
এইসকলহইতে পৃথক হইরা রহিন্নাছেন, তাহা নহে, তিনি সকলের 
অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া সকলকে নিয়মিত করিতেছেন। “যেন জাতানি 
জীবস্তি”” ইত্যাদি পুর্বোদ্ধত তৈভ্তিবীর গতিও তাহাই উপদেশ করিয়াছেন; 
সষ্টির পর জগৎকে ধারণ! করা ও নিয়মিত করা পরব্রন্মের এরণী শকির 
কাধ্য। এই দ্বির্ূপত্ব প্রদশন করিবার নিনিস্তই পুর্বপাদে ব্যাখ্যাত 
শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি বলিয়াছেন )-- 


২৮২ ব্রন্মাবাদী খষি ও ব্রহ্মাবিষ্ভা | 


দদ্বা স্ুপর্ণা সযুজা সখায়া 

“সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। 

“তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বাদ্বত্ত্য- 

নশ্রনন্ঠোহভিচাকশীতি | 

“সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্রো 

“ইনীশয়া শোচতি মুহমানঃ | 

“জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্তমীশমস্ত- 

“মহিমানমিতি বীতশোকঃ |" 

এতাবন্মাত্র শ্লতির আলোচন। করা হইল । এক্ষণে খধিগণ স্বয়ং স্তুতি 

ও ইতিহাসাদিতে শরতির মন্ুবাদ করিয়া যেরূপ ব্রক্ম-্বর্ূপ জীবতত্ব ও 
জগন্তন্বের ব্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা প্রশিত হইতেছে । 


(২) স্মৃতি। 


(ক) মহাভাবত শান্তিপর্ব মোক্ষন্মপর্ববাধ্যায় ; 
বসিষ্ঠ ও করাল-জনক সংবাদ । 

মহাভারতের শান্তিপর্ষের মোক্ষধন্পর্াধ্যায় সকলে, এবং ভীন্মপর্বের 
প্রীমস্তগবদগীতা-নামক অধ্যায়মকলে মহষি বেদব্যাস অতি বিস্কৃতরূপে, 
নানাবিধ উপাথান দ্বারা, নানাপ্রকারে, ব্রহ্মবিষ্তা বর্ণনা করিয়াছেন । 
যাহারা বিশেষরূপে ব্রহ্মবিগ্ভা অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, ত্াহাদিগের 
পক্ষে এই মোক্ষধর্দপর্াধ্যায়মকল এবং প্রীমদ্ভগবন্গীত। অতি সমাহিত- 
চিত্তে অধ্যয়ন করা বিধেয়। শ্রীমদ্তাগবতের ১১শ স্বন্দেও এই ব্রহ্ম বিদ্যা 
অতি বিশদরূপে নানা উপাথানদ্বারা বিবৃত হইয়াছে। তাহাও অতি 
সমাহিতচিন্তে নর্কদা পাঠ করা কর্তৃবা। মহাভারত যে শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস- 
কর্তৃক বিরচিত, তৎপশ্বন্ধ কংহ'রও কোন প্রকার আপত্তি নাই ; স্থৃতরাং 


দ্বিতীয় অধ্যায়--চতুর্থ পাদ- ব্রল্মবিদ্যার প্রমাণ। ২৮৩ 


নহাভারতের শাস্তিপর্কে-উল্লিখিত কয়েকটি উপদেশ নিম্ে উদ্ধৃত করা 
হইতেছে । বসিষ্ঠ খষি ও করাল-জনক রাজার মধ্যে যে ব্রহ্মবিগ্যার 
মালোচনা হইয়াছিল, তাহ। শাস্তিপর্ষের ৩০২ তম অধ্যায় হইতে আরম্ত 
করিয়। কয়েকটি অধ্যায়ে শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে 
উল্লিখিত আছে যে-_ 

শান্তিপর্বব ৩০২ তম অধ্যায়। 


“বপিষ্টং শ্রেন্টমাসীনমৃষীণাং ভাঙ্করদ্যতিম্‌। 
পপ্রচ্ছ জনকে! রাজা জ্ঞানং নৈঃশ্রেয়নং পরম্‌ ॥ ৮ ॥ 


০ গং সা সং শ 
ভগবন্‌ শ্রোমিচ্ছামি পরং ব্রহ্ম সনাতনম্। 
যম্মান্ন পুনরাবৃত্তিমাপ্ন,বস্তি মনীষিণঃ ॥ ১১ ॥ 
যচ্চ তৎ্ক্ষরমিতুযুক্তং বত্রেদং ক্ষরতে জগৎ । 
যচ্চাক্ষরমিতি প্রোক্তং শিবং ক্ষেমামনামরম্‌ ॥ ১২ ॥ 
বসিষ্ঠ উবাচ। 
এয়তাং পৃথিবীপাল ক্ষরতীদং যথা জগৎ । 
ঘন্ন ক্ষরতি পূর্কেণ যাধৎকালেন বাপাথ ॥ ১৩ ॥ 
ভাস্করতুল্য তেজংসম্পন্ন, ধষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ট, বণিষ্ঠ খষিকে সমাসীন 
দেখিয়া, রাজা জনক মোক্ষপ্রতিপাদক জ্ঞান জিন্রানা করিলেন । ৮ ॥ 
হে ভগবন্‌! সর্ধশ্রষ্ট সনাতন ব্রঙ্গ আনি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, 
ধাহাকে লাভ করিলে মনীষিগণ পুনরায় নংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না।১১॥ 
“ক্ষর” নামে কীর্তিত জগৎ, এবং এই ক্ষররূপী জগৎ যাহাতে লয়-প্রার্ 
হয়, আর সংসার-মোচক, আনন্দন্বরূপ, দ্বন্ছরহিত, অক্ষর বলিরা উক্ত 
যে বস্তূ, তাহাও আমি জানিতে ইচ্ছা! করি। ১২ বসিষ্ঠ বলিলেন, হে 
পৃথিবীপাল! এই জগৎ যেরপে ক্ষয়বপ্রাপ্ত হয়, এবং যাহা পুর্বে কখনও 


২৮৪ ব্রহ্গবাদী খধি ও ব্রহ্মবিদ্ধা | 


ষুগং দ্বাদশসাহত্রং কল্পং বিদ্ধি চতুধুগম্‌ । 

দশকলশতাবৃন্তমহন্তদ্‌ ব্রান্মমুচ্যতে ॥ ১৪ ॥ 

রাব্রিশ্চৈতাবতী রাজন্‌ বস্তান্তে প্রতিবুধ্যতে। 

স্থজতানস্তকর্মাণং মহান্তং ভূতমগ্রাজম্‌ ॥ ১৫ 

মুক্রিমস্তমমূর্তীম্মা বিশ্ব শস্তুঃ স্বয়নুবঃ | 

অণিমা! লঘিমা প্রাপ্রিরীশানং জ্যোতিরবায়ম্‌|। ৬) 
* 


সঃ চে 


হিরণ্যগর্ভে! ভগবানেষ বুদ্ধিরিতি স্মতঃ। 
মহানিতি চ যোগেষু বিরিঞিরিতি চাপ্যজঃ ॥ ১৮ ॥ 


রর স * 
£এষ বৈ বিক্রিয়াপন্নঃ স্থজত্যাম্মানমাক্মনা । 

অহঙ্কারং মহাতেজাঃ প্রজাপতি মহঙ্কতম্‌ ॥২১॥ 

বিনাশপ্রাপ্নু হয় নাই, এবং কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হইবে না, তাহা আমি 
তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৩।॥। (দৈব পরিমাণে) দ্বাদশ সহ 
বৎসরে এক যুগ হয়, চারি যুগে এক কন হয়, সহস্র কলে ব্রহ্মার এক 
দিবস হয়। হেরাজন্! তাহার রাত্রিও 'এতাবৎকাল বর্তমান থাকে। 
তৎপরে তিনি পুনরায় প্রবুদ্ধ ভয়েন। ১৪ | অর্ণমাদি এশ্বর্য-সম্পন, সর্বব- 
নিয়ন্তা, অব্য়, জ্যোতিঃস্বন্ধপ (অর্থাৎ সর্ব-প্রকাশক ) অনস্তকন্ম্মী, মহান্, 
সমস্ত গ্রাণীর অগ্রে জাত, বিশ্বরূপ, মুক্তিমান্, সেই ব্রঙ্গাকেও অমূর্তাস্থা 
স্বপ্রকাঁশ ভগবান শস্তু, স্থষ্ট করিয়াছিলেন । ১৫। ১৬ ইনিই (এই 
্ন্মই ) শাস্ত্রে ভগধান্‌ হিরণ্যগন্ত ও বুদ্ধি বলির উক্ত হয়েন, এবং 
যোগশীস্ত্রে ইহাকেই 'মহৎ” নামে আখাত করা হইক্সাছে;) ইনিই 
বিবিঝি। এবং অজ নামেও ( শাস্ত্রে) প্রসিপ্ধ হইরাছেন ॥ ১৮ ॥ ইনিই 
বিকারপ্রাপ্ত হইয়া আপনার নিজ অঙ্গহইতে অহঙ্কার ও এই অহ- 
স্কারাত্মক মহাতেজঃসম্পন্ন প্রজাপতি-নামক পুর্রষকে স্যষ্টি করেন। ২৯।; 


দ্বিতীয় অধ্যায়__চতুর্থ পাদ-ব্রহ্মবিষ্ভার প্রমাণ । ২৮৫ 


অব্যক্তাদ্বাক্তমাপন্নং বিষ্যাসর্গং বদস্তি তম্‌ 
মহান্তং চাপ্যহঙ্কারমবিদ্যাসর্গমেব চ ॥২২॥ 
সা ০ নি রঃ সং 

ভূতসর্গমহঙ্কারাৎ তৃতীয়ং বিদ্ধি পার্থিব । 

অহঙ্কারেষু সর্বেধু চতুর্থং বিদ্ধি বৈকতম্‌ ॥২৪॥ 

বারুর্জ্োতিরথাকাশমাপোহথ পৃথিবী তথা । 

শব্দঃ স্পশশ্চ জপং চ রলো গন্ধস্তঘৈব চ ॥ ২৫॥ 

সু সু ্ঃ ০ কঃ 

শ্রোত্রং ত্বক্‌ চক্ষুষী জিহবা! ঘ্রাণমেব চ পঞ্চমম্‌। 

বাক্‌ চ হস্ত চ পাদৌ চ পারুর্মেটং তখৈব চ ॥২৭। 

বুদ্ধীন্তিয়াণ চৈতানি তথ কর্দেন্দর্িরাণি চ। 

সম্ভৃতানীহ যুগপন্মনসা সহ পার্থিব ॥ ২৮ ॥ 

এষা তব্বচতুধিবংশা সর্বারতিষু বর্ততে। 

যাংজ্ঞান্ব! নাভিশোচন্তি ব্রাঙ্গণান্তব্বদর্শিনঃ | ২৯ ॥ 
অব্যক্ত হইতে প্রকাশিত বে মহৎ (বিরিঞ্ি ) তীহাকে বিগ্তাস্থি বলে, 
এবং এই অহঙ্কারকে অবিষ্ধাস্থ্ বলে | ২২॥ হে রাজন্! তৃতীয় 
স্থষ্ট ভূতগ্রাম এই মহঙ্কাগহইতেই হৃহ্রাছে জানিবে, আর অহদ্ধারেরই 
বিকারদ্বারা (ইন্দ্রিযনামক ) ৪র্থ কপ হইয়াছে 1২৪ ক্ষিতি 
অপ তেজ? মরুৎ, ব্যোষ ১ শঙ্গ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্গ ; শ্রোত্র, তক, 
চক্ষু, জিহ্ব!, নাসিক) বাক্‌, পণ পানু, দাদ, উপস্থ) এই সকল 
জ্ঞানেন্দ্রির ও কশ্েক্রির মনের সহিত হগপঙ সই হইয়াছে । এই 
চহ্র্বিংশতিতত্ব-সমুদার আকুতি-বিশি্ পদার্থে বর্তমান আছে ১ তত্বাদশা 
ব্রাহ্মণগণ ইহা৷ জানিরা শোক'ববচ্জিত হরেন) হে নরশ্রেষ্ঠ রাজন্‌, 
এই ভ্রিলোক মধ্যে দেবতা, মনুষ্য ও দানব প্রক্কতি সর্ববিধ প্রাণীর 


২৮৬ ব্রহ্মবাদী ঝযি ও ব্রল্মবিষ্তা | 


এতদ্দেহং সমাখ্যানং ত্রৈলোক্যে সর্বদেহিযু। 
বেদিতব্যং নরশ্রেষ্ঠ সদেবনরদানবে ॥ ৩০ ॥ 
ঈ কী সু 

কৃত্ন্নমেতাবতন্তাত ক্ষরতে ব্যক্তসংজ্ভিতম্‌। 

অহন্যহনি ভূতাম্মা ততঃ ক্ষর ইতি স্তৃতঃ ॥ ৩৫ ॥ 

এতদক্ষরমিত্যুক্তং ক্ষরতীদং যথা জগৎ। 

অগন্মোহা ম্মকং প্রান রবাক্তাদ্বাক্তসংজ্ঞকম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 

মহাংশ্চৈবা গ্রজোহনিতামেতত ক্ষর-নিদর্শনম্‌। 

কথিতং তে মহারাজ যন্ম।ং ত্বং পরিপুচ্ছসি ॥ ৩৭ ॥ 

পঞ্চবিংশতিমো বিঞু নিস্তববস্তবলংজ্ভিতঃ | 

তত্বসংশ্রক্পণাদেতত্ৃত্থমাহুন্নীধিণঃ ॥ ৩৮ ॥ 

যনসর্তামস্থজদ্যক্তং তত্তন্মত্যধিতিষ্ঠতি। 

চতুব্বিশতিমোইব্যক্তো হাম পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৩৯ ॥ 
সম্বন্ধে এই চতুধ্বিশতিকেই দেহ বলিয়া জানিবে। ২৫, ২৭, ৩০ ॥ হে 
তাত! প্রকটভাবাপন্ন ভূতাগ্মক এই সম্যক জগৎ অহরহঃ ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইতেছে ; অতএব ইহাকে ক্র বলে। ৩৫ ॥ কিন্তু প্রত্যগাত্মা পুরুষ 
অক্ষর বলিয়! উক্ত হয়েন, ক্ষয় হয় বলিয়া বিশ্বকে জগৎ বলে, অব্যক্ত 
'হইতে ব্যক্তীককৃত এই জগৎকে মোহাম্মক বলা যায়। ৩৬ ॥ স্যষ্টির সর্বাগ্রে 
গ্রাদুভূতি যে মহৎ, তাহাও নিত্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ইহাই ক্ষরের নিদশন 
'জীনিবে। হে মহারাজ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তাহা বলিলাম । ৩৭ || পঞ্চবিংশতিতম বিষণ তত্বাতীত হইয়াও তত্বরূপে 

জ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েন, তত্বসকলের সহিত সন্ষিবিষ্ট হওয়াতে তদ্রপে তিনিও 

তত্ব বলিয়া মনীধষিগণ-কর্তৃক উক্ত হয়েন। ৩৮॥। বে সমস্ত মত্ত্য প্রকাশিত 
রূপসকল তিনি স্থষ্টি করেন, সেই সেই মুর্তিতেই তিনি অধিষ্টিত হয়েন। 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ- ব্রক্ষবি্ভার প্রমাণ। ২৮৭ 


স এব হৃদি সর্বান্থ মুত্তিষাতিষ্ঠতেহস্মবান্‌। 
কেবলশ্চেতনো! নিত্যঃ সর্বমূর্তিরমূ্তিমান্‌ ॥ ৪০ ॥ 


সর্গপ্রলয়ধশ্মিণ্যা স সর্ণপ্রলয়াত্মকঃ | 

গোচরে বর্ততে নিত্যং নিগুণং গুণসংজ্ভিতম্‌ ॥ ৪১ ॥ 
এবমেষ মহানাস্মা সর্গপ্রলয়কোবিদঃ । 

বিকুর্ববাণঃ প্রক্ৃতিমানভিমন্ত ত্যবুদ্ধিমান্‌ ॥ ৪২ ॥ 

তম: সন্বরজোবুক্তস্তাস্থ তাধিহ যোনিষু। 

লীয়তে প্রতিবুদ্ধ ্বাদবুদ্ধনসেবনাৎ ॥ ৪৩ ॥ 
সহবাসবিনাশিত্বান্নান্ঠোহহমিতি মন্ততে | 

বোহ্হং দোহহমিতি ভাক্ত। গুণানেবান্থবর্ততে ॥ ৪৪ ॥ 


চতুর্বিংশতিতম প্ররুতি অব্ক্তন্ূপা, এবং পঞ্চবিংশ পুরুষও সর্বদাই 
অমূর্ভ ।৩৯॥ সেই পঞ্চবিংশ পুক্রুষ সর্কাবিধ মুর হদেশে অবস্থান 
করেন ; কিন্তু তিনি আম্মবান্, নিগুণস্বভাব, চৈতন্তস্বরূপ ও নিত্য ; তিনি 
র্বমূর্তিবিশিষ্ট হইয়াও অমৃষ্ঠিমান্‌॥ ৪* ॥ স্ষ্তি উৎপত্তি এবং লয়-ধর্ম-যুক্ত 9 
অতএব বিনাশ প্রাপ্ত হয়; আম্মা নিগুন হইলেও সর্বদা স্থষ্টবস্তর 
গোৌঁচরে. বর্তমান থাকেন। ৪১ ॥ এই প্রকারে মহান্‌ আত্মা সর্গ ও প্রলয় 
বোধ করিয়া থাকেন, এবং এই দর্গ সংঘটন করিয়া অবিস্তাবশতঃ তাহাতে 
আত্মবুদ্ধি-যুক্ত হয়েন। ৪২ ॥ সব, রজঃ ও তমোময় বে সকল দেহ 
আছে, তাহার সহিত অবুদ্ধ-জন-সেবন ও অজ্ঞতা-নিবন্ধন একতা প্রাপ্ত 
হয়েন। ৪৩1 বিনাণী বস্তর সহিত সহবাঁসহেতু তাহাহইতে আম্মাকে 
পৃথক্‌ মনে করিতে পারেন না) আমি অমুক, অমুকজাতীয় বলির! 
গুণসকলকে নিজের বোধ করিয়া! তদনুগামী হয়েন। ৪৪ ॥ 
১৪ 


২৮৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা | 


তমসা তামসান্‌ ভাবান্‌ বিবিধান্‌ প্রতিপদ্ভতে | 
রজসা রাজসাংশ্চৈব সাত্বিকান্‌ সত্বসংশ্রয়াৎ ॥ ৪৫॥ 


গা ৬৬ ছা 
৩০৩ অধ্যায় । 
এবমপ্রতিবুদ্ধত্বাদবুদ্ধমন্তবর্ততে | 


দেহাদেহমহআণি টা দি ॥ ১।| 


রা অিবিধান্‌ গুণান্‌। 
সত্বং রজস্তমশ্চৈব ধন্্ীর্থ কাম এব চ ॥ ২৭ ॥ 


গা 


চি ১ 

৩০৫ অধ্যায় । 

জনক উবাচ। 

অক্ষরক্ষরয়োরেষ দ্বয়োঃ সম্বন্ধ ইফ্যতে। 

্ত্রীপুংদোর্বাপি ভগবন্‌ মহ্বন্ধন্তদ্বদুচ্যতে ॥ ১ ॥ 
খাঁ ফা সঃ 


তমোগুণাক্রান্ত হইয়া ক্রোধাদি বিবিধ তামসভাব প্রা হয়েন, 
রজোগুণাক্রান্ত হইয়া নানাবিধ রাজসিক কাধ্য করিয়া থাকেন, এবং 
সাত্বিক-ভীবাপন্ন হইয়া সাত্বিক কাধ্য করিয়া! খাকেন। ৪৫ ॥ 
৩০৩ অধ্যায়--এইবূপে পুরুষ অজ্ঞানান্দ হইরা, অবুদ্ধ প্রকৃতির অনুবর্তন 
করেন ও এক দেহ হইতে অন্য দেহ 'এইরূপে সহজ দেহ প্রাপ্ত হয়েন। ১। 
সেই পুরুষ এইনূপে অজ্ঞতা-নিবন্ধন সন্ত, রজঃ'ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ এবং 
ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ তাহাতে মাছে বলিয়া অভিমান করেন ॥ ২৭1 
৩০৫ অধ্যায়-_রাজ1 জনক বলিলেন,_-হে ভগবন্‌! স্ত্রী এবং পুরুষ 
যেমন পরস্পরের সহিত মিলন সম্বন্ধ ইচ্ছা করে, ক্ষর ও অক্ষর (প্রকৃতি 
ও পুরুষ) ইহারা উভয়ে তদ্রপ পরম্পরের সহিত মিলন সম্বন্ব 
ইচ্ছা করেন। ১॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায়_ চতুর্থ পাদ- ব্রক্মবিদ্ভার প্রমাণ । ২৮৯ 


অন্তোম্তগুণনলংরোধাদষ্তোন্তগুণ-সংশ্রয়াৎ। 
এবমেবাভিনন্বদ্ধৌ নিত্যং প্রকতিপূরুষৌ ॥ ৮॥ 
পশ্তামি ভগবংস্তম্মান্মোক্ষধন্ম। ন বিদ্কাতে ॥ ৯ ॥ 


চু চি নট 
বসিষ্ঠ উবাচ। 
সঁ খা 


্রব্যান্দব্যস্ত নিবৃতিরিক্্িয়াদিন্ত্রিযং তথা। 
দেহান্দেহমবাঁপ্পোতি বীজাদ্‌বীজং ততৈব চ॥ ২১ ॥ 
নিরিক্দরিয়স্তাবীজন্ত নির্জব্যস্যাপদেহিনঃ | 
কথং গুণা ভবিষ্যস্তি নিগুণত্বান্মহাত্মনঃ ॥ ২২॥ 
গুণা গুণেষু জায়ন্তে তত্রৈব নিবিশস্তি চ। 
এবং গুণাঃ প্রকৃতিতে জায়ন্থে নিবিশস্তি চ॥ ২৩॥ 
ঞ ক গু 
পরম্পরের গুণের দ্বারা রুদ্ধ হওয়াতে, পরস্পর পরস্পরের সহিত 
মিলিত থাকাতে, (অর্থাৎ পুরুষ প্রক্ীতির জাড্য রোধ করিয়া, তাহাতে 
হ্বীয় আনন্দময়তা অর্পণ এবং প্রকৃতি পুরুষের আনন্দময়তা রোধ করিয়া 
তাহাতে স্বীয় জাড্য অর্পণ করাতে ) প্রক্কৃতি ও পুরুষ নিত্যই যুক্ত আছেন ) 
অতএব হে ভগবন্‌ ! আমি মোক্ষের সম্ভাবন! দেখিতেছি ন11৮। ন॥ 
বপিষ্ঠ বলিলেন,--দ্রবাহইতেই দ্রব্য, ইন্্িয়হইতেই ইন্দ্রিয়, দেহ- 
হইতেই দেহ এবং বীজহইতেই বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে । কিন্ত দেহী 
পুরুষ, ইন্দ্রিয়, বীজ অথব! দ্রব্য নহেন) তিনি নিগুণ হওয়ায়। সেই 
মহাত্মা পুরুষহইতে কিরূপে গুণসকল জাত হইবে ? গুণসকল গুণেতেই 
উতৎপস্তিপ্রাপ্ধ এবং তাহাতেই প্রলীন হর) এইন্ধপে গুণপকল প্রক্কৃতি- 
হইতেই জাত হয় এবং তাহাতেই প্রলীন হইয়া থাকে । ২১। ২২। ২৩॥। 


২৯০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্ষবিদ্তা | 


পুমাংশ্ৈবাপুমাংশ্চৈব ত্রৈলিঙ্গ্যং প্রাককৃতং স্থৃতম্‌। 
ন বা পুান্‌ পুমাংশ্চৈব স লিঙ্গীত্যতিধীয়তে ॥ ২৫ ॥ 
গা কঃ সঁ 

পঞ্চবিংশতিমন্তাত লিঙগেষু নিরতাত্মকঃ ॥ ২৭ ॥ 

অনার্দিনিধনোহনন্তঃ সর্বদর্শী নিরাময়ঃ | 

কেবলং ত্বভিমানিত্বাদ্‌ গুণেষু গুণ উচ্যতে ॥ ২৮ ॥ 

গুণ গুণবতঃ সন্তি, নিগুপস্ত কুতো গুণাঃ। 

তম্মাদেবং বিজানস্তি ষে জনা গুণ-দর্শিনঃ ॥ ২৯ ॥ 

যদ ত্বেষ গুণানেতান্‌ 'প্রারুতানভিমন্ততে । 

তদা স গুণহান্যৈতৎ পরমেবান্থুপশ্ুতি ॥ ৩০ ॥ 

গু সা সঃ 
পুরুষ নামধারী জীব এবং দৃশ্তবর্গ ( অপুমান্‌) এবং উভয়ের সংযোগ- 
সম্বন্ধ নিমিত্ত ভোগ, এই তিনই প্রকৃতির অঙ্গীভূত বলিয়া উক্ত হয়। 
দেহী আত্মা, দেহরূপ পুবীতে অবস্থান করেন বলিয়া, পুরুষ নামে উক্ত 
হয়েন ; সত্য কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি দেহাতীত। ২৫ ॥ 
এইরূপ বিচারদ্বারা অলিঙ্গ-আন্মার উপলব্ধি হয় ; স্থৃতরাং পঞ্চবিংশতি- 

তম পুরুষ লিঙ্গ (দেহ)-যুক্ত। ২৭॥ অথচ তিনি অনার্দি-নিধন 
(নিত্য) অনন্ত, সর্বদর্শী, নিরাময়, নিগুণ, কেবল অভিমানদ্বারাই 
গুণের সহিত যুক্ত থাকায়, গুণ বলিয়াই উক্ত হন। ২৮ ॥ গুণবান্‌ হইতেই 
গুণসকল আবিভূতি হয়, নিগুণহইতে গুণের কিরূপে সৃষ্টি হইবে? 
গুণবেত্বা পুরুষগণ এইরূপই জানিয়া থাকেন। ২৯ ॥ যখন এই জীৰ 
গুণসকলকে, প্রক্কৃতিরই অঙ্গ বলিয়া! জানেন (আপনাকে গুণ হইতে পৃথক্‌ 
বলিয়া জানেন ) তখনই তীহার গুণহানিত্ব ঘটে এবং তিনি পরমাত্মার 
সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ৩০ | 


দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ- ব্রক্মবিষ্ার প্রমাণ। ২৯১ 


অপ্রবুদ্ধমথাব্যক্তম'গুণং প্রাহুরীশ্বরমূ। 

নিগুণং চেশ্বরং নিত্যমধিষ্ঠাতারমেব চ ॥ ৩২ ॥ 
প্রকৃতেশ্চ গুণানাঞ্চ পঞ্চবিংশতিকং বুধাঃ। 
সাংখ্যযোগে চ কুশলা! বুধ্যন্তে পরমৈধিণঃ ॥ ৩৩ ॥ 


সা কঃ ঙঃ 
পরস্পরেণৈতছুক্তং ক্ষরাক্ষর-নিদর্শনম্। 
একত্বমক্ষরং প্রান নানাত্বং ক্ষরমুচ্যতে ॥ ৩১ ॥ 
পঞ্চবিংশতি-নিষ্ঠোহ্য়ং যদা সম্যক প্রবর্ততে। 
 একত্বং দশনং চান্ত নানাত্বং চাপ্যদর্শনম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
তত্ব-নিস্তত্বয়োরেতৎ পৃথগেব নিদশনম্‌। 
পঞ্চবিংশতিসর্গং তু তত্বমাহুম্মনীষিণঃ ॥ ৩৮ ॥ 
নিগ্তত্বং পঞ্চবিংশম্ত পরমাহুনিদশনম্‌। 
সর্গস্ত বর্গমাচারং তত্বং তত্বাৎ সনাতনম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 
কী ৮০ 


১ 


সেই পরমাত্মাই ঈশ্বর নামে আখ্যাত, অথচ তিনি জ্ঞানের অগমা, 
তাহাকে কোন লিঙ্গদ্বারা জানা নায় না; তিনি নিগুণ অথচ সর্ধ- 
শক্তিমান ঈশ্বর এবং সমস্ত জগতের অধিষ্ঠাতা সর্ববাস্তর্্যামী। ৩২ ॥ 
'ংখ্য-যোগমার্গাবলম্বী মনীষিগণ এইরূপে প্রকৃতি ও খুণের মধ্যে পঞ্চ 
বিংশতিতম পুরুষকেই ধ্যানদ্বারা জ্ঞাত হয়েন। ৩৩॥ 

এইব্ূরপ পরস্পরের দ্বার ক্ষর ও অক্ষরের প্রভেদ নির্দেশ করা যায়; 
একত্বই অক্ষর এবং নানাত্বই ক্ষর বলিয়া উক্ত হয়। ৩১। এই জীব 
যখন পঞ্চবিংশতি-নিষ্ঠ হয়েন, তখনই তাহার অদ্বৈত জ্ঞানের উদক়্ 
হয়, এবং স্বরূপদর্শনের অভাব হইলেই তাহার 'নানাত্ব ঘটিয়! থাকে। 
৩৭॥ তব ওনিম্তত্বের এই লক্ষণ, পঞ্চবিংশতি সর্গকেই মনীষিগণ তত্ব 
বলিয়া থাকেন। ৩৮ ॥ পরমাস্মাই পঞ্চবিংশতিতম পুরুষের নিস্তত্বাবস্থা ; 


২৯২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা | 


৩০৬ অধ্যায় । 
বসি উবাচ। 

যোগদর্শনমেতাবদুক্তং তে তত্বতো ময়া। 

সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি-পরিসংখ্যানদর্শনম্‌ ॥ ২৬ ॥ 

অব্যক্তমাহুঃ প্রকৃতিং পরাং প্রকৃতিবাদিনঃ। 

তম্মান্মহৎ সমুৎপন্নং দ্বিতীরং রাজসন্তম ॥ ২৭ ॥ 

অহঙ্কারস্ মহতস্তৃতীয়মিতি নঃ শুতম্‌। 

পঞ্চভূতান্যহস্কারাদাহুঃ সাংখ্যাম্মদশিনঃ॥ ২৮ ॥ 

এতাঃ প্রকৃতরশ্চাঞ্টো বিকারাশ্চাপি ষোড়শ । 

পঞ্চ চৈব বিশেষ! বৈ তথা পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ২৯ ॥ 

এতাবদেব তন্বানাং সাংখ্যমাহুন্মনীষিণঃ। 

সাংখ্যে বিধিবিধানজ্ঞ! নিত্যং সাংখ্যপথে রতাঃ ॥ ৩* ॥ 
সেই সনাতন পরমাম্মাই পঞ্চবিংশতি স্বর্ণের পরম গন্তব্য (আশ্রয়), 
তিনি পঞ্চবিংশতি তত্বেরও পরমতত্ত্ব। ৩৯। 

সম্যক তত্বের সহিত ঘোগদর্শন আমি কীর্তন করিলাম । এক্ষণে 

উত্তরোত্বরক্রমে উপদিষ্ট যে সাংখাজ্ঞান, তাহ! সম্যক উক্ত হইতেছে । ২১ ॥ 
প্রকৃতিবাদিগণ পরা-প্রকৃতিকে অবাক্ত বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন; ে 
রাজশ্রেষ্ঠ, এই গ্রকৃতি হইতে মহৎ নামক দ্বিতীয় স্থষ্টি উৎপন্ন হয়। ২৭ ॥ 
তৃতীয় অহঙ্কার নামক তত্ব মহৎ হইতে স্থষ্ট হয়, ইহা শাস্ত্রে উক্ত 
'আছে। সাংগ্যজ্ঞানী পুরুষসকল বলিয়াছেন যে, এই অহঙ্কারহইতে 
পঞ্চ মহাভূত স্থষ্ট হইয়াছে। ২৮ ॥ এই আটাট তত্বকে অষ্টবিধ প্রকৃতি 
বলা যায়) তত্তিন্ন আর যোলটি বিকার আছে, তন্মধো পূর্বোক্ত পাচটি 
মহাভূতকে পঞ্চ “বিশেষ” বলে এবং ( একাদশ ) ইন্দ্রিয়ও “বিশেষ” 
বলিয়া উক্ত হয়। ২৯ ॥ সাংখ্য শাস্ত্রের বিধি-বিধানজ্ঞ, নিত্যসাংখ্য-পথে রত 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ-প্রহ্মবিষ্ার প্রমাণ । ২৯৩ 


যন্মাদ্যদভিজায়েত তৎ তত্রৈব প্রলীয়তে । 
লীরন্তে প্রতিলোমানি স্থজ্যন্তে চান্তরাম্মনা ॥ ৩১ 
অন্থলোমেন জারাস্তে লীয়ন্তে প্রতিলোমতঃ। 
গুণ! গুণেযু সততং সাগরস্যোম্শয়ো যথা ॥ ৩২ ॥ 
সর্গপ্রলয় এতাবান্‌ প্রক্কতেনৃপিসত্তম। 

একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্বর্চ যদান্তজৎ ॥ ৩৩ ॥ 
এবমেব চ রাজেন্দ্র বিজ্রেঘং জ্ঞান-কোবিদৈঃ | 
অধিষ্ঠাতারমব্য ক্তমস্য।প্যেতন্নিদশনম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
একত্বধ্চ বনত্বধ্চ প্রঞ্কতেরর্৫থতত্ববান্‌। 

একত্বং প্রলয়ে চাসা বভত্বঞ্চ গ্রবর্তনাৎ ॥ ৩৫ ॥ 
বহুধান্সা প্রকুব্বাত প্ররুতিং প্রসবান্রিকাম্‌ ! 
তচ্চ ক্ষেত্রং মহানান্মা পঞ্চবিংশোইহধিতিষ্ঠতি ॥ ৩৬ ॥ 


মনীষিগণ এইমাত্রই তন্বের সংখ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন | ৩* ॥ 
যাহাহইতে যাহার উৎপত্তি, তীহাতে তাহার লয়। অন্ত্াম্্া ২যোগেই 
স্থ্টি প্রবর্তিত হয়। ৩১।। 'মনুলোমক্রমে স্ষ্টি হয়, প্রতিলোমক্রমে 
প্রলয় হয় ) সাগরস্থিত উন্মিালার স্যার, গুণাম্মক জগৎ গুণেই অবস্থিত 
হয় । ৩২ 1 হে রাজশ্রেষ্ঠ, সর্গ ও প্রলন্ন এইন্ধপ জানিবে । গ্রলয়ে ইহার 
( পুরুষের) একত্ব এবং স্থষ্টরতে ইহার বহু হয়। ৩৩॥॥ হে বাজেন্দ্র, এই 
জীবরূপী পুরুষের অথিষ্ঠাতা অব্যক্ত মাম্বাকেও এই নিদর্শন ছারা 
জ্ঞানী পুকবগণ অবগত হইয়া থাকেন। ৩৪ ॥ প্রক্কতির অবস্বব-জ্জান- 
হ্বারাই পুরুষের একত্ব ও বহত্ব ঘটে; প্রলয়ে একত্ব ও স্থষ্টিতে বহুত্ব। 
৩৫।। হে রাজেন্দ্র, পুকষ প্রকৃতিকে বহুধা বিভাগ করিয়া থাকেন; তৎ- 


২৯৪ ব্রহ্গবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 


অধিষ্ঠাতেতি রাজেন্দ্র প্রোচ্যতে বতিসত্বমৈঃ। 
অধিষ্ঠানাদ্ধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রাণামিতি নঃ শ্রুতম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
ক্ষেত্রং জানাতি চাব্যক্তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চোচ্যতে। 
অবাক্তিকে প্রবিশতে পুরুষশ্চেতি কথ্যতে ॥ ৩৮ ॥ 
অন্তদেব চ ক্ষেত্রং স্যাদন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে। 
ক্ষেত্রমব্যক্তমিত্যুক্তং জ্ঞাতারং পঞ্চবিংশকম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 
অন্থদেব চ জ্ঞানং স্যাদস্যজ্জ্ঞেয়ং তহুচ্যতে । 
জ্ঞানমব্যক্ত মিত্যুক্তং জ্ঞেয়ো বৈ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৪০ ॥ 
অব্যক্তং ক্ষেত্রমিতুক্তং তথা সত্ব তথেশ্বরঃ | 
অনীশ্বরমতত্বর্চ তত্বং তৎ পঞ্চবিংশকম্‌ ॥ ৪১ | 


ক রী র রঃ 


সম্স্তকেই ক্ষেত্র বলে, তৎক্ষেত্রে আত্মা পঞ্চবিংশ পুরুষরূপে অধিষিত 
হয়েন। ৩৬ ॥| হে রাজেন্দ্র, যতিগণ আঁতআ্ীকে অধিষ্ঠাতা বলেন; ক্ষেত্রকে 
অধিকার করিয়া অবস্থান করেন, এই নিমিত্ত ইহার অধিষ্ঠাতা নাম হয়, ইহা 
শান্ত্রে উক্ত হইয়াছে । ৩৭ ॥ বাক্তাবা্ত ক্ষেত্রকে জানেন, এই অর্থে, 
ইহার ক্ষেত্রজ্ঞ নাম হয়, এবং প্রকৃতিতে প্রবেশ পুর্বক অবস্থিতি 
করেন, এই নিমিত্ত ইহাকে পুরুষ বলা যায়। ৩৮ অতএব ক্ষেত্র অন্ত, 
ও ক্ষেত্রজ্ঞ অন্ত ( অর্থাৎ ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্জ পৃথক্‌ ), প্রক্কৃতিই ক্ষেত্র 
বলিয়া উক্ত হয়েন এবং তজজ্ঞাতা পুরুষই পঞ্চবংশ । ৩৯ ॥ এইবপ জ্ঞান 
ও ভ্ডেয় পৃথক্রূপে উক্ত হয়; অব্যক্তা প্রক্কৃতিই জ্ঞান, পঞ্চবিংশ পুরুষই 
জ্ঞেন্ন। ৪০ অব্যক্তকে ক্ষেত, সত্ব (বুদ্ধি) এবং ঈশ্বর বলা যায়) 
এবং পঞ্চবিংশতিতম পুরুষকে অনীশ্বর, অ-ত্ব ও তত্ব এই উভয়রূপেই 
আখ্যাত কর! যায়। ৪১ ॥ 
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৩০৭ অধ্যায়। 


বসিষ্ঠ উবাচ। 


সাংখ্যদর্শনমেতাবছুক্তং তে নৃপসত্তম। 

বিষ্তাবিদ্ধে ত্বিদানীং মে ত্বং নিবো ধাক্থপূর্বশ; ॥১। 

অবিগ্ঠামাহুরব্যক্তং স্বর্গ প্রলয়ধর্ম্নি বৈ। 

সর্মপ্রলয়-নিন্ুক্তাং বিগ্ভাং বৈ পঞ্চাবংশকঃ॥ ২ ॥ 

পরস্পরন্ত বিগ্াং বৈ ত্বং নিবোধানুপূর্বশঃ | 

যথোক্তমু'ষভিস্তাত সাংখ্শ্ত।ভিনিদশনম্‌ ॥ ৩। 

কর্মেক্িয়াণাং সর্ধেষাং বিদ্যা বুদ্ধীক্জিয়ং স্থৃতম্‌। 

বুদ্ধীক্িয়াণাং চ তথা বিশেষা ইতি নঃ গতম্‌ ॥ ৪ !| 

বিশেষাণাং মনস্তেষাং বিগ্ঠানাহন্তনীধিণঃ | 

মনসঃ পঞ্চভূতানি বিদ্যা ইত্যভিচক্ষতে ॥ ৫ ॥ 

অহঙ্কারস্ত ভূতানাং পঞ্ানাং নাত সংখরঃ। 

অহসঙ্কারস্ত চ তথ। খুঁদ্ধব্বিদ্ভ। নরেশ্বর ॥ ৬ 

হে রাজশ্রেষ্ঠ, এই পধ্যন্ত সাংখ্যদর্শন তোমাকে বলা হইল। এক্ষণে 
বিগ্তা ও অবিগ্ভার ভেদ আন্ুপুর্ধবিক তোদাকে বলিব | ১॥॥ সর্গ-প্রলক়্- 
ধর্মযুক্ত অব্যক্তকে অবিষ্তা বলে, এবং সর্গ-প্রল-নর্ম'বমুক্ষ পঞ্চবিংশতিতম 
পুরুষই তৎসম্বন্ধে বিদ্ধ । ২॥ হে তাত! সাংখ্জ্ঞানাবলম্বিগণ অপরাপর 
তত্বনকলের পরম্পরের বিদ্যা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আন্মপূর্বিক 
বলিতেছি, শ্রবণ কর।৩॥ কর্মোন্দ্রম়নকলের বিগ্ত। জ্ঞানেন্ত্রিয় বলিয়! 
উক্ত হয়; জ্ঞানেক্দ্ি়সকলের বিগ্ভা “পবশেব"নকল । ৪ ॥॥ বিশেষ- 
সকলের বিদ্তা মন, মনের বিদ্যা পঞ্চ মহাভূত। ৫॥ পঞ্চ মহাভূতের 
স্তা অহঙ্কার, অহসঙ্কারের বিদ্া বুদ্ধি। ৬॥ 


২৯৬ ব্রল্মবাদী খষি ও ব্রহ্ধবিষ্ভা । 


বিগ্ভা প্রকৃতিরব্যক্তং তবানাং পরমেশ্বরী। 

বিষ্ভা জ্ঞেয়া! নরশ্রেষ্ঠ বিধিশ্চ পরমঃ স্বৃতঃ ॥ ৭ | 

অবাক্তস্ত পরং প্রান্ুবিদ্ভাং বৈ পঞ্চবিংশকম্‌ । 

সর্বন্ত সর্বমিত্যুক্তং জেয়ং জ্ঞানস্ত পার্থিব ॥ ৮॥ 

জ্ঞানমব্যক্তমিত্ক্তং জ্ঞেয়ো বৈ পঞ্চবিংশকঃ | 

তথৈব জ্ঞানমব্যক্তৃং বিজ্ঞাতা পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৯ ॥ 

বিদ্যা বিগ্ভার্থতন্বেন ময়োক্তা তে বিশেষতঃ | 

অক্ষরঞ্* ক্ষরধব যছক্তং তন্নিবোধ মে ॥ ১০ ॥ 

ভাবেবাক্ষবাবুক্তাবুভাবেতাবনক্ষরৌ | 

কারণং তু প্রবক্ষামি যথা তথ্যং তু জ্ঞানতঃ ॥ ১১ ॥ 

অনাদ্িনিধনাবেতাবুভাবেবেশ্বরৌ মতো । 

তত্বসংজ্ঞাবুভাবেতৌ প্রোচাতে জ্ঞানচিস্তকৈহ ॥ ১২ ॥ 

সর্গপ্রলয়ধন্মত্বাদবান্তং প্রাহরক্ষরমূ। 

তদেতন গুণদর্ঘায় বিকুর্বাণং পুনঃপুনহ ॥ ১৩ ॥ 

সমস্ত তত্বনকলেরই বিষ্তা পরমেশ্বরী প্রকৃতি ; হে নরশ্রেষ্ট, ইনি পরমা- 

বিষ্ভা বলিয়া উক্ত হয়েন। ৭ ॥ কিন্ত পঞ্চবিংশক পুরুষ এই অব্যক্তেরও 
বিষ্ভা) হে রাজন্‌, অন্যক্তই সকল জ্ঞানের জ্ঞেয়। ৮॥ আবার এই 
অব্যক্তই জ্ঞান, পর্চবংশক পুধ্য জ্ঞের; এই জ্ঞানৰপ অব্যক্তের বিজ্ঞাতা 
'মাবার পঞ্চবিংশক পুরুষ । ৯ ॥ বিগ্ভা ও বিস্ভার্থ আমি বিশেষরূপে তত্বের 
সহিত তোমাকে বলিলাম; এক্ষণে ক্ষর ও অক্ষর বলিয়া যাহা উক্ত হয়, 
তাহা শ্রবণ কর। ১০ | এই গক্ুতি 'ও পুরুষ উভয়কেই ক্ষর ও অক্ষর এই 
উভয়রূপে ব্যাখ্যাত করা যায়, ইহার কারণ বথাষথন্ধপে বলিতেছি ।১১॥। এই 
উভয়ই অনাদিনিধন (উৎপত্তিক্ষয়রহিত) অতএব ঈশ্বর ;জ্ঞানিগণ উভয়কেই 
তত্ব বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন । ১২। স্থষ্ট বস্তসকল প্রলয়ধর্মুক্ত, এই নিমিত্ত 
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গুণানাং মহদাঁদীনামুৎপত্তিশ্চ পরস্পরম্। 

অধিষ্ঠানাৎ ক্ষেত্রমাহুরেতত্তৎ পঞ্চবিংশকম্‌ ॥ ১৪ ॥ 

যদ] তু গুণজালং তদবাক্তাস্মনি সজ্ফিপেৎ। 

তদ! সহগুণৈস্তৈস্ত পঞ্চবিংশো। বিধীয়তে ॥ ১৫ ॥ 

গুণা গুণেষু লীরন্তে তদৈকা' প্ররুতির্ভবেৎ। 

ক্ষেত্রজ্জঞোহপি যদা তাত তৎক্ষেত্রে সম্প্রলীয়তে ॥ ১৬ ॥ 

তদ! ক্ষরত্বং প্রকতির্গচ্ছতে গুণসংশ্রিতা । 

নিগুণত্বং চ বৈদেহ গুণেঘপ্রতিবর্তনাৎ ॥ ১৭। 

এবমেব চ ক্ষেত্র ল্ষেত্রজ্ঞানপরিক্ষয়ে | 

প্রকৃত্যা নিগুণস্থেষ ইন্ভোবমনু শু পম ॥ ১৮৪ 
'অব্যক্তকে অক্ষর বলা যায়) অব্যগ'হইতেহ পুনঃ পুনঃ এই গুণস্থষ্টি 
হইতেছে । ১৩। মহদা!দ গুণনকলের উতৎপঞ্ডি পরপর ইহা হইতেই হয়; 
পুকষ ইহাতে সবাই আ'ধর্ঠিত আছেন, এই নিনিওই ইহাকে ক্ষেত্র বলে। 
এইরূপে প্রকৃতিও অক্ষররূপে কীন্তিত ভয়। এক্ষণে পুকষের অক্ষরত্ব 
নির্দেশিত হইতেছে ; এই থে পঞ্চবংণক পুরুষ ইনি বাস্তবিক “তত অর্থাৎ 
পরমান্মাস্বরূপ ৷ ১৪ ॥ বখন তিনি নেই অব্যক্ত পরমান্মরূপতাতে প্রতিষ্টিত 
হইল গুণজাল দূরে নিক্ষেপ কনেন, তখনই তিন“তৎপদবাচ্য হয়েন? কিন্ত 
গুণের সাহত যখন ঘুক্ত থাকেন,৩খন পঞ্চ।বংশক বণিয়া আখথ্যাত হয়েন।১৫।। 
হে তাত! যখন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ক্ষেত্রে গর গ্রাথ্থ হন (যখন জীবাঘ্া 
প্রকৃতি তত্ব লীন হয়েন) তখন প্রকাশিত গুণপমুদক্সও গুণাস্সিক! প্রকৃতিতে 
লয় প্রাপু হয়, এবং এক প্রক্ৃতিই অবশিষ্ট থাকেন । ১৬ ॥ পুরুষ যখন 
পরমাত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গুণে প্রত্যাবর্তন ন! করেন, তখনই তাহার 
নিগুণত্ব হয়, তখন গুণাক্মক প্রকৃতিও ক্ষর-সংজ্ঞা প্রাপ্ধু হয়। ১৭ ॥ 
এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞান সম্পূণ বিনষ্ট হইলে, এই পুরুষ নিের প্রকৃত নি্ড৭- 


২৯৮ ব্রঙ্গবাঁদী খষি ও ব্রন্মবিষ্তা 


ক্ষরো ভবত্যেষ যদ তা! গুণবতীমথ । 
প্রকৃতিং ত্বভিজানাতি নিগুণত্বং তথাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥ 


| সঃ সঃ ক 
৩০৮ অধ্যায় । 
বমিষ্ঠ উবাচ। 
অথ বুদ্ধমথাবুদ্ধমিমং গুণবিধিং শৃণু। 


আত্মানং বুধ এ্রত্বা তান্চেব প্রবিচক্ষতে ॥ ১ ॥ 
এতদেবং বিকুর্বাণে বুধ্যমানো ন বুধ্যতে। 
গুণান্‌ ধারয়তে হোষ স্যজত্যাক্ষিপতে তদা ॥ ২॥ 
অভঅং ত্বিহ ক্রীড়ার্থং বিকরোতি জনাধিপ। 
অব্যক্তবৌধন!চ্চৈব বুধ্যমানং বাদস্ত্যপি ॥ ৩॥ 


স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন, ইহা এরতি প্রকাশ করিয়াছে । ১৮ ॥ যখন প্রকৃতি 
সংযুক্ত হয়েন, তখনই তিনি ক্ষর, তখন গুণাস্সিক' প্রকৃতি স্বরূপলাঁভ 
করিয়৷ প্রককৃতিকেই জ্ঞানগম্য করেন, আবার যখন পরমাস্মস্বরূপে 
প্রতিষ্ঠ হয়েন, তখনই তিনি নিপুণ অক্ষর বপিয়! কীন্তিত হয়েন। ১৯ ॥ 

বসিষ্ঠ বলিলেন,__রাজন্! অনন্তর বুদ্ধ পরমাত্স ও গুণসকলের 
বিধিকর্তী (নিয়ামক ) এবং অবুদ্ধ জীবের বিষয় বপিতেছি শ্রবণ করুন। 
আম্মাকে ইনি বহুধ! বিভক্ত করিয়া তৎসকল সম্যক্‌ দর্শন করেন। ১ 
এইরূপ করিয়া তিনি তাহার বোদ্ধা হয়েন; সুতরাং তাহার স্বর্ূপবোধ 
লুপ হয় ; গুণনকলকে তখন তিনি স্বীয়রূপে ধারণ করেন এৰং তাহার 
স্থষ্টি ও বিনাশসাধন করেন। ২।। €ে রাজন্, এইরূপ ক্রীড়াচ্ছলে তিনি 
অজগ্র বিকার প্রাপ্ত হন? প্রকৃতির গুণপকল এইরূপে জ্ঞাত হয়েন বলিয়া 
স্বাহাকে তদ্‌বোদ্ধা (ক্ষেত্রজ্ঞ ) বলা যায় ।৩॥। 


দ্বিতীয় অধ্যয়-_চতুর্থ পাদ-_ব্রহ্মাবিষ্ভার প্রমাণ । ২৯৯ 


ন ত্বেব বুধ্যতে ব্যক্সং সগ্তণং তাত নিগু ণম্‌। 

কদাচিত্বেব খন্বেতদাহুরপ্রতিবুদ্ধকম্‌ || ৪ ॥ 

বুধ্যতে ষদদিবাব্যক্তমেতদ্বৈ পঞ্চবিংশকম্। 

বুধ্যমানো ভবতোব সঙ্গাত্মক ইতি শ্রুতিঃ ॥ 

অনেনী প্রতিবুদ্ধেতি বদন্ত্যব্যক্তমচ্যুতম্‌॥ ৫ ॥ 

অব্যক্»বোধনাচ্চাপি বুধ্যমানং বদস্থ্যত। 

পঞ্চবিংশং মহাম্মানং ন চাসাবপি বুধ্যতে ॥ ৬ ॥ 

ষড়বিংশং বিমলং বুদ্ধমপ্রমেয়ং সনাতনম্‌। 

সততং পঞ্চবিংশং চ চ তুধ্বিংশং চ বুধ্যতে ॥ ৭॥ 

দৃশ্তাদৃণ্তে হন্থগতং স্বভাবেন মহাহ্যতে । 

অব্যক্তমত্র তদ্বন্গ বুধ্যতে ভাত কেবলম্‌ ॥ ৮ ॥ 

কেবলং পঞ্চবিংশঞ্চ চতুর্ববিংশং ন পশ্যতি। 

বুধ্যমানো যদাম্মানমন্তোইহমিতি মন্যতে ॥ ৯ ॥ 

সগুণ বক্তা প্রকৃতি নিগডুণকে কখনও জানিতে পারেন না; অতএৰ 

তীহাকে অপ্রতিবুদ্ধ বলা যার়। ৪॥ পঞ্চবিংশপুরুষ প্রক্কতির অবয়বের 
বোন্ধা হয়েন বলিয়া, তৎসঙ্গবশ ওঃ প্ররূতিও সেই বোধশক্তি প্রাপ্ত হয়েন ) 
ইহাই শ্রুতি প্রকাশ করিরাছেন। এই নিমিত্তই অব্যক্ত এবং অচ্যুত 
হইলেও প্রকৃতিস্থ পঞ্চবিংশ জীবকে অপ্রতিবুদ্ধ বলা হয় ।৫॥॥ কিন্ত 
প্রাকৃতিক গুণসকলকে বোধ করাতেই আবার পঞ্চবিংশ পুরুষ বোদ্ধ! 
বলিয়াও গণ্য হয়েন; পরস্ধ তদবস্থায় তঁ/হার স্বর্ূপবোধ থাকে না। ৩॥ 
কিন্ধ ষড়বিংশ আন্ম! সর্বদাই বিমল, বুদ্ধ, অগ্রমেয়, এবং সনাতন ১ তিনি 
সতত চতুধ্বিংশ ও পঞ্চবিংশ উভয়কে দর্শন করেন। ৭ ॥ হে নহাহ্যতে! 
এই ব্যক্তাব্যক্ত জগতে ষড়বিংশ আত্মা স্বভাবতঃই অন্থগত হয়েন ; 
এই অব্যক্ত, কেবল, (নিপুণ, একরূপ) বস্তই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ৮ ॥ 
পঞ্চবিংশক পুরুষ যখন সেই গুণাতীত (কেবল) পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হয়েন, 
এবং চতুষ্ধিংশ গুণবর্থকে দর্শন না করেন, তখন তিনিও সেই কেবল বস্ত 


৩০০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্গবিদ্ধা। ! 


তর্দা প্রকৃতিমানেষ ভবত্যব্যক্তলোচনঃ। 

বুধ্যতে চ পরাং বুগ্ধিং বিনলামমলাং যদ! ॥ ১০ 

ষড়,বিংশো রাজশার্দল তথা বুন্ত্বমাব্রজেৎ। 
ততস্তযজতি সোহ্বাজং সর্মপ্রলয়ধর্ম্ি বৈ ॥ ১১॥ 

চর প্রকৃতিং বেদ গুণযুক্তামচেতনাম্‌। 

ততঃ কেবলধন্মাসৌ ভবত্যব্যক্রদর্শনাৎ ॥ ১২ ॥ 

কেবলেন সমাগম্য বিমুক্তোহকআ্মীনমাপ্রয়াৎ। 

এতত্ত, টুনি ত্াহনিত্বমদরামরম্‌ ॥ ১৩ ॥ 


বরহ্মই হয়েন; আপনাকে পরকৃতিহইতে পৃথক্‌ বলিয়া বোধ করেন | ॥ 
যখন তিনি পরমায্মা সম্বন্ধীয় নিল বুদ্ধি পাভ করেন, তখন এই 
প্রকৃতিস্থ পুরুষের নির্বিকার জ্ঞানচক্ষু প্রস্চুটত হয় । ১০।॥ হেরাজ- 
শার্দল! তখন সেই ষড়বিংশ পরমায্া তাহার দৃষ্টিগোচর হয়েন, এবং 
সেই মর্ত্য মানবও তখন অব্যপ্র প্রকৃতিকে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণব্ূপে পরিত্যাগ 
করিতে সমর্থ হয়। ১১॥॥ গুণবুক্ত। অচেতন প্রক্ততিকে নিগুণ পুরুষ 
(প্রথম ) দর্শন করেন; পরে পুনরায় ( আপন) অব্যক্ত আম্মস্বরূপ দর্শন 
করিয়া, কেবলত্ব (নিগুণত্ব) প্রাপ্ত হয়েন | ১২॥। নিগুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত 
হইয়াই, তিনি বিুক্ত এবং স্বরূপ প্রতিষ্ঠ হর্েন। এই পুরুষই (প্রকৃতি 
যোগে) পঞ্চবিংশ-সংখ্যক তব এবং নিশুণ ব্রহ্গদর্শনে জরামরণশৃন্ত 
ত্য নিস্তত্ব বালয়া উক্ত হইয়াছেন । ১৩ 


মহাভারত, শান্তি স্ব, যাজ্ঞনস্ক্য-জনক-সংবদ । 
এইকূপ যান্ঞবন্ক্য-জন ক-সংবাঁদ যাহা বৃহদারণ্যকোপনিষদে সংক্ষেপে উক্ত 
হইয়াছে, তাহা! নান! অধ্যায়ে শাস্তিপর্রের ৩১০তম অধ্যায়হইতে বেদব্যাস 
বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 


দ্বিতীয় অধ্যায়--চতুর্ঘ পাদ- ব্রহ্ধবিষ্যার প্রমাণ । ৩৯১ 


৩১৮ অধ্যায় । 


যা্ঞবন্ধ্য উবাচ। 

অবাক্তস্থং পরং যত্বৎ পৃষ্টস্তেহহং নরাধিপ। 
পরং গুহামিমং প্রশ্নং শৃণুবাবহিতো নৃপ ॥ ১ ॥ 

কঃ ক ষ 
অব্যক্তং প্রকৃতিং প্রাঃ পুরুষেতি চ নিগুণম্‌। 
তথৈব মিত্রং পুকষং বরুণং প্রকৃতিং তথা ॥ ৩৯ ॥ 
জ্ঞানং তু প্রক্ৃতিং প্রাহজ্রেয়ং নিফলমেব চ। 
অজ্ঞশ্চ জ্ঞশ্চ পুরুষস্তম্মান্লিফল উচ্যতে ॥ ৪০ ॥ 
কম্তপা অতপাঃ প্রোক্তঃ কোহসৌ পুকষ উচ্যতে। 
তপাস্ত্র প্রকৃতিং প্রাহরতপ! নিল ম্মতঃ 0৪১ ॥ 
তখৈবাবেগ্ঠমব্যক্তং বেগ্যঃ পুরুষ উচ্যতে। 
চলাচলমিতি প্রোন্ং তর়া তদপি মে শৃণু | ৪২ | 


৩১৮ অধ্যার-যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, হে নরীধিপ ! অব্যন্তস্থ পুরুষ এবং 
আত্মার বিষয় তুমি আমাকে জিজ্ঞাদ| ক।রয়াছ, এই প্রন মতি গুহ-বিবয়ক, 
অত এব, হে নৃপ ! অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।-॥ * ** অব্যক্তকে (ন্তরীরূপা) 
প্রকৃতি বলিয়া! জানিবে, এবং নিগুণ আগ্ই প্ররুতিস্থ হইয়া পুরুষ 
নামে উক্ত হয়েন, এইরূপ পুৰ্ষ গিত্র নামে উত্ত হরেন, এবং প্রক্কৃতি 
বরুণ নামে উক্ত হইয়াছেন । ৩৯ ॥ প্রক্কতিকে জ্ঞান নানে এবং আত্মাকে 
নিক্ষল ( কলাশুন্ত ) পূর্ণ, নামেও উক্ত করা হর, পুএষ অভ্ঞ এবং জ্ঞ 
এই উভয়রূপী হওয়াতেই তিনি পূর্ণ । ৪০ তুপা কাহাকে বলে, অতপা 
কাহাকে বলে, এবং এই জীবের স্বরূপ কি, তাহা এক্ষণে বলা হইতেছে। 
প্রক্কতিকেই তপা বলে এবং নিষ্ষল ত্রন্মই অতপা। ৪১॥ এইরূপে 


1০০২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা। 


চলাং তু প্ররুতিং প্রাঃ কারণং ক্ষয়সর্গয়োঃ | 

'আক্ষেপঃ সর্গয়ে'ঃ কর্তা নিশ্চলঃ পুরুষঃ স্বৃতঃ ॥ ৪৩ ॥ 

অথৈব বেগ্মব্যক্তমবেগ্ধঃ পুরুষ স্তথা | 

অক্ঞাবুভৌ বৌ চৈব অক্ষয় চাপুযভাবপি ॥ ৪৪ ॥ 

অজৌ নিত্যাবুভৌ প্রান রধ্যাত্মগতিনিশ্চয়াৎ ॥ ৪৫ ॥ 

অক্ষয়ত্ব'ৎ প্রজননে অজমত্রাহুরব্যয়ম্‌। 

অক্ষয়ং পুরুষং প্রাহুঃ ক্ষয়ো হাস্য ন বিছ্ভাতে ॥ ৪৬ ॥ 

গুণক্ষয়ত্বাৎ গ্রকৃতিঃ কর্তৃত্বাদক্ষয়ং বুধাঃ | 

এষা তেহন্ীক্ষিকী বিদ্যা চতুর্থী সাম্পরাযিকী ॥ ৪৭ ॥ 
৬৬ রী সু 


অব্যক্তা প্ররতিকেই অবেগ্ভ বলে, এবং পুরুষকেই বেছ্ভ বলে; আর তুমি 
যে “চল” ও “অচল” কি, জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ 
কর। ৪২ সর্গ ওক্ষয়ের কারণভূতা প্ররুতিকেই চলা! বলা যায়, আর 
প্রলয় ও স্থষ্রির কর্তা যে পুরুষ, তিনিই নিশ্চল বলিয়া উক্ত হয়েন। ৪৩ ॥ 

এইরূপে আবার (স্থ্ট জগতে ) প্রক্কৃতিই বেগ্ধ বলিয়া উক্ত হয়েন, 
এবং আত্মার অনৃশ্ঠত্ব নিবন্ধন তিনি অবেগ্য বপিয়া উক্ত হয়েন; আবার 
পরমাত্মা (সর্বপ্রকার বুত্তিংবিরহিত হওয়ায় জ্ঞান-বৃত্তিও তাহাতে নাই 
স্থতরাং তিনি ) ও অজ্ঞ, গ্রকৃতও অজ্ঞ। পুনশ্চ উভয়ই ঞধুব, উভয়ই 
অবিনাশী, অজ ও নিত্য; ইহা অধ্যান্মজ্ঞানবিশারদ পণ্ডিতগণ বলিয়া 
থাকেন। ৪৪1 ৪৫॥ জায়মান স্ষ্ট বস্ততে তাহার অক্ষয়ত্বহেত 
তাহাকে অজ বলা যায়, পুরুষের ক্ষয় হয় না, তিনি অক্ষয় । ৪৬৩ গুণস্থষ্টি 
ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, প্রকৃতি স্বরূপে বর্তমান থাকেন, পুরুষ প্রকৃতিতে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্থষ্টি কার্ধ্য করিঘ্লা থাকেন, (সুতরাং স্ষ্টির বিনাশে 
তাহার বিনাশ হন্ধ না), অতএব জ্ঞানিগণ তাহাকে অক্ষর বলিয়া থাকেন। 
ইহাকেই অস্বীক্ষিকী চতুর্থস্থানীয়! সাম্পরায়িকী নায়ী ত্রঙ্গবিদ্তা বলে । ৪৭ ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায়-__চতুর্থ পাদ-_ব্রহ্ষবিষ্তার প্রমাণ। ৩০৩ 


রষ্টব্যো নিত্যমেবৈতৌ তৎপরেণাস্তরায্মনা । 

বথান্ত জন্মনিধনে ন ভবেতাং পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৩ ॥ 
অজত্রং জন্মনিধনং চিন্তরিত্বা ব্রমীমিমাম্‌। 
পরত্যজা ক্ষরমিং অক্ষরং ধন্মমাস্থিত || ৫৪ ॥ 
বদানুপস্ততেহত্যন্তমহন্তহনি কাশ্তপ। 

তা স কেবলা ভূতঃ ষড়বিংশমন্ুপস্ততি ॥॥ ৫৫ ॥ 
অন্তশ্চ শাখতোহ্ব্যক্ত-স্তথাহন্তঃ পঞ্চবিংশক£। 
তম্ত দ্বাবন্থপন্ত্েতাং তমেকমিতি সাধবঃ ॥ ৫৬ ॥। 
তে নৈতন্নাভিনন্দস্ত পঞ্চ বংশ কমচ্যুতম্‌ । 
জন্মমৃত্যুভয়োদ্যোগাঃ সাংখ্যাশ্চ পরমৈধিণঃ ॥ ৫৭ ॥ 


বেগ্চ পুরুষ ও অবেগ্ভ প্রকৃতি এই উভয়কে “তৎ"-পদার্থ-্রঙ্গের 
পহিত একাম্মব্ূপে ঘিনি নিত্য সমাহিত চিত্তে দর্শন করেন, তিনি জন্মমৃত্যু 
পাঁশ হইতে বিমুক্ত হয়েন। ৫৩॥॥ এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম চিন্ত। করিয়া ক্ষয়াত্মক 
অজন্র জন্মমৃত্যু-পরিত্যাগপুর্বক তিনি অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ৫৪ ॥| হে 
কাশ্তপ! যখন সাধক পুরুষ প্রতিনিয়ত সম্যক্রূপে এই ধ্যানে স্থিত 
হয়েন, তথন তিনি কেবলাভূত হহইগা ষড়বিংশ পরমাম্মার দর্শন লাভ 
করেন। ৫৫1 শাশ্বত অব্যক্ত (প্রকৃতি ) এবং পঞ্চবিংশক পুরুষ, ইহারা 
পরস্পর হইতে ভিন্ন; ইহাদিগের উভয়ের দ্রষ্টী এক পরমায্মা; ইহা সাধু- 
সকল জ্ঞাত আছেন। ৫৬॥॥ জনমমৃত্যুভয়ে উদ্বেগবিশিষ্ট সাংখ্য ও যোগ- 
মার্গাবল্বী ব্রহ্মপরায়ণ মনুষ্গণ যে পঞ্চবিংশক জীব ও অচ্যুত ব্রন্ষের 
একত্ব অভিনন্দন করেন না, এমন নহে। ৫৭ ॥ 

স্৬ 


৩০১ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্ষবিদ্ধা। | 


অবুধ্যমানাং প্রকুতিং বুধ্যতে পঞ্চবিংশকঃ | 

ন তু বুধ্যতি গন্ধর্ব প্ররুতিঃ পঞ্চবিংশকম্‌॥ ৭* ॥ 

অনেন প্রতিবোধেন প্রধানং প্রবদস্তি তৎ। 

সাংখ্যযোগাশ্চ তত্বক্ঞা। যথাশ্রুতিনিদর্শনাৎ॥। ৭১ ॥ 

পশ্বংস্তথৈব চাপশ্তন্‌ পশ্তত্যন্ঃ সদানঘ। 

ষড়বংশং পঞ্চবিংশঞ্চ চ তুর্বিংশঞ্চ পশ্ততি ॥ ৭২ ॥ 

ন তু পশ্ততি পশ্তংস্ত যশ্চৈনমন্থপশ্ততি। 

পঞ্চবিংশোইভিমন্তে ত নান্তোহন্তি পরতো মম ॥॥ ৭৩ || 

ন চতুধ্বিংশকে? গ্রান্থো মন্থীজেজ্ঞানদশিভিঃ | 

মৎশ্তাশ্চোদকমন্ধেতি প্রবর্তেত গ্রবপ্তনাৎ।॥ ৭৪ ॥ 

হে গন্ধর্ধ ! পঞ্চবিংশক পুরুষ জড়রূপা প্রকৃতিকে দর্শন করেন ; কিন্ত 

প্রকৃতি পঞ্চবিংশক পুরুষকে দর্শন করেন না ।৭০॥ সাংখ্য ও বোগমার্গীবলম্বী 
তব্জ্ঞ পুরুষগণ এ'তিপ্রমাণ অনুসারে বলেন যে, প্ররুভি পুরুষধুক্ত হইয়া 
বোধন সমর্থ হয়েন, এই নিমিন্ত তিনি প্রধান নানে আখ্যাত। ৭১।। হে 
অনঘ | দ্রষ্টাপুরুষ ও অচেতন প্ররুতি সদাই অন্য পুরুষের দৃষ্টির বিষয়রূপে 
অবস্থিত ; সেই পুরুষই ষড়বংশাখা ; ধিনি পঞ্চবিংশক পুক্রষ এবং 
চতুব্বিংশ-পর্ব-সমন্বিত প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া থাকেন। ৭২ কিন্বথে 
পরমপুরুষ এই উভয়কে দর্শন করেন, তিনি বাস্তবিক দর্শন করিয়া ও 
অদ্রষ্টাবংই থাকেন। পঞ্চবিংশ পুরুধ তাহাকে লাভ করিলেই তৎস্বরূপ 
হয়েন; আর ত্াহাহইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই বলিয়া মনে করেন। ৭৩॥ 
জ্ঞানদশ্শী মনুষ্যগণ গুণাপ্ট্রিকা প্রকৃতিকে আন্মন্বরূপে গ্রহণ করেন না) 
মৎ্ম্ক যেরূপ জলকে অনুসরণ কর্রা থাকে--ততপ্রতি প্রবৃত্তিহেতু 
তাহাতেই বাস করিয়া থাকে, তাহাতে ঠিত হইলেই মস্ত স্কসতিদুক্ত হইয়া 
বিচরণ করে, তদ্রপ পঞ্চবিংশ পুরুষ, গুণনকলে আসক্তি-নিবন্ধন, 


দ্বিতীয় অধ্যায়__চতুর্ঘ পাদ-_ব্রদ্ধাবিদ্ার প্রমাণ । ৩০৫ 


তখৈব বুধাতে মত্স্তাম্তথৈযোহপানুবুধ্যতে | 
সম্নেহাৎ সহবাসাচ্চ সাভিমানাচ্চ নিত্যশঃ || 9৫ || 
সনিমজ্জতি কালস্য যদৈকত্বং ন বুধ্যতে। 
উন্মজ্ঞতি হি কালম্ত সমত্বেনোভিসংবৃতঃ ॥ ৭৬ ॥ 
বদা তু মন্তেইন্যোইহমন্য এষ ইতি দ্বিজঃ | 
তা! স কেবলীভূতঃ ষড়বিংশমন্তপশ্ততি || ৭৭ ॥ 
অন্থশ্চ রাজন্যবরস্তথান্তঃ পঞ্চবিংশকঃ | 
তৎস্থানাচ্চান্ুপশ্ন্তি এক এবেতি সাধবঃ || ৭৮ ॥ 
তেনৈতন্নাভিনন্দস্তি পঞ্চবিংশকমচ্যুতম্। 
জন্মমৃত্যুভয়াস্ভী তা যোগাঃ সাংখ্যাশ্চ কাহ্প ॥ 
তাহাদের সহিত সহবা্-নিবন্ধন, এবং তত্প্রতি আশ্মবুদ্ধি-নিবন্ধন, নিত্য 
ততৎসঙ্গেই সংদ্ঞালাত করেন। ৭৪ 1৭৫ 1॥ যতক্ষণ তিনি বর্ষের সহিত 
একত্ব বোধ করিতে না পারেন, ততক্ষণই তিনি কালবশ হইয়া গুণরূপ 
জলে মতন্তের স্যায় নিমগ্ন হইয়া থাকিতে ভালবাসেন ও থাকেন) আবার 
কালক্রনে যখন তিনি পরমাম্মার সহিত আপনাকে অভিন্ন জানিয়! ঠাহাকেই 
সম্যক্রূপে বরণ করেন, ঠাহাতেই আম্মসমপণ করেন, তখনই তিনি অগাধ 
গুণরূপ জলরাশি ভেদ করিয়া উিত হয়েন। ৭৩ ॥ 
যখন ব্রাহ্মণ গুণবর্গকে এবং আপনাকে পুথক্‌ বলিয়া জ্ঞান করেন, 
তখন তিনি কেবলাভৃত হয়েন এবং ষড়বংশ পরমাত্মার জ্ঞান লাভ 
করেন। ৭৭ || হে রাজন্তাশ্রেষ্ঠ ! পরনাম্মা অন্ত, এবং পঞ্চবিংশক পুরুষ 
অন্ত ; কিন্তু পঞ্চবিংশক পুরুষের পরমান্মাতেই অবস্থিতি ;) অতএব সাধুগণ 
এই পঞ্চবিংশক জীবকে পরমাজ্মার সহিত এক বলিয়াই দর্শন করেন 14৮ 
অতএব হে কাশ্তপ! যোগ ও সা'থ্যমার্গাবলন্বিগণ জন্মমৃত্রয পরিহার 
কারবার নিমিত্ত পঞ্চবিংশক জীবকেই অবিনাধী বলিরা আভিমত করেন 


৩০৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্ভা । 


ষড়বিংশমনুপশ্থান্তঃ শুচয়স্তৎপরার়ণাঃ ॥ ৭৯ ।। 
যদা স কেবলীভূতঃ ষড়বিংশমন্ুপন্তুতি । 
তদ]| স সর্তবিদ্‌ বিদ্বান ন পুনজন্মি বিন্দতি ॥ ৮০ ॥| 
না) তাহার! শুচি হইয়।, ষড়বিংশ পরমাত্ম-পরায়ণ হইস্সা, তাহাঁকেই ধ্যান 
করিয়া থাকেন । ৭৯ ॥ যখন এই পঞ্চবিংশক পুরুষ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হইব, 
ষড়.বিংশ পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তখন তিনি সর্বজ্ঞ ও পূর্-মনোরথ হয়েন 
এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। ৮০॥ 
(গ) আীমন্তগবদগীতা। | 
শ্রীমস্গবদগীতা৷ ভারতবর্ষীয় সর্ববিধ সাধক-সম্প্রদায়ের পরমাদরণীয় 
গ্রন্থ, ইহার প্রামাণিকত। সর্ধবাদিসম্মত । গ্রীভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ ন্বয়ং এই 
গীতার বক্তা । ব্রক্ষতত্ব, জীব্তন্ব ও জগত্ৃত্ব ইহাতে যেক্ধপ উপদিষ্ট 
হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ নিস্ে প্রদর্শিত হইতেছে__ 
দ্বাবিমৌ পুরুযৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কৃটস্ত্োহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥ 
উত্তম: পুরুষহৃন্ং পরমাত্মেত্যুদাহতঃ। 
যো লোকত্রয়মাবিশ্ত বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥ ১৫শ অধ্যায় । 
অন্তার্থ ঃ_ক্ষরস্বভাব এবং অক্ষরম্ভাব দুই প্রকার পুক্ষ লোকে 
প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে সমুদয় ভূতগণ ক্ষরস্মভাব, এবং কুটস্থ পুরুষ 
(জীব) অক্ষর স্বভাব ব লয়া উক্ত হয়েন। উত্তম পুকষ, এই ছুই হইতেই 
ভিন্ন ইনি পরমাত্মা নামে কথিত হয়েন। ইনিই ঈশ্বর, ইনি সদ! নিব্বিকার, 
এবং ইনি লোকত্রয়ে প্রব্ হইয়া! তাহা ভরণ করিতেছেন। 
এই কুটস্থ পুরুষও ( জীব ) উত্তম পুরুষেরই অংশ বিশেষ $-_ 
মমৈবাংশে। জীবলোকে জীবভৃতঃ সনাতনঃ। 
মনঃ-বষ্টানীন্দ্রিয়ানি প্রক্কৃতিস্থানি কর্ষতি ॥৭॥ (১৫শ অধ্যায়) 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ--ব্রক্মবিগ্ভার প্রমাণ । ৩০৭ 


অন্তার্থ:__-আমারই অংশ, যাহা অনাদি কাল হইতে জীবরূপে স্থিত, 
এবং জীবলোকে জীব বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা প্রকৃতিতে অবস্থিত (অর্থা 
সথযুপ্তি প্রলয়াদিকালে অব্যক্তাবস্থাপ্রাপ্ত) মনঃ ও পঞ্চেন্ত্িয়কে 
উপভোগার্থ আকর্ষণ করে। 

এই জীবাংশই জগতে প্রকাশপ্রাপ্ত হয়) কিন্তু উত্তম-পুরুষ, যিনি 
ঈশ্বর, তিনি জগতে অপ্রকাশ থাকেন__ 


ন তত্ভাসয়তে হৃর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। 
যগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥ (১৫শ অধ্যায়) 


অন্তার্থ £-_ তাহাকে স্থম্য চন্ত্র অথবা অগ্নি (ধাহারা জগতের অপর 
সকলবস্তর প্রকাশক, তীহারা) প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন। ধাহাকে 
প্রাপ্ত হইলে, আর সংসারে আবর্তন ঘটে না, তাহাই আমার পরমস্বরূপ। 
ংসারের অপর সকল বস্ত ইন্দ্িয়াদি দ্বারা সহজেই জ্ঞাত হওয়া যায়) 
অতএব জগৎকে জ্ঞাত বলিয়া! ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু পরব্রহ্ম এই সকল 
করণ দ্বারা জ্ঞাত হয়েন না। কেবল গুরুর উপদেশ-অনুসারে কঠিন সাধন- 
দ্বারা তীহাকে জ্ঞাত হওয়া যায়) এবং তিনি কাহার জ্ঞাত হইলে, আর 
ভ্তাতব্যবিষয় কিছু থাকে না; অতএব তিনিই সর্বশ্রেঠ জ্ঞেয়বস্্ বলিয়া 
শান্্ে উক্ত হরেন। তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীতগবান্‌ বলিতেছেন-__ 


জেন্সং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ-্ঞাত্বাংমৃতমগ্স,তে । 
অনার্দিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসহ্চ্যতে ॥ ১২ ॥ 
সর্ধতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্। 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥ 
সব্যেষ্দ্ির়গুণাভাসং সর্বেন্্িয়বিবর্জিতম্। 
অসক্তং সর্ধবভৃচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্ত. চ ॥ ১৪ ॥ 


৩০৮ ব্রহ্মবাদী খধি ও ব্রহ্ষবিদ্ভা | 


বহিরস্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 
স্প্নত্বাৎ তদবিজ্ঞেরং দূবস্থং চান্তিকে চ তত ॥ ১৫ ॥ 
অবিভক্রঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌। 
ভূতভর্ভু চ তজজ্ঞেরং গ্রসিষণ প্রভ'বসুঃ চ | ১৬ ॥ 
জ্যোতিষামপি তচ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে । 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞনগম্যং হদি সর্বস্ত বিঠিতম্‌ ॥ ১৭॥ 
( ১৯৩শ অধ্যায় ) 
অন্তার্থ ঃ-যাহা ( সর্বশ্রে্) জ্রেয় তাহা বলিতেছি , ইহ' জানলে জীব 
অমুতত্ব লাভ করে। (সেই জ্ঞেয় বস্ত) নিত্য, তাহার আদি নাই, তিনিই 
পরব্রহ্ধ । তিনি জাগতিক কোন বস্ত্র স্যার সত্তাবিশি্ট নহেন, অথচ 
তাহাকে অসৎও বলা বায় না। তিনি সকল দিকে হস্তপদবিশিষ্ট, সর্বব- 
দিকে চক্ষুঃ মস্তক মুখ ও শ্রবণ-বিশিষ্ট, ( অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও সর্ধশক্তিমান্‌ ), 
সর্বলোক ও সর্বস্থান ব্যপিয়া অবস্থান করিতেছেন । তিনি সর্ববিধ 
ইন্ডরিয়ের গ্রাহা গুণরূপ হইয়া প্রকাশিত হয়েন ( অথবা সব্ধবিধ ইন্দ্রিয়ের 
প্রকাশক ) অথচ তিনি সব্যেশ্রির-বিবঞ্জিত। তিনি কিছুতে সঙ্গঘুক্তু 
নহেন (সকলপ্রকার গুণের অতীত ), অথচ গুণসকলকে আশ্রিতরূপে 
ধারণ করিতেছেন; তিনি নিগুণ অথন গুণভোক্তা। তিনি জীবগণের 
বাহিরে ও অন্তরে আছেন; স্থাবর ও জঙ্গম সকলই তিনি ; এবঞ্ তিনি 
অতিম্থপ্্ন ) অতএব বুদ্ধিগম্য নহেন; তিনি দূরস্থিত অথচ সন্নিহিত । তিনি 
জীবগণের মধ্যে অবিভক্ত €( একরূপে অবস্থিত ), অথচ তিনি বিভক্তের 
তায় স্থিত। তিনিই ভূতগণের পালনকর্তা, সংহারকর্তা ও স্থাষ্টকর্তা। তিনি 
সুর্ম্যাদি প্রকাশকদিগেরও প্রকাশক ; তিনি তমোরূপা প্রকৃতির অতীত ) 
তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞে় ও জ্ঞানগম্য, এবং সকলের হৃদয়ে অন্তর্ধামি- 
রূপে অবস্থিত। 


$ 
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এইস্থলে বেদব্যাস ব্রন্গের দ্বিরূপত্ব (সগুণত্ব ও নিগুণত্ব ) স্পষ্টরূপে 
বর্ণনা করিলেন । 


ক্ষরস্বভাব পুরুষ বলিয়া বাহাকে পূর্ববে উক্তি করা হইয়াছে, তাহার 
নাম প্রক্কতি, এবং কুটস্থ অক্ষর-পুরুষ বলিগ! যিনি পূর্বে উক্ত হইয়াছেন, 
'ভাহাকেই সচরাচর পুরুষ নামে আখা।ত করা থায়। এই প্রকৃতি ও পুরুষ 
উভয়ই অনাদি; তাহাদের ভরের মিলন দ্বারা এই কার্যকারণাত্মক বিশ্ব 
রচিত হইয়াছে । উত্তম পুরুবই পরমাত্মা বুলি আখ্যাত 7 প্ররুতিকে ক্ষেত্র 
বলে এবং পুরুষকে ক্ষেত্রক্ বলে। 
শ্রীভগবান্‌ এভদিষয়ে বণিতেছেন-- 
প্রকৃতি পুরুষধখৈঃব বিদ্ধানাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্ররুতিসম্তবান্‌ ॥ ১৯ ॥ 
কার্যাকারণ-কর্ৃত্বে হেতুঃ প্রক্ৃতিরুচ্তে। 
পুরুষ- স্থথছুঃখানাং ভোক্তত্বে ভেইুরুচ্যতে ॥ ২০ ॥ 
পুকষঃ প্রক্কৃতিস্থ্বো হি ভূঙঞক্জ পকতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোহস্ত স্ধসদ্যোনিজন্ম শর ॥ ২১ 
উপদ্রষ্টানুমন্ত! চ ভন্তী ভোক্তা মহেশবরঃ | 
পরমাগ্মেতি চাপুযক্কে। দেহেহুস্মিন পকষত পর ॥ ২২ 
্ রং ্ % ৬ 
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সন্বং স্থাবরজঙগমম্। 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ 
সমং সর্বেষু ভূতেষু বিষ পরমেশ্বরম্‌। 
বিনশ্তৎস্ববিনন্স্তং যঃ পশুতি স পণ্ঠতি ॥ ২৭ (১৩শ অধ্যায়) 
'অশ্ার্থ__ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি জানিবে। দেহেন্দ্রিয়াদি 
বিকার, এবং সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক বৃন্তথিসকল প্রকৃতিহইতে জাত 
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জানিবে। কার্ধ্য কারণ ও কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হয়েন, 
আর নুথছ্ঃখাদির ভোক্ত,ত্ব বিষয়ে পুরুষই হেতু বলিয়া উক্ত হয়েন | 
পুরুষ প্রকৃতিগত হইয়া প্রক্কৃতিজাত খুণসকল ভোগ করেন। এই 
গুণসকলের সংসর্গই তাহার উত্তম ও অধম প্রভৃতি যোনিসকলে 
পুনঃ পুনঃ জন্মের কারণ। কিন্তু উত্তম পুরুষ দেহস্থিত হইয়াও কেবল 
সাক্ষিমাত্র, অনুগ্রাহক, নিয়ন্তা, প্রতিপালক, ভোগদাতা, ও সর্ব- 
শক্তিমান) সেই উত্তম পুরুষই পরমান্মা নামে কথিত হয়েন। *** 
হে তরতশ্রেষ্ট, যে কোন স্থাবর বা জঙ্গম জীব উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগহইতে হয় জানিবে। কিন্তু পরমেশ্বৰ 
সর্ধজীবে সমভাবে অবস্থিত. এবং সকলের বিনাশেও পরমাস্সা নিত্য 
অবিনাণী ও অপরিবর্জনীয়রূপে অবস্থান করেন; এইরূপ যিনি তাহাকে 
জানেন, তিনিই সম্যক্‌ জ্ঞাতা । | 
এই গ্ররুতি, ধাঁহাকে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে, তিনি নানারূপ পরিণাম 

প্রাপ্ত হইয়া, নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া, অবস্থিত আছেন । তৎসম্বন্ধে 
শ্ীভগবান্‌ বলিতেছেন-_ 

মহাভূতান্যহঙ্কায়ো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 

ইন্দ্িয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্দরিয়গোচরাঃ ॥ ৫ 

রং রি ্ ঙ রঃ 

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকার মুদ্াহৃতম্‌ ॥ ৬ (১৩ অধ্যায়) 

অন্তার্থ- পঞ্চ মহাভৃত (ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুত, ব্যোম), 

অহস্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত (প্রকৃতি ), দশ ইন্দ্রিয় * ।১) পঞ্চ তন্মাত্র, এই 














৯ আপা, 





সপ পাশ স্পেস 





* ইত্ত্িয়কে দশ সংখাক বলিয়] বর্ণন। কর! হইয়া, মনঃ-নামক ইন্জরি়কে পৃথক 
রূপে উ'লখ করা হয়নাই, কারণ মনঃ সাধারণতঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্তরিয় ও পঞ্চ কর্ণেজিযের 
সহিত ।মাগত হইয়াই প্রকাশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই স্থানে অনের পৃথক্ক্পে উল্লেখ 


দ্বিতীর অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ-ব্রক্গাবিদ্ভার প্রমাণ। ৩১১ 


মকল রূপেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রের সর্বপ্রকার বিকার সংক্ষেপতঃ বর্ণন। 
করা হয়। * 
এইস্থলে যে “অব্যক্ত' উক্ত হইয়াছে, ইহাকেই প্রক্কৃতি বলে। এই 

অন্যক্তই বিকারপ্রাপ্ত হওয়াতে, তদ্দিকারস্বর্নপে বুদ্ধি (মহত্তব্) প্রতৃতি 
ক্ষিতি পর্য্যন্ত সমুদয় স্থষ্টি একবার প্রকাশিত হয়, পুনরার লয় প্রাপ্ত হয়, 
এবং পুনরায় প্রকাশিত হয়; এইরূপে স্য্টি ও লয়-কাধ্য পুনঃ পুনঃ 
গ্রাকাশিত হইতেছে । কিন্তু উৎপত্বি-বিনাশ-ধন্মশীল জগতের কারণরূপা 
এই অব্যক্ত প্রকৃতিরও আশ্রয়রূপে পরমব্যক্ত সনাতন ব্রহ্ম নিত্য 
অবিচলিতন্ূপে অবস্থিত আছেন তৎসম্থন্দে শ্রাভগবান্‌ বলিতেছেন £-_ 

সহত্রধুগপধ্যন্তমহর্যদ্‌ ব্রহ্মণো বিছ্ুঃ | 

রাত্রিং ষুগসহআাস্তাং তেহহোরাত্রবিদৌ জনাঃ ॥ ১৭ ॥ 

অব্যক্তাদৃব্যক্তরঃ সর্ব্াঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে | 

রাত্র্যাগমে প্রলীয়স্তে তত্রৈবাবাক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥ 

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং তৃত্বা ভূত্বা প্রলীরতে । 

বাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥ 

পরন্তশ্মাত্ত, ভাবোহ্ন্যাইব্যক্তোহবাক্জাৎ সনাতন; । 

ষঃ স সর্কেষু ভৃতেষু নশ্যৎনু ন বিনস্তাত ॥ ২* ॥ 


. পাস পপ সস 








পাম্প আপনি 


ন। হইলেও অন্তত্র উল্লেখ হইয়াছে; হাহা পরে প্রদর্শিত হইবে । মনের সহিত প্রকৃতি 
চতূর্বিংশতিরূপ1। ইহাই সা'খ্যমত। হতরাং এই মতের সহিত ধেদব্াাদের কোন. 
বিরোধ নাই। 

* ক্ষেত্রুত্ পূরুষ ক্ষেত্রের সহিত মিলিত হওয়াতে ইচ্ছ।, দ্বেষ, পরখ, ছঃখ, পরীর) 
শরীরে জীঘাতিমান ও ধৈর্য্য উৎপন্ন হব; তাহাও প্রকৃতির অঙ্গ বলিয়। বিশেষরূপে এউ- 
বঠ প্লোকে উক্ত হইয়াছে । কিন্ত এই সকল পৃথক তন্ব নঠে। ক্ষেবেযুত্ত পুকষের অবিদা। 
জনিত তোগরূপ কল উৎপন্ন তয়; তাহাও ভগবান্‌ ক্ষেরের অন্তভুক্ত বলিয! বর্ণন 
করিয়াছেন, ইহ1 সাংখ্য ও যোগনুত্ের ব্যাখ্যানে বিশেষরূপে কথিত হইবে। 


৩১২ ব্রঙ্ষবাদী খষি ও ব্রহ্ষবিদ্যা । 


অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌। 

ধং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥ 

পুরু; স পর: পার্থ ভক্তা লভ্যস্ত্নন্তয়! | 

যস্তাস্ত/স্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্‌ ॥ ২২ ॥ (৮ম অধ্যায়) 

অন্যার্থঃ--সভশ্রধৃগপর্যন্ত কাল ত্রঙ্গার একদিন, এবং সহঅধুগপর্য্যস্ত 

কাল তাহার রাত্রি, থে কল বান্তি ইহা অবগত আছেন, তাহারা প্রকৃত 
অহোরাত্রবেতা। ব্রহ্মার দিবসাগমে 'এই €কারণরূপ ) অব্যক্ত হইতে 
সমুদয় ব্যক্ত ( চরাচর প্রাণী ) প্রাছভূতি হয়, এবং '্ঠাভার রাত্রির উপক্রমে 
সেই অব্যক্ত-সংজ্ঞক প্রকৃভিতেই সমুদয় প্রলীন হয়। হে পার্থ, এই ব্যক্ত 
চরাচর ভূতসকল বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, বাত্রি-সমাগমে প্রলীন 
তয়, এবং পুনরার দিবসাগমে অবশ হইয়া (নিজের ইচ্ছ! ব্যতিরেকে 
অবশভাবে পুনরায় ) শাছভূত হয়। কিন্তু সেই চরাচরের কারণভূত 
'অব্যক্তহইতেও শ্রেঙ (তাহারও আশ্রয়রূপে স্থিত) সনাতন আর 
একাটি অব্য « ভাব আছে. যাহা সমুদয় বিশ্ব বিনষ্ট হইলেও বিনাশ প্রাপ্প 
হয় না। তিনি অব্যক্ত, অক্ষর (নিত্য এককুপে বিরাজমান ), তাহাকেই 
পরমা গতি বলে (অর্থাৎ সর্কপ্রাণীর এবং নমগ্রবিশ্বের শেষ আশ্রয় 
(তনি)। তাহাকে প্রাপূু হইলে কাশাকেও পুনরায় প্রত্াবন্তিত হইতে 
হয় না। ইহাই আমাৰ শ্রেষ্ঠ ধাম, (যাহাতে আমি স্বরূপে অবস্থান করি )। 
তে পার্থ, যাহাতে সমস্ত জীবগণ প্রতিষ্টিত আছে, যিনি সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া 
বন্তমান রহিয়াছেন,__-একান্ত ভক্তিদ্বারাই সেই পরম্পুরুষকে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 





ক্ষর ও অক্ষররূপে মে পুরুষদ্বয়, পুরুষোত্তমের অঙ্গভৃত বলিয়া প্রথমে 
উক্ত।হইয়াছেন, তাহাদ্দিগকেই পুনরায় ভগবান্‌ স্বীয় অঙ্গীভূতা প্রকৃতি 
নামে বর্ণনা করিয়াছেন-_ 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ-_ব্রক্ষমবিষ্ভার প্রমাণ। ৩১৩ 


ভুমিরাপোহনলো বাধুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কাৰ ইতীয়ং মে ভিন্ন! প্রকৃতিরষধা ॥ ৪ ॥ 
অপরেরমিত হগ্ঠাং প্রক্ৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাৎ মহা'বাকো বয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫॥ 
এতদ্বোনীনি ভূতানি সর্ধাণীতাপধারয় । 
অভং কৎসন্ত জগত: প্রভবঃ প্রলয়ত্তথা ॥ ৬ ॥ 
মন্ডঃ পরতর্রৎ নান্তৎ 2িঞিদস্তি ধনঞ্জয় । 
মগ়ি সব্বনিদ" প্রোতং ্ত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥ (৭ম অধ্য।য়) 
অস্যার্থ £-ক্ষিত্যপভেহ্জ'নকাদ্বম, হন) বুঁন ও অহঙ্কার, আমার 
এই অষ্টবিধা প্রকৃতি |* চে মঙবাভো, এই অঙ্ুবিদ প্রকৃতি কিন্তু অপর 
“অশ্রেষ্ঠা) বলিয়া উক্ত ভয়েন ; ইঠ; অপেক্ষা উতকৃষ্টা জীবনূপা আমার আর 
একটি প্রকৃতি আছে, তাহা বমি অবগত হও। এই শেষোক্ত প্ররূতিই 
জগৎকে ধারণ করিয়! বহির়াছে । এই দ্বিবিধ গ্রকৃতি-যোগেই সসগ্ত 
উতগ্রাম প্রকাশিত হইয়াছে, জানিৎ। আমি এই সমগ্র জগতের উৎপত্তি 
ও লয়-স্থান। হে ধনঞ্জয়,। মামাহঈতে শ্রেঃ আর কেভই নাই, স্তর 
মণিগণের স্তায়, আমাতে এই সমন্তজগৎ গ্রথিত আছে। 
কিন্ত এই দত বিচিত্র ভগত্খ শস্য করিয়া ও, যে ভগবান্‌ 
উন্তম পুরুষ তাহার আশ্রন্নরূপে ত তভাবে, স্বরূপতঃ বর্তমান 
আছেন, তাহা নিক্ললিখিতরূপে ৪ বর্ণনা গালি 








তি ০০৮০ ৮ সপশিপীটি শী স্পা ০৮ ৬ পাশ পম পা 





৬ এই স্থলে দশ ইনর়কে » মনোন।নক হান্দ্রয়ের মধো ভু করা হইয়াছে: যেন 
পুর্ব্ব দশেক্িতের নধ্যে মলকে ভূক কর! হইয়!ছে, এইস্কলে তদ্রপ দশ ইন্দ্রিয়কে মনে! 
নামক ইন্জির়ে ভুক্ত করাতে, হাহা পৃথক্রুপে প্রদর্শিত হয় নাই। অব্যজ।| প্রবৃতি 
অপ্রকাশধন্দ্ব। ; অতএব তাহাকে পৃথকৃক্ষণে বর্ণনা করা হয় নাই এবং শব স্পশাদি 
পঞ্চকে, পঞ্চ মহাভূতের ম.ধা ভুক্ত করা হইয়াছে। হুতরাং পৃথক্রূপে ইহাদিগেরও বর্ণন| 
করা ভতগ নাই। 


৩১৪ ব্রঙ্গবাদী খষি ও ব্রহ্মাবিদ্ধা। | 


যে চৈব সাত্বিক৷ ভাবা রাজসান্তামনাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ -২॥ 
ত্রিভিগুণমরৈরাবৈরেতিঃ সর্বমিদং জগৎ । 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেত্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
দৈব হোষা গুণমক্ী মম মায়া দূরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্তন্তে মারামেতাং তরস্তি তে ॥১৪॥ (৭ম অধ্যায়) 
অম্যার্থ :__থে সকণ সাত্বক, রাজসিক ও তামসিক ভাব শ্যঃ আছে, 
তৎসমস্তই আমাহইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিও; তৎসমন্ত আমাকেই অবলম্বন 
করিয়া আমাতেই বর্তমান আছে; কিন্তু আমি স্বরূপতঃ তত্সমস্তহইতে 
অতীতরূপে বন্তমান আছি। এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবদ্বারা এই সমুদয় 
জগৎ মোহিত আছে; সুতরাং ইহাধিগের অতাত আমার যে নিত্য স্বরূপ, 
তাহ। জানিতে পারে না । আনার এই গুণনগনা মায়! অতিশয় শক্তিশালিনা, 
ইহ! অতিক্রম করা হুঃসাধ্য; যাহার। আমার শরণাপন্ন হয়েন, কেবল 
তাহারাই আমার এই মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হরেন। 
ভগবানের সর্বজ্ঞতা, বন্গিবঞ্ধন গুণসকলের নিত্য দ্রষ্টা হইয়াও তিনি 
তাহাতে আবদ্ধ হয়েন না, তাহা এই অধ্যায়ের ৩য় প্রকরণের শেষভা 
(ববৃত হইয়াছে । ইহাই এ॥এগবান্‌ স্পষ্টপ্রপে গীতাম্ন ও বলিয়াছেন 2-- 
“বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চাজ্জুন। 
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্ত বেদ ন কশ্চন ॥ ২ ॥ (৭ম অধ্যায়) 
অসার্থঃ£_আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্তই সম্যক্রূপে 
অবগত আছি; কিন্ত আমাকে কেহ অবগত নহে । 
শ্রীমন্পরদেব অজ্জুনের জিজ্ঞাসান্ুনারে ১০ম অধ্যায়ে স্বীয় দিব্যবিভূতি- 
সকল বর্ণনা করিয়া, উপসংহারে ্রীতগবান্‌ যাহা বলিয়াছিলেন, ভাহাই 
অবশেষে এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া গীতার বিচার উপসংহার কর! যাইতেছে । 


দ্বিতীয় অধ্যায়-চতুর্থ পাদ-_ব্রক্ষাবিস্ভার প্রমাণ। ৩১৫ 


“অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃতৎ্ন্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ 
৪২ সংখ্যক শ্লোক ১০ম অধ্যায়। 
অন্যার্থ £__অথবা হে অজ্জবন! বহু বিস্তৃতূপে আমার বিভূতিমকল 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়! জানিবার তোমার প্রয়োজন কি ? এই জানিলেই যথেষ্ট 
হইবে বে, এই অনন্তন্ূপ বি্ব আমি একাংশে ধারণ করিয়া অবস্থিত 
আছি। এই সমগ্রবিথ আমার 'একাংশ মাত্র । 
(ঘ) শান্তিপর্ব__ব্রনূরুদ-মংবাদ | 
মহাভারতের শান্তিপর্বেোক্ত বসি যাজ্ঞবন্ধ্য ও জনক সংবাদ এবং 
ভীম্মপর্ধোক্ত ভীকৃষ্ণজ্জুন-সংবাদ যাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে আখ্যাত 
হইয়াছে, তাহার আলোচন! করিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, দৃক্-দৃষ্তাত্মক 
পঞ্চবিংশতি-তব্ব-সমন্থিত এই জগৎ পরব্রন্মের অঙ্গীভৃত ও তাহাহহতে 
অভিন্ন, ইহা তাহার পৃথকৃরূপে প্রক!শিত সগুণাবস্থা ) তদতীত ও এতৎ- 
সমস্তের আশ্রয়রূপে তিনি স্ববপতঃ নিশুণ অবস্থায় বর্তমান আছেন। সঞ্জণ 
ও নিগুণ এই উভয়রূপে তাহার পূর্ণতা । 
শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস স্বশিষ্য জনমেজয়ের মুখে শাস্তিপর্ধের শেষভাগে 
৩৫০ ও ৩৫১ অধ্যায়ে, নির্মল ভক্তি ও জ্ঞানযোগসহ, নিগুনণ ও সগুণভেদে 
পরব্রহ্গতত্ব, ব্রহ্ম-রুদ্র-সংবাদ বর্ণনা দ্বার, অতি বিশদরূপে পুনরায় প্রকাশিত 
করিয়াছেন ১ তাহাও নিম্নে উদ্ধত হইতেছে। 
৩৫০ম অধ্যায় 
জনমেজয় উবাচ-_ 
বহবঃ পুরুতা ব্রহ্মল্ন,তাহো এক এব তু। 
কোহ্র পুরুষঃ শ্রেষ্ঠ: কা বা যোনিরিহোচাতে ॥ ১ ॥ 
অস্তার্থ-_-জনমেজয় বলিলেন,-_হে ত্রহ্মন্‌ । পুরুষ অনেক অথবা একই, 


৩১৬ ব্রহ্ষবাদী খষি ও ব্রঙ্গবিদ্ভা 


বৈশম্পায়ন উবাচ-- 


বহবঃ পুরুষ লোকে সাংখ-যোগ-বিচারণে । 
নৈতদিচ্ছস্তি পুরুষমেকং কুরুকুলোদ্বহ || ২ ॥ 
বহনাং পুরুষাণাঞ্চ ঘঘৈকা যোনিরুচ্যতে 

তথা তং পুরুষং বিশ্বং ব্যাখ্যান্তামি গুণাধিকম্॥॥ ৩ || 
নমস্তত্বা চ গুরবে ব্যাসায় বিদিতাস্মনে | 

তপোধুক্তায় দাস্তায় বন্ধ্যায় পরমর্ধয়ে ॥ ৪ ॥ 


ইদ্দং পুরুষস্থন্তং হি সর্ববেদেষু পাথিব। 

খতং সত্যং চ বিখ্যাতমুষিসিংহেন চিন্তিতম্‌ ॥ ৫ | 
উত্মগ্েণাপবাশেন খাষভিঃ কপিআাদিভিঃ | 
অধ্যাম্ম-চিন্তান|শ্র শ্য শান্বাথুক্তানি ভারত || ও ॥| 


শ্রেষ্ঠ পুরুষ কে, এবং যোনিহই ব1 কাহাকে বলে ?1১॥ বৈশম্পায়ন বলিলেন, 
হে কুকফুল-ধুরন্ধর ! সাংখ্য ও ধোগ-শান্্-বিচারে এবং লৌকিক ব্যবহারে 
বহু পুক্তষ উক্ত হয়; উক্তন্ধ:প বিচারকা'রগণ পুরুষের একত্ব অঙ্গীকার 
করেন না।২॥ যেরূপে একই পুণ্য বহুপুক্ষের উৎপন্তিস্থান হয়েন, 
এবং বে প্রকারে বিশ্বরূপ সেই এক পুকৰ অপর সকল পুরুষহইতে 
শ্রেঠ, তাহা বিপিতাগ্সা, তপোযুক্ত, দান্ত, বনশ্নীর, গুরুদেব মহধি 
বেদব্যামকে নম্গ্ধার কাযা আমি ব্যাখা। কবিতেছি। হে মহারাজ: 
এই পুরুষনূক্ত সমস্ত বেদমধ্যে সত্য, মহাসত্য, বিশেষরূপে বিখ্যাত, 
এবং সেই খষিশ্রে্টদ্বারা নিশ্চিতরূপে মবধারিত হইয়াছে 1 ৩1 ৪1৫11 
হে ভারত! কপিলাদি খধিগণ গ্গদধিষঠিত আত্মাকে চিন্তা করিয়া 
সামান্ত ও বিশেষবিধি-মন্থসারে শাস্ত্রপকল বর্ণনা করিয়াছেন । ৬ ॥| 


দ্বিতীয় অধ্যায়--চতুর্থ পাদ-_ব্রহ্মবিষ্ভার প্রমাণ । ৩১৭ 


সমাসতস্্ব বদ ব্যাসঃ পুরুষৈকত্বমুক্তবান্‌। 

তত €*হহং সম্প্রবক্ষণামি প্রসাদাদমিতৌজনঃ || ৭ ॥ 
অত্রাপাদাহরস্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্‌। 

ব্রক্ষণা সহ সংবাদং ত্যস্বকস্ত বিশাম্পতে ॥ ৮ ॥ 
ক্মীরোরন্ত সুদ্রশ্ত মধ্যে হাটক-সপ্রভঃ। 

বৈজরন্ত ইতি খ্যাতঃ পর্বত প্রবরো নৃপ ॥ ৯।| 
তত্রাধ্যাত্মগণিং দেব একাকী প্রবিচিন্তয়ন্‌। 
বৈরাজ-নদনান্নিতাং বৈজয়ন্তং নিষেবতে || ১০ || 
অথ ওত্রাসতন্তন্ত ১তর্বক্তুস্ত ধীমতঃ। 

ললাট প্রভবঃ পুক্রঃ শিব আগাদ্‌ বদৃচ্ছর] || ১১ | 
আকাশেন মহাযোগী পুরা ত্রিনয়নঃ প্র 2 । 

ততঃ খান্সিপপাতাশু ধরশীধব-সুননি | ১২ | 


তৎসমস্ত সমষ্টিভূত করিয়া ব্যাসদেব বে একপুরুষহথ বর্ণনা করিস্াছেন, 
তাহা সেই অনিততেজা খধির প্রসাদে আমি তোমাৰ নিকট সাক বর্ণনা 
করিব।৭। হে মহারাজ । এই ধিবয়ে প্রাচানেরা ব্রহ্মার সহিত 
ত্রিলোচনের সংবাদ-সনন্বিত ইতিহাস 'আথা!ন করিয়া থাকেন । ৮ 

হে নরনাথ! ক্ষীরোদসাগর নধ্যে চুবণসন জো।তিষ্ন্‌ বৈজয় সুনানে 
এক পর্বত-রাজ |বরাজমান আছেন ।৯। প্রজাপা 'নত্য বৈরাজসদন হইতে 
গমন পূর্বক একাকী অধ্যাত্ত্রচিন্তা কৰ5ঃ তথার অবস্তিতি করেন। ১০ | 
একদ| ধীমান চতুরানন তথান সদানান আহেশ, এমন সময়ে 
তদীয় ললাট প্রভ1 পুক্র শিন বদৃন্ছ'ক্রুমে তথা গনন করিলেন । ১১॥ 
সেই মহাযোগী প্রত ত্রিলোচন পুবাকালে আকাশহইতে ক্রুতবেগে সেই 
পর্বতশিখরোপরি অবতীর্ণ হইলেন । ১২ ॥ 


৩১৬, ্রন্মাবাদা খাঁষ ও ব্রহ্মবিষ্তা। 


অগ্রতশ্চাভবং প্রীতো৷ ববন্দে চাপি পাদয়োঃ। 
তং পাদয়োনিপতিতং দৃষ্। সব্যেন পাণিনা ॥ ১৩ ॥| 
উথ্থাপয়ামান তদ। প্রভুরেকঃ প্রঞ্জাপতিঃ | 
উবাচ চৈনং ভগবাংশ্চিরস্তাগতমাত্মজম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
পিতামহ উবাচ-- 
স্বাগতং তে মহাবাহে! দিষ্ট্যা প্রাঞ্তোহসি মেহস্তিকম্‌। 
কচ্চিত্তে কুশলং পুত্র স্বাধ্যায়তপনোঃ সদ। ॥ ১৫ ॥ 
নিত্যমুগ্রতপান্থং হি ততঃ পৃচ্ছামি তে পুনঃ ১৬।। 
রুদ্র উবাচ-_ 
ত্বৎপ্রসাণেন ভগবন্‌ স্বাধাঁয়তপসোন্ম । 
কশলং চাব্যয়ং চৈব সব্বস্ত জগতন্থথ || ১৭ ॥ 
চিরদৃষ্টো। হি ভগবান্‌ বৈরাজসদনে ময় । 
তোহহং গর্ব 5ং প্রান্তস্থিমং ত্বপাদসেবিতম্‌ ॥॥ ১৮ ॥ 
অশ্তার্থঃ_এবং টীতমনে চতুরানন ব্রঙ্গার অগ্রবর্তী হইয়! তাহার পাদদ্বয় 
বন্দনা করিলেন । তাহাকে চরণোপরি পতিত দেখিয়া একাকী অবস্থিত 
প্রজাপতি বামহস্তদ্বারা তাহাকে উত্তোলন করিলেন, এবং বহুদিনের 
পর আগত পু্র:ক ভগবান্‌ বলিলেন | ১৩1১৪ | সর্বলোক পিঙামহ 
বলিলেন, হে মহাঁবাহো৷ ! তুমি স্থখে আগমন করিয়াছ ত? ভাগ্য ঞমে 
আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম, তোমার বেদাধ্যয়ন ও তপস্তার সতত 
কুশল ত? ১৫।। তুমি নিয়িত উগ্র [তপস্তা করিয়। থাক, এই নিমিত্ত 
তোমাকে এই বিষন বাবংবার'জিজ্ঞান। করিতেছি । ১৬ ॥ কুদ্র বলিছেন, 
হে ভগবন্‌! অপনার প্রনাদে আমার স্বাধ্যায় ও তপস্তা এবং সমস্ত জগতের 
মঙ্গল। ১৭।| ভগবন্‌! বহুদিন হইল বৈরাঞজভবনে আপনাকে দর্শন 
করিন্নাছিলাম, তাহার পর এই আপনার পাদসেবিত পর্বতে আসিয়া 


দ্বিতীয় অধ্যায়--চুর্থ পাদ- ব্রক্মবিষ্ভার প্রমাণ । ৩১৯ 


কৌতৃহলং চাপি হি মে একান্তগমনেন তে। 

নৈতৎ কারণমন্নং হি ভবিষ্যতি পিতামহ || ১৯ ॥ 

কিন্ন, তত সদনং শ্েষ্ঠং ক্ষুৎপিপাসাবিবঞ্জিতম্‌। 

স্রাস্থরৈরধাষিত মৃষিভিশ্চামিতপ্রভৈঃ ॥ ২৭ ॥ 

গন্ধব্রৈরগ্দরোভিশ্চ সততং সন্গিষেবিতম্‌। 

উৎস্থজ্যেমং গিরিবরমেকাকী প্রাপ্তবানসি ॥ ২১ ॥ 

ব্রক্মোবাচ-_ 
বৈজয়ন্তে৷ গিরিবরঃ সততং সেব্যতে ময়া । 
অব্রৈকাগ্রেণ মনসা পুরুষশ্চিন্ত্যতে বিরাট ॥ ২২।। 
রুদ্র উবাচ-_ 

বহবঃ পুরুষা ত্রহ্গংস্বয়া স্যষ্ঠাঃ স্থয়নবা | 

স্থজ)স্তে চাপরে ব্রহ্মন্‌ ঘচৈকঃ পুরুবো বিরাট ॥ ২৩ ॥ 

কোহাসৌ চিগ্কাতে ব্রহ্ম ংদ্ুরৈকঃ পুরুযোত্তমঃ। 

এতন্মে সংশরং জুহি মহৎ কৌতুহলং হি মে ॥ ১৪ || 
আপনাকে পুনরায় দর্শন করিলাম ১৮ ॥ পরন্ত আপনার এই একাস্ত 
নিচ্ছন প্রদেশে আগমনের কারণ অবগত হইতে আনার কুহুহণ জন্গিয়াছে, 
হে লোকপিতামহ ! সেই কারণ অবশ্ত কোন সামান্ত কারণ হইবে না, 
বলিয়া বোধ হইতেছে । ১৯|॥ আপনার সেই শ্রেষ্ঠ ক্ুৎপিপাস/বিবর্জিত, 
স্থরাস্থুর, খষি গন্ধবর্ব এবং অপ্নরোগণ-নিষেবিহ বৈরাজভবন পরিত্যাগ 
করিয়া, আপনি একাকী কি নিমিত্ত এই গিরিবরে আগমন করিয়াছেন ? 
| ২*।২১।॥ ব্রহ্মা বলিলেন, আমি এই বৈজরস্ত গিরিবরে নিত্যই 
আগমন করিয়া থাকি, এই স্থানে একান্তচিত্তে বিরাট্পুরুষকে চিন্ত। 
করি। ২২॥ রুদ্র বলিলেন, ব্রহ্নন্‌! আপনি স্বয়ন্ত, বছু পুরুষের সৃষ্টি 
করিয়াছেন, এবং অপর আরও স্থষ্ট হইতেছে কিন্ত যে এক বিরাট 

২১ 


৩২০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্যা 


ব্রন্মোবাচ--. 
বহবঃ পুকষাঃ পুত্র ত্বক্না যে সমুদাহতাঃ | 
এবমেতদতিক্রান্তং দষ্টব্যং নৈবমিত্যপি ॥ ২৫ ॥ 
আধারন্ত প্রবক্ষ্যামি একস্ত পুরুষস্ত তে। 
বহ্‌নাং পুরুষাণাং স যখৈকা যোনিরুচ্যতে || ২৬ | 
তথা তং পুরুষং বিশ্বং পরমং সুমহত্তমম্‌ । 
নিপু ণং নিগুণী তৃত্বা প্রবিশস্তি সনাতনম্‌ || ২৭ ॥ 


৩৫১ তম অধ্যার | 
ব্রঙ্গোবাচ- 

শৃণু পুত্র যথা! হোষ পুরুষঃ শাশখ্বতোহব্যর়ঃ | 

অক্ষয়শ্চপ্রমেয়ণ্চ পর্বগশ্চ নিরচ্যতে ॥ ১॥ 
পুরুষকে আপনিও চিন্তা করিতেছেন, সেই পুকযোত্তম কে? এই বিষয়ে 
আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহা জানিতে আমার অত্যন্ত কুতৃহল 
জন্মিয়াছে। ২৩। ২৪।। ব্রহ্মা বলিলেন, হে পুত্র তুমি যে অনেক পুরুষের 
কথা কহিলে, তৎ্সকলকে অতিক্রম কপিয়া, এক পুরুষ আছেন, তিনি 
কাহারও দৃষ্ট হয়েন না। ২৫॥॥ তোমার কথিত বহু পুরুষের উৎপত্তি স্থান 
থেমন এক পুরুষ, আমার চিত্তিতপুরুষ সেই এক পুরুষেরও উৎপত্তি 
স্থান। ২৩॥ যেমন বহু পুরুষ এক পুরুষ হইতে উৎপন্ন হয়, তদ্রপ 
আমার কথিত পুরুষ বিশ্বূপ, সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং মহৎ হইতে ও মহৎ হয়েন ) 
সেই সনাতন পুরুষ গুণাতীত ) অপর সকল পুরুষ নিগুণত্ব লাভ করিয়া 
তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ 

৩৫৯ অধ্যায় ।_বর্গা বপিলেন, হে! পুত্রক সেই শাশ্বত ( অন্যস্তপন্, 

নিত্য ), অব্যয় ( অপরিণামী ), অক্ষয়, অপ্রমেয় (বাক্য মনের অগোচর ), 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ- ব্রক্মবিষ্ভার প্রমাণ। ৩২১ 


নস শক্যবয়া রং ময়ান্তৈর্বাপি সত্তম। 

সগুণৈনিগ্ড পৈর্বিখে জ্ঞানদৃষ্তো হাসৌ স্থৃতঃ ॥ ২ ॥ 

অশরীরঃ শরীরেষু সর্ধেষু নিবদত্যসৌ । 

বসন্নপি শরীরেষু নস লিপ্যাত কন্মরভিঃ ॥ ৩ ॥ 

মদাস্তরাত্মা তব চ বে চান্তে দেহসংজ্ঞিতাঃ। 

সর্কেষাং সাক্ষীভূতোহসৌ ন্‌ গ্রাহঃ কেনচিৎ কচিং ॥ ৪ | 

বিশ্বমুদ্ধা বিশতৃজে বিশ্বপাদাক্ষিনাসিক2। 

একশ্চরতি ক্ষেত্রেষু স্বৈরচারী বথাস্্রথম্‌ ॥ ৫ ॥ 

ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজং চাপি শুভাশুভম্। 

তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৬॥ 

নাগতির্ন গতিস্তস্ত জ্েয়া ভৃতেষু কেনচিৎ। 

ংখ্যেন বিধিনা চেব যোগেন চ যথাক্রমম্‌ ॥ ৭ ॥ 

সর্বগ পুকষ যন্্রপ, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। ১। হে সত্তম! তুমি, 
আমি অথবা পণ্ডত কিংবা মুর্খ, অপর কোন পুরুষ তাহাকে দর্শন করিতে 
সমর্থ হয় না। তিনি বিপ্বরূীপ, কেবল নিম্মল-জ্ঞান-গম্য বলিয়া তিনি 
বর্ণিত হয়েন। ২॥ তিনি অশরীরী হইয়াও সর্ধবিধ শরীরে অবস্থান 
করিতেছেন ; কিন্তু শরীরে অবস্থান করিলেও শাগীরিক কোন কাধ্যে 
লিপ্ত হয়েন না। ৩ ॥ তিনি আমার অন্তরান্মা, তোমার অস্তরাত্মা, এক 
দেহী অপর সকলেরই অস্তরাস্ত্রা; তিনি সকলেব সাক্ষা, নকলকেই দশন 
করেন, কিন্তু কেহ কখনও তাহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। ৪ ॥ তিনি 
বিশ্বমুদ্ধা, বিশ্বতুজ, বিশ্বপাদ, বিশ্বাক্ষি এবং বিশ্বনাসিক ; তিনি এক হইয়াও 
স্বেচ্ছাক্রমে বহুক্ষেত্রে বথাস্থথে বিচরণ করেন ।৫| তিনি শরীররূপক্ষেত্র, ও 
শুভাগুত বীজ সকলে যুক্ত ভইয়া, তৎসমন্ত অবগত হয়েন) অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ 
নামে উক্ত হয়েন।৬া সাংখ্য অথবা যোগবিধধ দ্বারা ভূতগ্রামে তাহার এই 





৩২২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্া | 


চিন্তয়ামি গতিং চা'স্য ন গতিং বেগ্সি চোত্তরাম্‌ । 

যথাজ্ঞানং তু বক্ষ্যামি পুরুষং তু সনাতনম্‌ ॥ ৮ ॥ 

ভ্যৈকত্বং মহত্বং চ স চৈকঃ পুরুষ; স্মৃতঃ । 

মহাপুরুষশব্দং স বিভর্ত্যেকঃ সনাতনঃ ॥ ৯ ॥ 

একো হুত'শো বন্ধা সমিধ্যতে এক: সুধ্যস্তপসো যোনিরেকা | 
একো! বাযুর্বহুধা বাতি লোকে মহোদধিশ্চান্তসাং যোনিরেকঠ। 
পুরুষশ্ৈেকো নিগুণে! বিশ্বরূপন্তং নিগুণং পুরুষং চাবিশস্তি ॥ ১* ॥ 
হিত্বা গুণময়ং সর্বং কর্ম হিত্বা শুভাশুভম্‌। 

উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত1 এবং ভবতি নিগুপঃ ॥ ১১ ॥ 


গতি ও অগতির বিষর কেহ জানিতে পারে না । ৭ ইহার গতির বিষর়ই 
আমি চিন্তা করি) কিন্ সেই শ্রেষ্ঠা গতির বিষয় আমিও সম্যক জানিতে 
পারি নাই। যাহা হউক সেই সনাতন পুরুষকে আমি যতদুর জানিয়াছি, 
তাহা বলিতেছি | ৮ ॥ সেই পুরুষ এক (অদ্বৈত ) ও মহৎ, আর্তি স্বয়ং 
তাহাকে অদ্বৈত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; তিনিই মহাপুর্ষ-্নবাচা, 
তিনি সনাতন, এবং তিনি এক হইয়াও বিশ্বকে ধারণ করিতে- 
ছেন। ৯।॥॥ যেমন এক অগ্নি বুরূপে প্রকাশিত হয়েন, সুর্য এক হইয়াও 
বহুধা দৃষ্ট হয়েন, তাপ নকলের যোনি নানারূপ দৃষ্ট হইলেও, বাস্তবিক 
তৎসমস্তই এক, একই বাধু বহুরূপে প্রবাহিত হয়, এবং সমুদ্রই সমুনদয় 
জলের একমাত্র উৎপত্তি স্থান ; তদ্রপ পুক্ষও এক ও নিগুণ, অথচ চরাচর 
বিশ্বরূপ; অস্তিমে সেই নিগুণ পুরুষেই সকল প্রবিষ্ট হয়।১*।॥ গুণময় 
সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, শুভাশুভ কর্মমসমুদয় পরিহার করিয়!, সত্য ও মিথ্যা 
পরিক্ষেপানস্তর € অর্থাৎ জগতে সকলই ব্রন্মময়,এইরূপ ধারণা করিয়! ), 
জীব নিগুণতা লাভ করে ॥১১ 


দ্বিতীয় অধ্যায়- চতুর্থ পাদ- ব্রদ্ষবিষ্ভার প্রমাণ । ৩২৩ 


অচিন্তাং চাপি তং জ্ঞাত্বা ভাবসম্ষং চতুষ্টরম্‌। 
বিচরেদ্যোহসমুন্নদ্ধঃ স গচ্ছেৎ পুকষং শুভম্‌ ॥ ১২ ॥ 
এবং হি পরমাম্মানং কেচিদিচ্ছস্তি পণ্ডিতাঃ। 
একাম্মানং তথাত্মানমপরে জ্ঞানচিস্তকাঃ ॥ ১৩ ॥ 

তন্র যঃ পরমাস্মা হি স নিত্যং নিগুপঃ স্বৃতঃ। 

সহি নারায়ণে! জ্ঞেয়ঃ সর্বাত্মা পুরুষো হি সঃ ॥১৪।॥ 
ন নিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাস্তসা | 

কর্ধাস্মা ত্বপরো যোইসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স বজ্যতে ॥১৫| 
স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজাতে চ সঃ। 

এবং বহুবিধঃ প্রোক্তঃ পুকষন্তে যথাক্রমম্‌ ॥১৬। 


যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলাম্পদ পুরুষ সেই অনিন্ত্য পুরুষকে এবং তাহার চতুর্বিধ 
( বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, তুরীয়) ভাবকে অবগত হইয়া অবস্থিতি করেন, 
তিনি সেই পরম পুরুষকে প্রাপু হয়েন 1১২। কোন কোন পণ্ডিত ( ফাহারা 
ভক্তিমার্গাবলম্বী তাঁহারা ) এইরূপ সাধন অর্থাৎ বিশ্বপ্রল্তি চতুর্ব্ধিরূপে 
এবং তদতীতরপে (অর্থাৎ সগুণ এবং নিশুপ উভয়রূপে ব্রদ্ষের ধ্যানসম্পন্ন 
হইয়া পরমাস্মাকে প্রাপু হয়েন; অপর জ্ঞানযোগিগণ স্বীয় জীবাস্মাই ব্রহ্ম 
এই অভেদ-ধ্যান দ্বার! তাহাকে প্রাপ্ত হন। .৩॥ তন্মধ্যে পরমাস্ত্রা নিয়তই 
নিগুণ; ভীহাকেই সর্ধায্রা-পুরুষ ও নারায়ণ বলিয়া জাঁনিবে।১৪॥ জল 
যেমন পদ্মপত্রের সহিত মিলিত হয় না, তদ্ধপ তিনি কর্্মফলের দ্বার! 
লিপ্ত হন না; কিন্তু যিনি জীবরূপী, তিনি কর্মে যুক্ত হন; স্থৃতরাং তাহার 
মোক্ষ এবং বন্ধ ঘটিয়া থাকে ।১৫। এই শেষোক্ত রূপেই তিনি সপ্ুদশ 
রাশির (অর্থাৎ সুম্দেহ, যাহা! একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র ও অহঙ্কারাত্মক, 
তাহার ) সহিত যুক্ত হন। পুরুষ যেরূপে বহুবিধ হন, তন্িষয় যথাক্রমে 


২১২৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রল্বিদ্ভা । 


যত্তৎ কৃৎন্নং লোকতন্্ম্ত ধাম বেদ্যং পরং বোধনীয়ঃ স বোদ্ধা। 

মস্তা মন্তব্যং প্রাশিতা প্রশনীয়ং ভ্রাতা ঘ্রেয়ং স্পর্শিতা স্পর্শনীয়ম্‌ 1১৭ 

দষটা দরষ্টব্যং শ্রাবিতা শ্রাবণীয়ং জ্ঞাত। জ্ঞেয়ং সগ্ডণং নিগু পঞ্চ । 

যদ্ধৈ প্রোক্তং তাত সম্যক্‌ প্রধানং নিতাং চৈতচ্ছাশ্বতং চাবায়ঞ্চ ॥১৮। 

যদ্বৈ তে ধাতুরাদ্যং বিধানং তদ্দৈ বিপ্রাঃ প্রবদস্তেংনিরুদ্ধম্‌। 

যট্বে লোকে বৈদিকং কর্ম সাধু আশীর্ষুক্তং তদ্ধি তন্তৈব ভাঁব্যম্‌ ॥১৯। 

দেবাঃ সর্বে মুনয়ঃ সাধুশাস্তাস্তং প্রীগংশে বজ্ঞভাগং ভজন্তে | 

হং ব্রহ্মা আগ্য ঈশঃ প্রজানাং তম্মাজ্জাতত্প্চ মত্তঃ প্রস্থতঃ ॥২০॥ 

মত্তে। জগজ্জঙ্গমং স্থাবরং চ সর্ধবে বেদাঃ সরহস্তা তি পৃত্র 1২১।॥ 
তোমার নিকট কীর্তন করিলাম ।১৬।॥। যিনি সমগ্র লোকতন্বের আশ্রয়স্বরূপ, 
তিনিই পরম বেগ্য, তিনিই বোধনীয়, আবার তিনিই বোদ্ধা; তিনিই মস্তা, 
আবার তিনিই মন্তব্য; তিনিই ভোক্তা, আবার তিনিই ভোগ্য ; তিনিই 
ঘ্রাতা,আবার তিনিই স্রেয়; তিনিই স্পর্শ কর্তা, আবার তিনিই স্পর্শনীয়।১৭।। 
তিনি দ্রষ্টা, আবার তিনিই দ্রষ্টব্য; তিনিই শ্রবণকর্তা, আবার তিনিই 
শ্রাবণীয়। তিনি জ্ঞাতা আবার তিনিই জ্ঞেয়; তিনি সগুণ আবার তিনিই 
নিপুণ? যিনি প্রধান নামে উক্ত হইয়াছেন ও নিত্য বলিয়া কথিত হইয়া 
ছেন, তিনি এই শাশত অব্যয় পরমাত্মা হইতে অভিন্ন ।১৮॥ যিনি জগৎঅষ্টা 
ধাতার আঘ্ঘবিধান হিরণাগর্ভ, তিনি এবং অনিরুদ্ধ (বিশ্বমুন্ডি) অভিন্ন বলিয়া 
বিপ্রগণ কীর্তন করেন) লোকমধ্যে যে সকল মঙ্গলযুক্ত, সাধু, ও বৈদিক, 
কম্মসকল আচরিত হয়, তাহা তাহারই বলিয়া চিন্তা করিবে ।১৯॥। সমস্ত 
দেবগণ, মুনিগণ, সাধুগণ, শান্তগণ, তাহাকেই সর্বপ্রথম জ্ঞভাগ দিয়া 
ভজন! করেন, সর্ব প্রজার ঈশ্বর ও আদি আমিও তাহা হইতে জাত 
হইয়াছি, তুমি রুদ্র আমা হইতে জাত হইয়াছ।২০।| হে পুত্র! আমা হইতে 

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ এবং সরহস্ত বেদ সকল স্য্ট হইয়াছে । ২৯॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায়- চতুর্থ পাদ- ব্রক্ষবিদ্ার প্রমাণ । ৩২৫ 


চতুর্বিতক্তঃ পুরুষ; স ক্রীড়তি যথেচ্ছতি। 

এবং স ভগবান্‌ স্বেন জ্ঞানেন প্রতিবোধিতঃ ॥২২ ॥ 
এতত্বে কথিতং পুত্র যথা বদহুপৃচ্ছতঃ | 

সাংখাজ্ঞানে তথা যোগে যথাবদনুবণিতম্‌ ॥২৩ ॥ 


সেই পরম পুরুষ এইরূপ চতুক্ধী * বিভক্ত হইয়া যদ্চ্ছাক্রমে ক্রীড়া করেন। 
এইরূপ সেই ভগবান্কে স্ব বলিয়৷ জ্ঞান করিলে, তিনি 'প্রতিবোধিত 
হয়েন ।২২॥ হে পুত্র! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা সাংখ্জ্ঞান 
এবং ভক্তিশাস্থে ঘেরূপ বর্ণিত হইগাছে, তাহা যথাবথরূপে তোমার নিকট 
কীর্তন করিলাম ।২৩| 


উপসংহার | 


এইবপে ব্রহ্ষের নিশুণতা ও সগুণতা *্গত শ্মতি প্রচিতি সমুদয় 
শান্ত, কীতিত হইরাছে। বঙ্গ নিগুণিনূপে পুর্াদ্বৈত, চরাচর সমস্ত বিশ্ব 
তংস্বরূপে প্রতিষিত; গুগ 'অথবা জীব বলিয়া, পুথক্রূপে-প্রকাশমান 
কোনবস্তর স্ফুরণ তদবস্থায় নাই, সকলই ব্রঙ্স্বরূপের অন্তর্গত; দৃক্‌ 
অথবা দৃশ্তরূপে কোন শক্তির বিকাশ ভদবস্থায় নাই ; কারণ সমস্ত জগৎকে 
আত্মন্বরূপে ভূক্ত করিয়া, এক এক্ধই বর্তমান আছেন ) কেবা দ্রষ্টা হইবে, 
কেইবা দৃষ্ট হইবে? পরন্ত এইরূপ হ্ইয়াও ব্রহ্ম পুনরায় আপনাকে 
অনন্তর্ূপে পৃথকৃ পৃথক্‌ করিয়া দর্শন করেন। ইহাই তাহার সর্ব 


৯ পপ পি শী পিপি শিপ তি পিস স্পা এ 
পিল পাস পপ আপি 


*. বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ '3 তুরীর় ( অনুরুদ্ধ, প্রায়, সহধপ ও বাসদের ) 


৩২৬ বরঙ্গাবাদী খষি ও ব্রন্ষাবিষ্ভা। 


শক্তিমত্ত! ( সগ্ুণাবস্থা ) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। এই দগুণাবস্থার প্রথম 
শুরে পৃথক পৃথক রূপে দর্শন করিবার নিমিত্ত উন্মুখতাবুক্ত দৃক্‌- 
শক্তি প্রকাশিত আছে। এই দৃকৃ-শক্তি পুরুষ নামে আখ্যাত হয়েন। 
তাহাতে বে অনস্তরূপী হইবার নিমিত্ত উন্ুখতা বর্তমান থাকে, 
ইহাই প্রকাশিত জগতের বীজ, এবং ইহাকেই প্রকৃতি বলে। 
যখন এই প্রকৃতিকে (উন্মুখতাকে ) প্রধান কল্পনা করিয়া, দৃক্‌- 
শক্তিকে তৎসহিত সমস্বিতভাবে-মাত্র দেখা যায়, তখন এই প্রকৃতির 
নাম “প্রধান” হয়, আর যখন দৃক্‌-শক্তিকে প্রধানরূপে কল্পনা করিয়া, 
এই উন্মুখতাকে তাহার অঙ্গীভৃতরূপে-মাত্র অস্বিত বলিয়! দেখা যায়, 
তখন তাহাকে পুক্রুষ বলা যায়। এই পুরুষই “সগুণ ব্রহ্ম” ও “তুরীয় 
ব্রহ্ম” আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। যে অবস্থায় তাহার এই উন্থুখতা নাই, 


সেই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাহাকে কেবল “নিগুণ ব্রহ্ম”, 
“নিত্য-মুক্ত” ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। 


এই প্রক্কৃতিযুক্ত পুরুষহইতে গুণাম্রক জগৎ প্রকাশিত হয়; 
সুতরাং এই জগতের প্রত্যেক অংশেই সমষ্টিভাবে ও বাষ্টিভাবে দৃকৃ- 
শক্তি (পুরুষ) প্রবিষ্ট আছেন। প্রত্যেক অংশে ব্যষ্টিভাবে পুরুষ 
অন্ুপ্রবিষ্ই আছেন, ইহা সহজেই বোধগম্য হয় ৷ সর্ববিধ জীব-জন্তর দেহে 
দৃক্‌-শক্তির অনুপ্রবেশ থাকাতে, আমরা প্রত্যেককে পৃথক্‌ পৃথক্‌ জীব বলিয়া 
দেখিতেছি। কিন্তু সমষ্টিভাবেও যে জগতে জীব-শক্তি অনুপ্রবিষ্ট আছে, 
তাহা তদ্রপ সহজে বোধগম্য হয় না। অতএব পুনরুক্তি হইলেও, 
পূর্ববপানদোক্ত একটি দৃষ্টন্তদ্বারা তাহ! পুনরাগ স্পস্টীকৃত হইতেছে-_আমি 
একটি দেহধারী জীব, আমার দেহের সর্বাংশব্যাপিয়া, তাহার বোদ্ধা- 
স্বরূপে, এবং তাহার সহিত অভিন্নজ্ঞানে, আমি অবস্থান করিতেছি। 
কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া! দেখিলে, দেখা যায় যে, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব- 
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স্মষ্টির 'একন্ত্রীভূত দেহদারা আমার এই দেহ সংগঠিত হইয়াছে; প্রতোক 
শুক্রবিন্দ, প্রত্যেক রক্তবিন্দু, প্রত্যেক মাংসকণিকা, অস্থিকণিকা 
এবং মজ্জাকণিকা অসংখ্য জীবদেহরূপে বর্তমান আছে; ইহা পূর্ব- 
বর্তী পাদে বণিত হইয়াছে । বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই সকল 
জীব আমার চেতনাদ্বারা৷ চেতনাপ্রাপ্ত, আমার জীবনের দ্বারা জীবিত, 
এবং আমার মৃত্যুতে ইহাদের সকলেরই মৃত্া সংজ্বটিত হইয়া থাকে । 
সমগ্টিগতদেহে সমষ্টিভাবে যেমন জীবচৈতন্ত অন্ুপ্রবি্ট হয়, তাহা যেমন 
একজন আমি-স্বরপ পুরুষ ; আবার এই দেহের প্রত্যেক অংশেও 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বূপে এই জীবচৈতন্ত অনুপ্রবি্, তন্লিমিত্ত প্রতোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অংশও এক একটি পৃথক জীব। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দেহের মধ্যে পুনরায় তদপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর অসংখা জীব বর্তমান আছে; 
অন্থুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে তাহা আমরা এক্ষণে কতকপরিমাণে পরিজ্ঞাত 
হইতে পারি। এইরূপ নানাবিধ মন্ুধা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উত্ভিদ্‌ 
প্রঙ্ততি-সমন্বিত পৃথিবীনণ্ডল একটি বৃহৎ জীব । আমার দেহের শোণিত- 
স্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবসকলের পক্ষে, তাহাদের বিচর্ণস্থান-মামার দেহই 
পৃিবীস্বরূপ জড়বস্ত;) এইরূপ পৃথিবীর সহিত তুলনার আমাদের 
্ায় ক্ষুদ্র জীবের ভূপৃষ্ঠই বিচরণ-স্থান; অতএব পুথিবাকে আমরা জড় 
বলিয়াই বোধ করি। কিন্তু ইহাতেও দূকৃশক্তি নিবিষ্ট থাকাতে, 
ইহাও একটি বৃহৎ জীব; এইরূপ পৃথিবা আবার এহাদি-সমনিত ৃর্ধায- 
মণ্ডলের এক ক্ষুদ্রাংশরূপে অবহিত । সমগ্র জ্যোতিম্মওল-সনদ্দিত হ্র্যা- 
মগলাধিিত পুরুষকে সাধারণতঃ আ'মর! বিরাট পুরু নামে আখ্যাত 
করিয়া থাকি। এইরূপে এই বিরাটও আবার ঞবসম্বিত শিশুমার- 
নামক বৃহতবিরাটের অংশ। এইরূপ বিচার দ্বারা সমগ্টি ও ব্গ্িভাব 
বোধগম্য হয়। এক এক স্তরে অবস্থিত ব্যগ্ি-ভীবের ভুলনায় তৎসম্ি- 


৩২৮ ব্রঙ্মবাদী খাষি ও ব্রহ্মবিদ্ভা 


গতজীব ঈশ্বর বলিয়া পরিকল্পিত হয়েন। উত্তরোত্তর সমস্ত স্তরেই 
এইরূপ বিচারদ্বারা সাধারণ দৃষ্টিতে জীবও ঈশ্বর নাম হইয়া থাকে । 
এইক্রপে সগুণ ব্রহ্ম এক হইলেও, গুণসকলের বিভিন্নরূপে-সমষ্টিগত 
প্রত্যেক অংশে দৃকৃ-শক্তি অন্ধুপ্রবিষ্ট হওয়াতে, সমষ্টি ও ব্যষ্টরূপে ঈশ্বর 
ও জীব-ভেদে, জীব অনন্ত। পর ব্রন্মের সহিত একত্বজ্ঞান হইলেই, জীবের 
যুক্তি সংসাধিত হয় । পৃথক্‌ পৃথক্‌ বলিয়া জীবের ঘে জ্ঞান, তাহা! অপূর্ণ-জ্ঞান, 
স্ৃতরাং তাহাকে ভ্র বলা যায় । অদ্বৈতজ্ঞানের উদয় হইলে, এই ভ্রমজ্ঞানের 
অবসান হয়: গুণাম্মক সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মূপে দর্শন হয় । ইহাই শ্রীমচ্ছঙ্ক- 
রাচার্ধযধৃত অন্ধকারস্থলে রজ্জুতে সর্পবদ্ধির দৃষ্টান্তের প্রকৃত সার। অন্ধকার 
স্থলে রজ্জু দেখিয়া সর্প বলিরা ভ্রম জন্মে) কিন্ত আলোকদ্বারা দৃষ্টবস্তর 
স্বরূপ প্রকাশিত হইলে, সর্পন্রম বিদুরিত হয়, এবং তাহার রজ্ছৰপতার 
বোধ জন্মে। তদ্দপ অপূর্ণস্ঞানান্ধকারে বস্তসকল পৃথক পৃথক অস্তিত্ব- 
শালী বলিয়া বোধ হর ; কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞানরূপ আলোক প্রকাশিত হইলে, 
তৎসমস্ত স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলিয়াই__তাহ! হইতে প্রথক্রূপে অস্তিত্বশীলী 
নহে বলিয়াই,__প্রতীতি জন্মে। অন্ধকারে দৃষ্টবস্ত একদা মিথা। নহে, 
তাহা সর্প বলিয়া যে বোধ, ইহাই ভ্রম; আলোকদ্বারা তাহার রঙ্জুরূপত্ব 
জাত হইলে সেই ভ্রম দূরীহুত হয়। তদ্রপ দৃষ্টজগৎ্ মিথ্যা নভে, 
বন্ধহইতে স্ব্ূপতঃ পৃথক্অন্তিত্বশালী বলিয়া যে ইহার বোধ, তাহাই 
্রমাত্বক; অদ্বৈতজ্ঞানের উদয় হইলে, সেই অপূর্ণজ্ঞান দূর হইয়া 
যায়) দৃষ্টজগতের ব্রদ্মন্বরূপত্ব পরিজ্ঞাত হয়। এইরূপে শীশঙ্করাচার্য্যের 
প্রদর্শিত দৃষ্টাস্তও সার্থক হয়। প্রীভগবান্‌ কপিলদেবও সাংখ্যস্থত্রে এই 
ৃ্টান্তদ্বারাই মুক্তির স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । বস্তৃতঃ মায়ার ব্রহ্গরূপত্ব, 
অথবা ব্রহ্মহইতে ভিন্নরূপত্ব, বুদ্ধিদ্বার! নির্ববচনীয় নহে বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য 
বর্ণন করিয়াছেন, তাহার এই মত এবং ব্রঙ্গের দ্বিবপতা, যাহা 
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এইস্কলে প্রমাণীকৃত হইল, তন্মধ্যে প্রভেদ যে অতি কক্ষ ও অকিঞ্চিৎ- 
কর, ইহা! ইতিপূর্বে বিচার করা হইয়াছে; স্থৃতরাং ইহা উপেক্ষা করিলেও 
বিশেষ ক্ষতি হয় না। জৌকিক ব্যবহারে জীবের বনুত্ব এবং সৃষ্টির 
যথার্থতাবোধ শঙ্করস্বামীও স্বীকার করিয়াছেন। জীব ও ব্রঙ্গে অভেদ- 
ভাবনারূপ যে জ্ঞানযোগ, তাহাই সাহার শারীরক ভাষ্যোল্লিখিত উপ- 
দেশের প্রকৃত বিষয় । জগতকে মিথ্যা বলিয়া, আপনাকে তাহাহইতে শ্বতশ্ব 
ব্রহ্গস্বব্ূপে ভাবনা, আর ভগং মিথা নহে, গুণায় কমাত্র, পুরুব তাহাহইতে 
ভিন্ন, বিচার দ্বারা এইবূগ স্থির করিয়া, আপনাকে গুণাতীত বিভূ আম্মা" 
স্বজূপ বলিয়া! ভাবনা, এই উভয়েব মধো কার্ধাতঃ কোন প্রভেদ নাই। 
উভক্ন প্রণালীতেই দুটা জীবাংশকে গুণাতীত পরমপুরুষ অথব! পরমায্মা 
বলিয়া অভিন্নূপে ভাবনাই উপদেশের গ্রকৃত সার। সাংখ্যযোগকেই 
জ্ঞানযোগ বলা যায়, ইহা পরবর্তী পাদে বিবৃত হইবে; সুতরাং 
শঙ্করন্বামীর গ্রকৃত পস্তাবে সাংখ্মার্গীবলম্বী বলিয়াই পরিগণিত হওয়া 
উচিত। মহধিবেদব্যাপপ্রণীত বেদান্তহথত্র প্ররুতপ্রস্তাবে ভক্তিমার্গীবলম্বী 
যোগিগণের অভাষ্টদায়ক, তাহা গরে বিশেষরপে প্রদর্শিত হইবে। কিন্ত 
জ্ঞান-মার্গ ও ভক্তি-মার্গ উভয়ই মোক্ষপ্রদ ; মৃতরাৎ শেষফলে ইহাদের 
কোন তারতম্য নাই। কেবল সাধন-অবস্থায় প্রণালার তারতমা আছে। 
এই নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ গীতার পঞ্চম অধায়ে বলিয়াছেন 
“সাংখ্য-যোগৌ * পৃথগ্বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্‌ঠ? ॥ ৪ | 


স্পা পা ০ পপ 4 শপ পপ পপ পাপা সা 
পয পপ পাপসস পাপা আস এ চে ৮ সা 


ক এইস্বলে যোগ শবে গুক্তিযোগান্তরগত রঙ্গে কর্মার্পপরূণ নির্দঘল কর্মযেগ 
বৃধতে হইযে। “ব্রহ্গণাধায় কন্দাণি নঙ্গং ত্যক্ত। করোতি যঃ ইত্যানিকপ তক্কিযোগ 
এ অধ্যাড়ের ৪র্থ শ্লোকোক্ত যোগের ব্যাখ্যা স্থলে বিবৃত হঙয়াছে। 


৩৩০ ব্রঙ্মবাদী খধি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 
“্যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌ যোগৈরপি গম্যতে | 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি 11 ৫॥ 


ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার প্রমাণ-নামক চতুর্থপাদ সমাপ্ত) 
ইতি বৈদিক ব্রহ্গবিষ্ঠা-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত | 


ও তৎসৎ 


ও শ্রীগুরবে নমঃ 
ওঁ হরিঃ। 


ব্রন্ষবাদী ধষি ও ত্রহ্মবিচ্তা 


তৃতীয় অধ্যায়--গ্রথম পাদ। 


দর্শনাধিকার নিয় । 


শাস্ত্রীয় প্রমাণের সহিত ত্রহ্মবিগ্ভ। সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইল । দর্শনশান্ত্রে 
প্রমাণবিচারদ্বারা এই ব্রঙ্গবিদ্াই উপদিঞ্ হইয়াছে । পরন্ত পুর্বে বলা 
হইয়াছে যে, শিষ্যদিগের অধিকার ও জিজ্ঞাসার ভেদান্থসারে আচার্য্য 
খধিগণ তাহাদের প্রদত্ত উপদেশের বিভিন্নতা করিয়াছেন। অল্পবয়স্ক 
বাপকগণ উপনীত হইয়া বিগ্ভালাভের নিমিত্ত আচার্যাসমীপে বাস করিতে 
আরম্ভ করিলে, প্রথমতঃ আচার্ধযগণ তীহাধিগকে বেদ পাঠ ও গান করিতে 
অভ্যান করাইতেন ; বেদ অধীত হইলে, তাহার অর্থ উপদেশ করিতেন ; 
এবং যাহাতে তাহারা বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি বৈধক্রিয়া সম্পাদন করিতে 
উত্তমরূপে দক্ষতালাভ করিতে পারেন, তগ্নিমিত্ত অবশেষে বিদ্যার্থিগণকে 
পূর্ব-মীমাংসা-দর্শনোক্ত বিচারপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইত। পরন্ত 
ইতিপূর্ব্বে বল! হইয়াছে বে, বেদেণ কর্মকাণ্ডের প্রতি চিবকালের নিমিত্ত 
নিষ্ঠা উৎপাদন কর! বেদের চরম অভিপ্রায় নহে) মন্ুষ্যকে মুমুক্ষু করাই 
বেদের মুখ্য উদ্দেশ্ত। অতএব আচার্ব্য-খধিগণ বিদ্যার্থিগণকে মুমুক্ষ 
করিবার নিমিত্ত, বেদপাঠশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তাহাদিগের অন্তরে 
জীবতত্ব ও জগত্বত্ব বিষয়ে চিন্তার উদয় হয়, তদ্বিযয়েও, অধিকার 
অনুসারে, উপদেশ প্রদান করিতে ক্রটি করিতেন না। 


৩৩২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রদ্ষবিদ্ভা । 


প্রবর্তীবস্থাপন্ন বুদ্ধিমান বালকদিগের পক্ষে বৈশেষিকদর্শনই প্রথম 
অধ্যয়নোপযোগী । যাহাতে বালকদ্বিগের মনে জাগতিক জ্ঞাতব্য বিষয়- 
সকলের ধারণ! উপজাত হয়, তদ্রপে তাহা অতি সরলভাবে বৈশেধষিক 
দর্শনে উপনিষ্ট হইয়াছে । জগতের পদার্থসকল অসংখ্য ; ইহাদিগকে ভ্্বা, 
গুণ ও কর্ম, এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া, সামান্য, বিশেষ, ও সমবেত- 
রূপে ইহাদের সম্ঘন্ধে এই দর্শনে উপদেশ করা হইয়াছে । অনন্ত জগতেব 
অনস্ত পদার্থকে এইরূপে একত্র ধারণা করিতে শিক্ষা দ্বার! বুদ্ধি প্রশস্ত 
হয়। বুদ্ধি প্রশস্ত হইলে, ক্রমশঃ এই সকল পদার্থের বথার্থ তত্বজ্ঞান- 
লাভের নিমিত্ত উৎসাহ জন্মে। 

অতঃপর বুদ্ধির ধারণাশক্তি কিঞিৎ্ বন্ধিত হইলে, তর্কবিদ্তা সম্যক 
অবগত হইবার নিমিত্ত মহধি গৌতমপ্রনীত ন্যায়দশন পঠিতব্য। ইহ! দ্বারা 
বুদ্ধি এইরূপ পরিমাঙ্জিত হয় বে, অতিহ্ত্্ বিষরও ধারণা করিবার জন্য 
তখন সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে। প্রমাণের স্বরূপ এবং তাহার নান! প্রকার 
গ্রভেদ উপদেশ করাই গৌতমস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্ত ৷ পরন্ত যাহাতে কুতর্ক- 
দ্বার বুদ্ধি ভ্রষ্ট না হয়, তনিমিত্ত মহষি গোতম বুঁতর্কেরও সর্ববিধ স্বরূপ 
উপদেশ করিয়া, তাহা পরিহারের প্রণালীসকলও ্তায়দর্শনে বিশেষরূপে 
উপদেশ করিয়াছেন । অধিকন্ত বেদের প্রামাণিকতা স্থাপন ও মুক্তির 
উত্কর্ষ জ্ঞাপন করিয়া, পরম কাব্ণিক মহধি, বাহাতে শিষোর মতি 
অকল্যাণকর নাস্তিকতার দিকে ধাবিত না হয এবং মোক্ষলাভের নিমিঞ 
বৈরাগাপূক্ত হয়, তদ্বিযয়েও লক্ষ্য রাখিতে বিশ্কৃত হন নাই। বর্মান- 
কালে গৌতনস্থত্রের অধ্যয়ন অনেকস্থণেই প্রচলিত নাই। প্রাথমিক 
শিক্ষার নিমিত্ত বৈশেষিকদর্শনে যে দ্রব্য গুণ প্রভৃতি বট পদার্থের 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তদবলম্বনে গৌতমস্থত্রোক্ত প্রমাণবিষয়ক 
উপদেশের সাহীয্যে বঙ্গদেশে পরমণুকারণত্বস্থাপক “নবন্তায়"” প্রবন্তিত 
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ইইয়াছে। ইহাই বৈশেষিক জগতৎকারণবাঁদ বলিয়া এক্ষণে পরিচিত। 
এক্ষণে বঙ্গদেশে এই নব্যন্তায়েরই আলোচনা অধিক প্রচলিত। প্রাচীনকাল 
হইতেই এক শ্রেণীর পণ্ডিত এইরূপ মত প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। 
ইহাই বেদাস্তদর্শনে ও সাংখ্যদর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে । এতদ্বারা খষিদিগের 
মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ থাকা প্রমাণিত হয় না। 

অতঃপর বিচারপ্রণালী উত্তমরূপে অবগত হইলে, পুর্বরমীমাংসা দর্শন 
পঠনীয়। এই দর্শন পাঠ করিলে বেদোক্ত সম্যক কশ্মকাণ্ডে সম্পূর্ণ 
অভিজ্ঞতা জন্মে। প্রাচীনকালে এই নীমাংসাদর্শনপাঠান্তেই অধিকাংশ 
বিস্ার্থী, গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন করিয়া, পাণিগ্রহণপুর্বক গৃহস্থাশ্রম 
অবলম্বন করিতেন। 

বৈশেষিকদর্শন ও ন্তাগদর্শনের উপদেণের সহিত পুর্রমীমাংসাদর্শনের 
কোন কোন উপদেশের বিভিন্নতা আছে, সন্দেহ নাই) যেমন “শবকে'? 
বৈশেধষিকদ্শনে অনিত্যি বলিরা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; পরস্থ পুর্বমীমাংসা- 
দশুনে ইহাকে নিত্য বলিক্কা উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু হহাতে বে 
প্রকৃতপক্ষে কোন মতবিরোধ নাই, তাহা উক্ত দশননসকল ব্যাখ্যাকালে 
প্রমাণিত করা হইবে । এক্ষণে এইদাত্র স্মরণ রাখা উচিত যে, বিস্যার্থী 
বালকের বুদ্ধিবৃন্তির মা্জেনানহকারে তাই'র অধিকারের পণিবর্কন অবশ্ত- 
স্তাবী। বালকদ্দিগকে দিবারাত্রপ্রহৃতি ব্যাপার বুঝাইতে, কুধ্যাদি গগনস্থ 
জ্যোতির্ময় পদার্থদকল পৃথিবীকে অহরহঃ প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া 
প্রথমে উপদেশ করা হর) পরস্ত বরোবৃদ্ধর নহিত তাহাদের বুদ্িবৃত্তি 
প্রশ্ম্টিত হইলে, সেই উপদেশ ভ্রান্ত এবং পুথিথাই জুম্যকে অহরঃ 
পরিক্রমণ করিতেছেন বলিয়া শিক্ষা! দিতে হয় । ইহাতে উপদেই্গণের মধ্যে 
মতবিরোধ করনা করা যেমন অসঙ্গত, দ'শনিক'দগের মধ্যে মতাবরোধ 
কল্পনাও তদ্রপ অনঙ্গত। এই সকল দশন সবিস্তার পৃথকরূপে পরে 
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ব্যাখ্যা করা হইবে? সুতরাং এই স্থলে তদ্দিষয়ের আর বিশেষ সমী- 
€লোচনা করা হইল না। 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে, মীমাংসাদর্শনপাঠাস্তে অধিকাংশ বি্তার্থিগণ 
গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন করিতেন। পরস্ত তাহাদিগের মধ্যে অনেকের 
তদপেক্ষা উচ্চ উপদেশ লাভের নিমিত্তও অধিকার জন্মিত ; ব্রঙ্গচর্যযাব- 
লন্বন এবং বেদ ও পূর্বোক্ত দর্শনাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নদ্বারা, কাহার কাহার 
বুদ্ধি এইরূপ মাঞ্জিত হইত যে, কেহবা সংসারের 'প্রাতি অতিশয় বৈরাগ্য- 
যুক্ত হইয়া সাংখ্যদর্শন অধ্যয়নে ও সাংখ্যজ্ঞান সাধনে অধিকার লাভ 
করিতেন ) কেহবা বেদা দর্শন অধ্যয়নে ও বেদাস্তো পদিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ত্রহ্মবিগ্ঠা- 
লাভে অধিকারী হুইয়া, তাহাই দাধন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এই উভয় 
শ্রেণীর বিস্তার্থীই মুমুক্ষু বলিরা গণ্য । ইহাদের মানসিক প্রকৃতি অনুসারে 
্রহ্মবাদী আচার্্যগণ ইহাদিগকে সাংখ্যজ্ঞন অথবা বেদাস্তজ্ঞান উপদেশ 
করিতেন। এই ছুই দর্শনের উপদেশ প্রণালী অতিশয় বিভিন্ন প্রকারের, 
অতএব দার্শনিক বিরোধ বলিতে, সচরাচর বেদাস্ত ও সাংখ্যদর্শনের 
বিরোধই, বোধগম্য হয়। অতএব এই ছুই দর্শনের অধিকারভেদদ ও 
উপদেশপ্রণালী এই পাদের অবশিষ্ঠাংশে বিশেষনূপে বিবৃত হইতেছে। 

এই গ্রশ্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পার্দে অধিকারবিচারে, যে সকল 
পুরুষকে মুমুক্ষু বলিরা বর্ণনা কর! হইয়াছে, তাহারাই ত্রহ্মবিগ্তা লাভের 
প্রকৃত অধিকারী। ইহার! প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, জ্ঞ'নমার্গী ও 
ভক্তিমার্গী। জ্ঞানমার্গী,দগের জ্ঞানযোগে অধিকার, ভক্তিমার্গাদিগের 
ভক্তি-যোগে অধিকার । ধাহারা সংসারকে ছুঃখাত্বক দেখিয়া! তত্প্রতি 
অতিশস্প বিরক্ত হইয়াছেন, এবং ধাহারা ব্যতিরেকে-বুদ্ধিবিশিষ্ট, অতি হুক্ষ- 
দূর্শা, এবং আত্মানাস্ম-বিচারক্ষম, তাহাদিগেরই জ্ঞানযোগে অধিকার। 
ধাহাদের বুদ্ধি হুঙ্ম অথচ সমন্বয়ী ; স্থতরাং বাহার! পার্থক্যের মধ্যে একত্ব 
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দর্শন করিতেই স্বভাবতঃ উন্মুখ, এবং ধাহারা ভগবদ্‌-প্াগ্রাম অবণে 
তত্প্রতি অগ্ুরাগবিশিষ্ট, তীহারাই ভক্তিযোগের অধিকারী । সাংখ্য- 
দর্শনে পূর্বোক্ত জ্ঞানঘোগাধিকাবী শিষোর অধিকার। ভগবান কঁপিলদেৰ 
মহধি আম্রিকে প্রথম এই সাংখাক্ান উপদেশ করেন; মহধি আন্ুরি 
স্বশিষ্য পঞ্চশিখাচার্ম॥।কে, তাহা উপদেশ করেন। শিষ্য-পরম্পরা ক্রমে 
কপিলোপদিষ্ট সাংখান্থত্রনকল পরিবদ্ধিত হইর!, তাহ! সাংখ্যপ্রবচনশ্ত্র 
নামে আখ্যাত হয় । পরে ঈশ্বরককৰ্ এই জ্ঞান প্রাণ হইয়া, সাংখ্য প্রবচন 
হত্রের আখ্যারিকা ও পরবাদখিচারাংশ-বাতীত, অবশিষ্ট মূল হুত্রসকল 
কাপ্রিকাকারে সংক্ষেপতঃ বর্ণন! করিয়া, সাংখাকারিকা' নামে শ্রস্থ প্রকাশ 
করেন। তদবধি সাংখ্যকারিকাই অধিকপরিমাণে প্রচলিত হইয়৷ মূল 
সুত্র বিরল হইয়া পড়ে। অনিরুদ্ধভট্র আধুনিক কালে এঁ সৃত্রলকল 
স্বরচিত টীকাসহকাবে প্রথম প্রকাশ করেন । পরে পণ্ডিতবর বিজ্ঞানভিক্ষু 
স্বপ্রণীত ভাষো তাহা বিশনরূপে ব্যাখ্যা করিয়া পঞ্ডিতদমাজে প্রকাশিত 
করেন। তথ্তীত তন্বসনাস-নামে অতি সংক্ষিপ্ত দ্বাবিংশতিস্থত্রে সম্পূর্ণ 
একখানি গ্রন্থ আছে, তাহাও সাংখ্যমার্গেব একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। 
সাংখ্যপ্রবচন-হ্ত্রের প্রথম ছয়টি সুত্রে শ্রীভগবান্‌ কপিলদেব প্রথমতঃ 
তৎ্প্রদ্ন্ত উপদেশের বিষয় ও অধিকার নিপ্দেশ করিয়াছেন 3 নিন্বে তাহা 
প্রদশিত হইতেছে__ 

১। অথ ত্রিবিধ ছঃখাত্যন্ত-নিবুত্তিরত্যস্তপুরুষার্থ£ | 

এইস্থলে অথ শব্দ অধিকারার্৫থক। ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্থিক নিবৃত্তি- 
ন্বপ মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। ইহাই এই সাংখ্য প্রবচন নামক গ্রন্থের বিষয়। 

বেদের কর্মকাণ্ডোক্ত যাগধজ্ঞাদি ক্রিরাসকলম্বারা দুঃখের অত্যন্ত 
নিবৃত্তি হয় না; স্থতরাং তন্দবারা পরমপুরুযার্থ নোক্ষও সাধিত হুর না। 
তাহা এক্ষণে সাধিত হইতেছে £-- 

২২ 


৩৩৬ ব্রঙ্কাবাদী খষি ও ব্রঙ্গবিভ্ভা । 


২। নদৃষ্ভাৎ তৎদিদ্ধিনিবৃতেরপান্ুবৃত্তি-দর্শনাৎ | 

ৃষ্ট (বেদের কর্মকাণ্ডোক্ত জ্ঞাত ) উপায় সকল দারা ছঃখের অতান্ 
নিবৃত্তি হয় না; কারণ এ সকল উপায়দ্বারা (উপস্থিত) ছুঃখনিবৃত্তি হইলেও 
এরূপ দুঃখের পুনরাবৃতি হইতে দেখা যায়। 

৩। প্রাত্যহিক-্ষুৎ প্রতিকারবৎ তত্প্রতিকারচেষ্টনাৎ পুকযার্থত্বম। 

এই সকল দুষ্ট বেদবিহিত উপায়ের দ্বারা দুঃখ প্রতিকারের চেষ্টা হইতেও 
পুরুষার্থ সাধিত হয সত্য ? কিন্তু তাহা প্রত্যহ ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা হইতে 
সমুৎপন্ন পুরুষার্থের ন্যায় ( ক্ষণস্থায়ী )। 

কিন্তু পক্ষান্তরে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, বৈদিক কর্মের ফল 
প্রাত্যহিক ক্ষুধানিবৃত্তির সহিত সমান হইতে পারে না; কারণ বৈদিক 
যাগযক্ঞ।দি-কাধ্যদ্বারা স্বর্গাপি-ফলের৪ সিদ্ধি উক্ত আছে। স্ৃতরাং 
প্রাতাহিক ক্ষুত্প্রতিকার-চেষ্টার সহিত বেদোক্ত কর্মের কখনও তুলন! 
হইতে পারে না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে সুত্রকার বলিতেছেন £-- 

৪। সর্বাসস্তবাৎ সম্ভবেহপ্ত্যন্তাসম্তবাৎ হেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ ' 

(বৈদিক কর্মের ফল এইরূপই সত্য; পরন্ত তদ্দারা, সকল প্রকার 
ছুঃখের নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই; এবং (ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্রিদ্বারা ) তাহার 
সম্ভাবনা থাকিলেও, তাহার আত্যন্থিক নিবুত্তির সম্ভাবন| নাই (কারণ 
সেইসকল লোকহইতেও পুণাক্ষয় হইলে, পুনরাবৃত্তি শান্ধ্ে উক্ক আছে, 
এবং সংসারে পুনরাবৃত্তি হইলেই পুনরায় দঃখ উপস্থিত হয়; সুতরাং এ 
সকল লোক পাণ্তি-হেতু দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, এইবপ প্রমাণ 
ইয় না)। অতএব প্রমাণন্ঞ বাক্তিসকল লৌকিক ও বৈদিক কম্মনকলাকে 
দুঃখের অত্যন্ত নিবুত্তির হেতু বলিয়! স্বীকার করেন না, (এবং তাহা 
পরিত্যাগ করিয়। মোক্ষেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন )। বিশেষতঃ 

৫1 উতৎকর্ষাদূপি মোক্ষম সর্বোৎ কর্ষশ্রতেঃ। 


তৃতীয় অধ্যায়--প্রথম পাদ-_দর্শনাধিকার নির্ণয় । ৩৩৭ 


(যে শ্ুতি কর্মকাণ্ডের উপদেশ করিয়াছেন সেই ) শ্তিতেই মুক্তির 
সর্কোৎকর্ষ ( অর্থাৎ বেদের কর্মনকাণ্ডোক্ত সর্বপ্রকার ফলহইতে মুক্তির 
উৎকর্ষ) প্রতিপার্দিত আছে; স্থৃতরাং (এই সকল কর্মফল হইতে ) 
মুক্তির উৎকর্ষ হেতু (তাহার উপায় অবশ্ঠ অন্থসন্ধান করা! কর্তব্য )। 

৬। অবিশেষশ্চোভয়োঃ | 

অতএব ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃ্তি-বিষয়ে বৈদিক কন্ম এবং প্রাত্যহিক 
ক্ষুধানিবৃত্তির চেষ্টা প্রভৃতি লৌকিক ব্যবহার এই উভয়ের মধ্যে মূলতঃ 
কোন প্রভেদ নাই। 

ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য্য এই ছয়টি স্তর একত্র করিয়া ইহাদের মন্মার্থ স্বগ্রণীত 
সাংখ্যকারিকার প্রথম কারিকার নিয়োক্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন ₹__ 

হুখত্রয়াভিঘাতাচ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ। 
দৃষ্টে সাপার্থাচেন্নৈকাস্তাত্যান্ততোহভাবাৎ ॥ ১॥ 

ত্রিবিধ ছুঃখের অভিঘাত দ্বারা সকল জীবই জঙ্জরিত; অতএব তাহার 
নিবৃত্তির উপায় বিষয়ে জি?্াসা। পরস্থ (বেদোক্ত যাগ ষন্তাদি ও ওউষধাদি) 
উপার সকল অবধারিত ও পরিচ্জাত থাকায় (পুনবায় ঢুঃখ-নিবৃত্তির 
উপায়) জিজ্ঞাস! নিশ্রয়োজন ; এই আপত্তি হইলে, হাহ! দগ্ঘত নহে) কারণ 
এই সকল দুষ্ট উপায়দ্বার সর্ব প্রকার ভঃখের অত্যান্ত নিরূ্তি হয় না। 

এই সকল হুত্রার্থ আলোচনা করিনা দেখা বায় বে, গ্রন্থারস্তে তগবান্‌ 
কপিলদেব বলিলেন দুঃখের অত্যন্ত নিরৃত্তর উপার তিনি এই গ্রন্থে প্রকাশ 
করিবেন; আর ইহাও বলিলেন ঘে, যেসকল কন্ম বেদের কর্মকাণ্ডে 
অভীষ্ট-সিদ্ধির উপায় বলিয়া বণিত হইয়াছে, তদ্দ'রা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি 
হয় না। এই সকল উক্তিদ্বারা বুঝিতে হইবে বে, তিনি যে শিষ্যকে 
হঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় উপদেশ করিতে প্রবুন্ত হইন্াছেন, তিনি 

ংলারকে হুঃখময় জানিয়া এবং বৈদিক কর্ধসকলের ছুখনিবারণ-বিষয়ে 


৩৩৮ ব্র্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্তা | 


উপযোগিতার বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির সমীচীন 
উপায় কি, তদ্বিষয়ে উপদেশ লাভ করিবার জন্ত ভগবান্‌ কপিলদেবের 
শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এই শিব্যই মহধি আন্গুরি। অতএব যিনি সেই মহষি 
আম্ুরির সার বিরক্ত সন্ন্যাসী, তিনি সাংখ্যবিগ্তালাভের বার্থ অধিকারী । 
শ্রীমন্তাগবত-সংহিতার একাদশ স্কন্ধে বিংশতিতম অধ্যায়ে, জ্ীভগবান্‌ 
উদ্ধবকে বলিয়াছেন £__ 
“নিব্বিগানাং জ্ঞানযোগো হাসিনামিহ বন্ধ | 
বাহার! সংসারের প্রতি অতিশয় বিরাগধুক্ত, সুতরাং তত্প্রাপক কশ্মেও 
আসক্তিশৃন্ত, তাহাদিগেরই জ্ঞানযোগে অধিকার । 
শ্রীমপ্তগবদগীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্‌ অজ্জুনকে বলিয়াছেন £ 
“জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং”--সাংখ্যদিগের জ্ঞান যোগে অধিকার । 
স্তরাং জ্ঞানমার্গাবলম্বীদিগেরই সাংখ্যবিগ্ভায় অধিকার । এই জান- 
যোগের স্বরূপ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে উদ্ধৃত শাস্তিপর্কবের ৩৫১ 
অধ্যায়ে ব্রহ্মরুদ্রসংবাদে, এইরূপে উক্ত হইক়াছে যথা-_ 
এবং হি পরমাস্্ানং কেচিদিচ্ছস্তি পণ্ডিতাঃ | 
একাত্মানং তথাযআ্ানমপরে জ্ঞানচিন্তকা; ॥ ১৩ ॥ ( ৩৫১ অধ্যার ) 
এক শ্রেণীর (ভঞ্জিমার্গাবলম্বী) পঙ্ডিতগণ এইরূপ সাধন-পরায়ণ 
হইয়া পরমাস্ম্াকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন। অপরজ্ঞানচিস্তক যোগিগণ 
( সাংখ্যমার্থীবলম্বিগণ ) আপনাকে নিরন্তর পরব্রহ্ম রূপে চিস্তা করিয়া, 
অথবা কেবল নিন্মল আত্মস্বপ্ূপকে ধ্যান করিয়া, তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন। 
এই সাংখ্যঙ্ঞান পূর্ববপাদে উদ্ধৃত বপিষ্ঠ-করাল-জনক-সংবাদ এবং যাজ্ঞবন্ক্- 
জনক সংবাদে বিশদরূপে বণিত হইয়াছে । দিরুক্তি পরিহারার্থ এস্থলে তাহা 
পুনরায় উক্ত হইল না। পরস্ত এই জ্ঞানযোগের সার এই যে, সাধক 
আপনাকে অবিনাশী, নিত্য, মুক্ত, গুণাতীত, আস্মাস্বরূপ বলিয়! চিন্তা 





তৃতীর অধ্যায়__-প্রথম পাদ-_-দর্শনাধিকার নির্ণয় । ৩৩৯ 


রূরিবেন। দৃশ্ত জগৎ তাহা হইতে পৃথক্‌, তিনি দ্রষ্টা, সাক্ষিমাত্র ; তিনি 
যে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি করেন, ইহ! তাহার ভ্রম; তিনি তৎসমস্তের অতীত, 
নিগুণ। এইরূপে একদিকে দেহাদি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত বৈরাগ্য, এবং 
অপরদিকে নিয়ত দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মন্বরূপ-চিন্তনের অভ্যাসহারা, 
তিনি আস্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন ; সুতরাং দেহাদি-সংযোগ নিবন্ধন যে ক্লেশ, 
তাহাহইতে সর্বতোভাবে বিমুক্তিলাভ করেন। কিন্তু দেহাদিতে আত্ম- 
বুদ্ধিরূপ ভ্রম জীবের স্বভাবতঃ আছে; এই ভ্রম দূর করিবার নিমিত্ত স্থুল 
সুঙ্ম ভেদে দৃশ্তজগৎ বাদৃশ, তাহা বিচার করা প্রয়োজন। এই বিচারদ্বারা 
ত্যবর্গের স্থুল, সুক্ষ নানাবিধ অবস্থা অবগত হইলে, ভাহাহইতে সর্বপ্রকারে 
আপনাকে বিভিম্ন করিতে পারা বায়? কারণ দৃণ্তবর্গের স্বরূপ না জানিলে, 
ইহার কোন হুক্ম অবয়বে আত্মবুদ্ধি নিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে ) সুতরাং 
সাধক তাহাতেই আবদ্ধ হইতে পারেন । অতএব দৃশ্য বর্গের হুস্, সুক্্মতর, 
সুক্ষ্মতম অবস্থাসকল পরিজ্ঞাত হইস্্া, সাধক ব্যক্তি আপনাকে তৎসমস্ত 
হইতে স্বতন্বরূপে--তৎসমস্তের ্রষ্টামাত্ররূপে- চিন্তা করিবেন। এই 
নিমিত্ত সাংখ্যশাস্স্রে দৃশ্ঠবর্গের স্বরূপ তন্ন তন্নবূপে বচারগারা প্রকাশ করা 
হইয়াছে, এবং জীবকে স্বরূপতঃ তৎসমস্ত হইতে ভিন্ন ও মুক্তস্বভাব বলিয়া 
উপদেশ করা হইয়াছে । সাংখ্যমার্গীয় জ্ঞানযোগ উপদেশ করিতে গিক্সা, 
ংখ্যদর্শনকার দৃশ্যজগতের চতুর্বিংশতি বর্গ থাকা! ব্যাখ্য! করিয়াছেন এবং 
পুরুষকে তাহাহইতে পৃথক্‌ বলিয়া উপদ্দেশ করিতে গিক্া, বলিক্জাছেন__ 
শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্‌ ॥ প্রথম অধ্যায় ১৩৯ স্থত্র। 
পুরুষ (আত্মা ) শরীরাদি প্রক্কৃতিবর্গ হইতে ব্যতিরিক্ত ( পৃথক্‌ )। 
যে মুক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বলিয়! গ্রন্থারস্তে বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহা কিরূপে লাভ করা যায়, তাহা উপদেশ করিতে গিয়া, সাংখ্যকার 
বলিয়াছেন-_ 


৩৪০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্ভা । 


জ্ঞানানুক্তিঃ। 
বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ ( তৃতীয় অধ্যায় ২৩ ও ২৪ সুত্র) 
প্রকৃতিবর্গ হইতে পৃথ্থকৃরূপে অবস্থিত স্বীয় স্বরূপের জ্ঞান হইতেই 
পুরুষের মুক্তি হয়) এবং তদ্দিপ্ধ্যয় হইতে অর্থাৎ দেহাদি প্রকৃতিবর্গের 
সহিত একাত্মতা বোধ হইতেই পুরুষের বন্ধ কল্পিত হয় । 
কিরূপে এই বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয় তদ্বিষয়ে সাংখ্যকার বলিতেছেন__ 
তত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্িবেকসিদ্ধিঃ (তৃতীয় অধ্যায় ৭৫ সুত্র) 
পুনঃ পুনঃ আত্মতত্ব চিন্তা এবং আমি দেহ নহি, মন নাহ, বুদ্ধি নহি 
ইত্যাদি ক্রমে প্রক্কৃতিবর্গের সহিত সঙ্গভ্যাগ-রূপ ধ্যান হইতে বিবেক- 
জ্ঞান সিদ্ধ হয়। 
অতএব বিষয়বৈরাগ্য ও আত্মতত্ববিবেকই জ্ঞানযোগ, এবং ইহাই 
খ্যদর্শনে নানাপ্রকার বিচারদ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। 
শ্রীমস্তগবদগীতায় মহামুনি বেদব্যাসও এইরূপেই জ্ঞানযোগের ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন) যথা-_ 
কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামের 'প্রারস্তে শ্রীমন্নরদেব অজ্জুনের অতিশয় বৈরাগ্য 
উপস্থিত হওয়ায়, শ্রীতগবান্‌ তাহাকে প্রথমে এই সাংখ্যযোগই উপদেশ 
করিয়াছিলেন। আত্মানাত্মবিবেক, যাহা সাংখ্যযোগের সার, তাহাই 
অক্ঞুনের অন্তরে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ তাহাকে 
বলিলেন ১ 
অস্তবস্ত ইমে দেহ! নিতান্টোক্তাঃ শরীরিণঃ | 
অনাশিনোহ প্রমেয়স্য তশ্মাদ্‌ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮| 
যএনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্ততে হতম্‌। 
উভৌ তৌ ন বিজানীতো! নারং হস্তি ন হন্তে ॥১৯॥ 


ন জায়তে থ্রিয়তে বা কদীচি- 
্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূম্নঃ। 
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অজে। নিত্যং শাহতোইয়ং পুরাণে 
ন হন্তে হন্তমানে শরীরে ॥২০।। 

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্‌। 
কথং স পুরুষ; পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌ ॥২১। 
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহার নবানি গৃন্তাতি নরোইহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহার জীর্ণান্ন্তানি সংঘাতি নবানি দেহী ॥২২॥ 
নৈনং ছিন্দস্তি শস্্াণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো। ন শোষয়তি মাকতঃ ॥২৩॥ 
অচ্ছেগ্োহয়মদাহ্োহয়মক্রেঘ্ভোইশোধ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থণুরচলোইহয়ং সনাতনঃ ॥২৪॥ 
অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহ্য়মবিকার্ষ্যোহয়মুচ্যতে | 
তন্মাদেবং বিদিত্বৈনং নান্থশোচিতুমহদি ॥২৫॥ 

১. ঙ্ঁ ০ রঃ 
এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে * * * ॥৩৭| 

২য় অধ্যায় প্রীমদ্তুগবদপীতা | 


এই উপদেশের সার এই যে, শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন-_“হে অঞ্জন ! 


জীব দেহাদি হইতে পৃথক্‌) জন্ম ও মরণধর্ম দেহাদিরই বর্তমান আছে 
জীবের স্ববপে এইসকল ধর্ম নাই ; অন্ঞ।নহেতুই জীব আপনাকে এইসকল 
ধশ্মুবিশিষ্ট বলিয়া বোধ করেন। হে পার্থ! তুমি, ভীন্ম, দ্রোণ, প্রন্ততি 
সকলেই ব্বরূপতঃ নিত্য ও অবিনাণী ; স্থতরাং তোমাদের বিনাশের সম্ভাবনা 
নাই। দেহাদিত বিনশ্বর বস্তই, ইহাতে সন্দেহ নাই) স্ৃতরাং তাহ বিনাশ 
করিতে তুমি কেন ক্ষু হইতেছ ? ইহাদের বিনাশে জীবের বিনাশ হয় না। 
» * * সাংখাক্ঞানবিচার দ্বারা তোমাকে এই উপদেশ ছেওয়া হইল ।” 


'খ্যশান্ত্ে দৃশ্বর্সের সর্ববিধ স্বরূপ এবং তাহাহইতে পৃথক্‌ করিয়! 


৪৪২ ব্রন্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্া । 


আত্মাকে দশনকরা-রূপ জ্ঞানযোগমাত্রই বণিত হইয়াছে । দৃশ্তমান জগৎ 
হইতে আপনাকে অতীত ও বিভিন্নরূপে দর্শন করাই যখন সাংখ্যযোগের 
সার; তখন একদিকে গুণাত্মক দৃশ্টবর্গের সহিত ভেদবুদ্ধি-সাধন ও 
অপরদিকে আপনাকে নিত্যমুক্তস্বভাব আন্মন্বরূপ চিন্তাই এই জ্ঞানযোগের 
প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাপক। প্রত্যেক পুরুষই বিষয়ের প্রতি অতান্ত 
বৈরাগ্যযুক্ত হইলে, এই আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন। অতএব 
পুরুষবহুত্ব সাংখাশাস্ত্রে স্বীকার্যা । বদ্ধজীব বাস্তবিকই বনু, এবং মুক্ত 
পুরুষও বহু, এবং ঈশ্বরও নিতামুক্ত এবং সর্বজ্র-স্বভাব দ্বারা সকলহইতে 
দৃষ্টতঃ পৃথক্‌, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে বিশেষদ্ধপে বিবৃত 
কর! হ্ইস্সাছে। এই দৃষ্ঠতঃ পুরুষবহুত্বই ভগবান্‌ কপিলদেব স্বপ্রণীত 
সাংখ্যসুত্রে পুরুষবহুত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু জীবদকলকে 
প্রকৃতিতে পতিত পরমাত্মার গ্রতিবিষ্ব মংত্র বলিয়! বর্ণনা করিতেও তিনি 
ক্রুটি করেন নাই। শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাদ ও মহধষি কপিলোক্ত বহুপুরুত্ব- 
বিষয়ক উপদেশের এই তাৎপর্য থাকা পূর্বপাদে উদ্ধৃত শাস্তিপর্কের র 
৩৫০ ও ৩৫১ অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । এই জ্ঞান-সাধন- 
দ্বারা সাংখাবোগী আপনাকে দৃশ্য প্রক্ৃতিবর্গ হইতে সম্পূর্ণবূপে পৃথক্‌ 
বলিয়া অবগত হইতে পারিলে, সর্বাশ্রয়রূপী ব্রন্ধ তাহার নিকট 
্বতঃই প্রকাশিত হয়েন, এবং তিনি মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। তখন 
জগত্তত্ব ও জীবতত্ব সমস্তই তীাহাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়; 
স্তরাং জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবশিষ্ট আর কিছুই থাকে ন1। 

তক্তিমার্ীবলম্বী সাধকদ্দিগের সাধন-প্রণালী ইহাহইতে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন । তাহাদের বুদ্ধি স্বভাবতঃ অন্বয়ী; জাগতিক বিভিন্নতার মধ্যে 
তাহারা একত্বদর্শন করিতে সমর্থ । আমি কে, জগৎ কি, আমার সহিত 
জগতের সম্বন্ধ কি, কোথা হইতে এই চরাচর জগৎ আসিল, কাহাতে জগৎ 


তৃতায় অধ্যায়--প্রথম পাদ-দর্শনাধিকার নির্ণয় । ৩৪৩ 


প্রতিটিত, কাহাতেই বা লয় প্রাপ্ত হয়, এই বিচার ত্তাভাদের অন্তরে 
প্রতিষ্ঠিত হয়; সাংসারিক সুখ এবং ছুঃখ এই উভয়ের প্রতি তাহারা 
বিদ্বেষবুদ্ধি'বিরহিত। সাংসারিক ছুঃখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, জ্ঞান- 
যোগিগণ যেমন তাহাহইতে উদ্ধারের চিন্তা করেন, ইহারা তদ্রুপ করেন 
না। সাংসারিক সুখ ছুঃখ যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহাই তাহার! অক্ষুন্ধ- 
চিত্তে গ্রহণ করেন, ইহা তাহাদিগেব বিশেষ চিন্তার বিষয় নহে। বভুবিধ 
জীব-সমন্িত, বহুবিধ ভোগরঞ্জরিত, এই চরাচর জগৎ কোথা হইতে 
আসিল, কির্ধুপে অবস্থিত আছে, এবং ইহাব চরম গতিই বা কি, এবং 
ইহার সহিত তাহাখা কিরূপে সন্বন্ধ-বিশিষ্ট ভইলেন, ইহাই শাহাদিগের 
জিজ্ঞাসা। এই বিপুল ধারণাশক্কিণঞ্ড মহাগ্রাদিগেব নিমিত্ত শতিসকপের 
সম্যক্‌ মন্দ্ম উদখাটিত করিয়া, প্রীভগবান্‌ বেদব্যাস বরহ্সত্র-নামক বেদাশ 
দর্শন উপদেশ করিয়াছেন। পূর্বপাদে উদ্ধৃত শান্তিপর্ধেন ৩৫০ ও ৩৫১ 
অধ্যায়ে ইহা স্পষ্টরূপে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত করিয়াছেন । উক্ত অধ্যায়- 
ঘয়োক্ত ব্রহ্ম-রুদ্র-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে যে, দৃষ্ঠনান জগতে যে বনতবিধ 
পুরুষ বর্তমান আছে, তৎসমস্ত একই পুরুষেব বিস্ুতি ও অংশমাত্র, একই 
পুরুষ হইতে সম+* প্রকাশিত হইয়াছে, সেই পুরুষ নিগুণ হইয়াও সগুণ ) 
তিনি বিশ্বমুদ্ধা, বিশ্বভুজ, বিশ্রপাদ, বিশ্বাঙ্সি, এবং বিশ্বনাসিক ;) চিনি এক 
হইয়াও .স্বেচ্ছাক্রমে বু ক্ষেত্রে বথাস্্রথে বিচরণ করেন, তি'ন ক্ষেত্র, 
শরীর ও শুভাশুভ বীজনকলে স.যুক্ত হইয়া, তৎসমস্ত অবগত হয়েন। 
একত্ব ও মহত্বযুক্ত সেই পুরুষ একই বলিয়! শ্রতিতে উক্ত হইরাছেন ; 
তিনিই মহাপুরুষ-শব্ধবাচ্য ; তিনি সনাতন, এবং তিনিই বিশ্বকে ধারণ 
করিয়াছেন। সেই অচিন্ত্য পুরুষ, এবং বিশ্ব, তৈজন, প্রাজ্ঞ, ও তুরীয়রূপ 
তাহার জগদাম্মরক ও জগতের মুলীভূত ভাবকে অবগত হইয়া, যে সাধক 
গ্রীতিপূর্বক তাহার ভজন করেন, তিনি সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন। 


৩৪৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 


তক্তিমার্গাবলম্বী বিচক্ষণ মনুষ্যগণ এই অদৈতব্রক্ষকে ভক্তিপুর্বক ভজন 
করিয়া তাহাকে প্রা হয়েন ; সুতরাং হুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ, 
যন্্মিত্ত জ্ঞানযোগিগণ সাংখ্যনার্গ অবলঘ্ধন করেন, তাহা ভক্তিযোগি- 
গণের আপনাহইতে সংসাধিত হয়। এই ভক্তগণই সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা- 
লাভের অধিকারী। তাহারা নানাবিধ জীবদমন্বিত জগৎকে ব্রহ্ষহইতে 
অভিন্ন জানিয়, কাহাকেও দ্বেব করেন না, কাহাকেও হিংসা করেন না, 
কাহারও প্রতি অত্যন্ত আনক্তও হয়েন না, এবং সংসারের প্রতি অত্যন্ত 
বিরক্কও হয়েন না) ইহারা শুহ্ৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন মধ্যস্থ ও দ্েষা, 
এবং সাধু, পাপী, বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ঢণ্ডাল, সিংহ, ব্যাঘ্ব, সর্প, 
কুকুর, সকলের প্র'তই সমবু-্যুক্ত ; কারণ তাহাদিগের বিচারে সকলই 
ব্রগস্বরূপ। এইরূপ সর্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত তক্ত ন্বতঃই ঘ্বণা, লক্ষা, ভয় 
কাম, ক্রোধ প্রভৃতি হইতে বিবন্জিত হয়েন। কাহার প্রতি দ্বণা 
করিবেন? যাহাকে দ্ণ। করিবেন তিানই যে ব্রহ্ধ; কাহাকে দেখিয়া 
লজ্জা করিবেন? যাহ!কে দেখিয়া লঙ্জা করিবেন তিনিই যে ব্রহ্গ, 
সকলই জানেন, তাহা হইতে কি কেহ কিছু লুক্কাম়িত করিতে পারে? 
এই বে, রূপযৌবনসম্পন্না রমণী, ইনি যে ব্রন্ষেরই বিভূতি, কিরূপে 
আর তাহার প্রত তিনি কামভাবাপন্ন হইতে পারেন? এই যে ভীষণ 
সর্প, ইনিও যে ব্রন্ষেরই বিভৃতি, এই ব্রহ্গ যদি কোন দেহকে 
বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কে সেই দেহ রক্ষা করিবে? 
বিনাশকাধ্যেও [তন জগতের মঙ্গলই বিধান করেন?) সুতরাং ভয়ের 
সার্থকতা কি? যিনি আমাকে প্রহার করিতে উদ্ভত, তিনিও ঘে ব্রহ্ম? 
স্থতরাং কাহার প্রতি ক্রোধ করিবঠ এইক্ধপে অধৈতত্রঙ্ষের চিন্তনদ্বারা 
ভক্ত আপনাহইতে কামক্রোধাদি-বিবজ্জিত হয়েন, এবং সর্বত্র সমদর্শী 
হইয়। সব্বাবস্থায়ই পরম শাস্তি-সাগরে ভাগিতে থাকেন। তিনি সববজীবে 
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দয়াবান্‌, সর্বজীবের আশ্বাসদাতা, সর্বজীবে প্রেমপূর্ণ ; কামক্রোধাদি . 
জয় করিবার জন্য তাহার পৃথক্‌ সাধন অবলম্বন করিতে হয় না। এক 
অদ্বৈতরন্ষের ভজনে, তাহার সমস্ত আভ্যস্তরিক রিপুর দমন হইয়া বায়। 
শম,দম, তিতিক্ষণ, উপরতি প্রল্ুতি জ্ঞানমার্গের সাধন তাহার আপনাহইতে 
সাধিত হয় । তিনি এইরূপ শান্ত-অবস্থা লাভ করিতে থাকিলে সুর, অস্থুর, 
বক্ষ, রক্ষ, পণ্ড, প্মী, কীট, পতঙ্গ সকলই তাহার প্রতি ক্রমশঃ সদয় ও 
প্রেম-ভাবাপন্ন হয়; তিনি সকলকেই ব্রহ্ম বলিয়া নমস্কার করেন ও প্রাতি 
করেন। সুতরাং কেহই তাহার প্রতি বৈরাচরণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন না। 
এইরূপে ভক্ত প্রশান্তচিন্ধ ও সর্বত্র সমদর্শা হইলে, জগদাধার ত্রহ্মকে 
স্বরূপতঃ দর্শন করিবার নিমিত্ত তাহার অন্তরে এক প্রগাঢ় তৃষ্ণার আবিভাৰ 
হয়। ইহারই নাম পরাভক্তি, অথব! প্রেম । এই প্রেম সমগ্র গুণময় 
বিশ্বকে আত্মরূণে গ্রহণ করিয়াও পরিত্প্ত হয় না; সুতরাং তাহা অতিক্রম 
করিয়া সর্ধাশ্রয়রূপী বর্গের দশন-লালসায়, তৎপ্রতি মহাবেগ-সংকারে 
ধাবিত হয়; তখন ভক্তবংদল ভগবান্‌ অচিরেই তাহার নিকট আপনার 
স্বরূপ প্রকাশিত করেন। “ম্থণের পুতুল” সমুদ্র লাভ করিয়া যেমন 
তৎস্বরূপ হইয়। যায়, প্রেমিক ভক্তও তন্দপ প্রিকতম ত্রঙ্গকে প্রাপ্ত 
হইয়া তাহার সহিত একীভূত হইক্স! যান। অভিযন্ত্রে ও কষ্টে ভ্ঞানযোগিগণ 
যে সমাধি যোগ * ও আত্মানান্স-বিবেক অৰলম্বন করিয়া, দিদ্ধমনোরথ 
হয়েন, গ্রকান্তিক ভক্তগণের তাহ! অনায়াসে স্বতঃই উদয় হয়। যোগন্থত্রের 
সমাধিপাদে ভগবান্‌ পতঞ্রলি বণিয়াছেন__“ঈগ্বরপ্রণিধানাদ্বা” ( আপন্নতমঃ 
সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতি, «প্রণিধানাৎ” ভক্তিবিশেষাৎ ইতি ভাষ্যকারঃ )। 
এই নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ ভগবদগীতার পঞ্চম অধ্যারে বলিয়াছেন £-_ 


পপ সস সিএ 





লস সপ -স্সপপ্পীশিপপ 
পপ এ অপ সপ ০ সপ আহ সপ পা পা সালা শী আপস পা পল 


" শম, দমাদি এবং সমাধিযোগ পরে পাতগ্রলদর্শন ব্যাধ্যানে বিশেধরূপে 
ঝণিত হইবে। 





৩৪৬ ব্রক্মবাদী খধি ও ব্রহ্গবিষ্কা | 


“সন্নযাসঃ কর্যোগণ্ঠ নিঃশ্রেয়সকরানুভৌ । 

তয়োস্ত কর্মসংহ্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে 0৮ * 
১ জ্ঞানযোগে বিব্লও অনেক, কারণ দেবামুর, গন্ধব্ব, মনুষ্য প্রতি 
সকলকেই অনাস্ম ও পৃথক্‌ বুদ্ধিতে দর্শন করা হেতু, তাহারা জ্ঞানযোগীৰ 
,তপন্তার বিদ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীব 
অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে উক্ত আছে-_ 

“ব্রহ্ম তং পরাদাদ্‌, যোহন্থাত্রাম্নো ব্রহ্ম বেদ; ক্ষত্রং তং পরাদাদ্‌, যোহন্য 
ঘ্রাত্বনঃ ক্ষত্রং বেদ ; লোকান্তং পরাছুর্ষোহন্থত্রায্মনেো লোকান্‌ বেদ ; দেবাস্তং 
পরাহুর্যোহহ্ঠত্রা স্নো দেবান্‌ বেদ; ভূত্তানি তং পরারুর্ষ্য।ইন্তাত্রা মনো 
ভূতানি বেদ ; সর্ব: তং পরাদাদ্‌, যোহস্টাত্রা ম্বনঃ সর্ববং বেদেদং ব্রঙ্গেদং ক্ষত্র- 
মিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্ব* যদয়মাঘ্মা ॥৮% 

অস্তার্থ £_যে ব্যক্তি ত্রাহ্মণজাতিকে আয্মাহইতে প্রথক্‌ বলিয়। জানে, 
্রাহ্মণজাতি তীহাকে পরাস্ত করেন। এইরূপ যে ব্যক্তি ক্ষক্রিয়জাতিকে 
আত্মাহইতে পুথক্‌ বলিয়া জানেন, ক্ষত্রিয়জাতি তীহাকে পরাস্ত করিয়া 
থাকেন। যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে আত্মাহইতে পৃথক বলিয়া জানেন, 
দেবতাগণ তাহাকে পরাস্ত করিয়া থাকেন। বে ব্যক্তি ভূতনকলকে 
আত্মাহইতে পৃথক বলিরা জানেন, ভূতগণ তাহাকে পর্বাস্ত করিয়। 
থাকে । অধিক কি, যিনি সকলকেই আত্মাহইতে পৃথক বলিয়া জানেন, 
সকলেই তাহাকে পরাস্ত করিয়া থাকে । এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই 
ভূরার্দি লোকনদকল, এই দেবতাসকল, এই ভূতসকল, এক কথায়, উক 
ও অনুক্ক সমস্তই আত্মময়। ( আত্মা-ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই। এই জগৎ 


সপ পা ্পীীপিপপাসপ শি পপি 


* এই স্থলে কর্মযোগ শব্দে নিক্ষাম ভক্রিযোগ বুঝিতে হ হহবে; তাহা। 
অধ্যায়ের ১*ম ১১শ ইত্যাদি শ্লোকে স্পষ্টাকৃত হইগ়াছে, এবং জ্ঞানযোগিগণ সর্বববিধ 
বৈধকর্ণকে প্রকৃতির অঙ্গীভূত বলিয়। পরিত্যাগ পূর্বক কেবল জ্ঞানাশ্র্ করেন, এই 
নিমিত্ত জানযোগকেই সংস্তাস শষ ছার! লক্ষ্য কর! হইয়্াছে। 
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অস্মাহইতে সমুদ্ূত) আত্মাতে অবস্থিত এবং অন্তে আত্মাতেই বিলীন 
হইরা থাকে। জগৎ আত্মারই শক্তি বা বিভূতি )। 

যাহা হউক যেটিই কঠিন বা বেটই সহজ হউক, বাহার প্রকৃতি যেরূপ 
তাহার পক্ষে যেট অনুকুল সেইটিই শ্রেষ্ট । এবং উভয়মার্গেরই যখন শেষ 
ফল এক, তথন জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ, অথবা ভক্তিযোগ শেষ্ঠ, ইহার বিচার 
সম্পূর্ণরূপে নিরর৫থক বিবাদঘাত্র। ক্তিমাঞ্গের অধিকারীর পক্ষে শক্তিই 
শেষ্ঠ, জ্ঞান-মার্গের অধিকারীর পক্ষে জ্ঞানই শ্রেষ্ট । অধিকারের বাতিক্রম 
করয়া সাধন অধলম্বন করিলে তাহা ফলগ্রদ হয় না। 

স্বভাবতঃ ধাহার! দেহাদি পদার্থকে এবং সাধারণতঃ জগৎকে ছুঃখাত্মক 
বলিয়া ধারণা করেন, তাহাদিগের পক্ষে পুর্বোক্ত আত্মানাত্ম-বিচাররূপ 
গ্লানবোগই সবিশেষ উপযোগী । জগংকে ত্রন্ধাত্মক বলিয়া ভাবনা! করিবার 
বিষয় সর্বজ্ঞ গুরু তীহাদিগকে কখনই উপদেশ করেন না) কারণ এইবূপ 
'ভাখনা তাহাদের স্বভাবতঃ প্রকৃতির গ্রতিকূণ হওর়ার, তাহাদের পক্ষে 
তাহা তদ্রপ আদরণীয় হরনা। জগৎ আগা হইতে পৃথক এবং আত্মা 
বরহ্মরূপা, এইরূপ ধ্যান (যাহাকে জ্ঞানযোগ বলে, তাহাই ) উক্তপ্রকৃতিযুক্ত 
নাধকের আদরণীয় হয়; এবং এই প্রকার সাধন দ্বারাও যখন নিশ্চয়ই 
পরব্রহ্ধকে প্রাপ্ত হওয়া বার, তখন শিষ্ের হিতাকাঙ্ষা গুরু স্বয়ং তদপেক্ষা 
উচ্চতর তন্ব অবগত হইলেও, শিষ্ুকে তাহার প্রকৃতির উপযোগী উক্ত 
প্রকার জ্ঞানযোগই উপদেশ করিয়া থাকেন এবং তাহাই করা সঙ্গত। 
সাংখ্যদশনেও 'এবম্প্রকার শিষ্যকে নহধিক্পিল উক্ত-প্রকার উপদেশ 
করিয়াছেন। আর স্বভাবতঃ বাহাদের প্ররুতি প্রেমিক, সংসারের প্রতি 
বিদ্বেষ-বুদ্ধি-ূহ্য এবং সাংসারিক স্থথছুঃখের প্রতি যাহারা অপেক্ষাকৃত 
উদাসীন, এবং ধাহাদিগের বুদ্ধি স্বভাবতঃ অন্বরী, তাহারা ভক্তিযোগের 
অধিকারী । তাহাদিগকে সর্বজ্ঞ গুরু সম্যক ব্রহ্মতত্বই উপদেশ করিয়া 


॥ 
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থাকেন। জগত যে ব্রহ্মময়, এবং জীবও যে ব্রহ্ষহইতে অভিন্ন, এই উভয়- 
বিধ উপদেশই ধারণ! করিতে ইহারা সমর্থ। বেদাস্তদর্শনে তাহাই উপদি্ 
হইয়াছে । অতএব বেদাস্তদর্শন ভক্তি-মার্গের সাধকের পক্ষে আদরণীয় ; 
এবং তাহাদেরই নিমিত্ত ইহ! উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রক্গস্থত্রে মহধি বেদব্যাদ 
বৃহদারণ্যক এতির পূর্ববোদ্ধুত “সর্ধ্ংং বেদেদং ব্রহ্ম” এই অদ্বৈত মীমাংসাই 
বিশেষরূপে শ্রতিবিচার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সর্বাশ্রয় সর্বকর্তা, 
সর্বরূপী, অথচ অরূপী সর্বাতীত, এবংবিধ ব্রহ্ছই যে বেদান্তদর্শনের 
বক্তব্য বিষয়, তাহা বেদব্যাস গ্রস্থারস্তেই নির্দেশ করিয়াছেন । যথা 

বেদাস্তদশনের প্রথম স্বত্র-_ 

১1 “অথাতো। ব্রঙ্মজিজ্ঞাসা” । 

বেদসকল অধ্যররনানস্তর তহ্‌ক্ত মন্ত্র, দেবতা, কর্ম ও কর্মফল সকল 
অবগত হইলে, এবং বিচার দ্বারা ততসমস্তের তন্বনকল পরিজ্ঞাত হইলে, 
শ্রত্যুক্ত সর্ধবিধ কম্মের ফল্দাতা, সব্ধ বজ্ঞািষ্ঠা তা, সর্বদেবের নিয়ন্তা, যে 
পরব্রহ্ম, তদ্ছিষয়ে স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়) অতএব জগতের 
সহিত তাহার সঙ্ন্ধ কি, তিনি কীদৃশ, এবং কিরূপে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, ইহাই অন্থগত শিষ্য আচার্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন । তাহাতে 
আচার্ষ্য প্রথহ্মই উত্তর করিলেন $-- 

২। “জন্মাস্ন্ত যতঃ” 

নানাবিধ প্রাশিসমগিত চরাচর এই জগং যাহা হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে, বাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে. যাহাতে পুনরায় লরপ্রাপ্ত হয়, তিনিই 
তোমার জিজ্ঞাসিত ব্রঙ্গ। (অর্থাৎ জগতের অন্ত উপাদান নাই, ব্রহ্মই 
ইহার একমাত্র উপাদান এং তি'নই ইহার একমাত্র নিমিত্ত কারণও 
বটেন) অথচ ব্রহ্ম ইহাহইতে অতাতও আছেন; কারণ তিনি ইহার সৃষ্টি 
করিয়াছেন ও ধারণ করিতেছেন, এবং অস্তে ইহাকে লয়ও করেন)। 
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, সুতরাং সম্পূর্ণ ব্রহ্গবিদ্তা যে এই গ্রস্থেব বিষয়, তাহা গ্রন্থের প্রারন্তেই 
মহধি বেদব্যাস স্পঠ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। পরস্থ পূর্বে প্রদশিত 
হইয়াছে যে, এই অদ্বৈত ব্রন্মের উপাদনাতে ভক্কগণেরই অধিকার? 
জ্ঞানবোগিগণের কেবল আত্মানান্ম-বিচারেই অধিকার; ব্রহ্ম তাহাদের 
নিকট কেবল নিগুণ £অকর্ত-রূপে উপদিষ্ট হয়েন, তিনি জগৎকর্তারূপে 
জ্ঞানম।গীর নিকট জ্ঞাতব্য নহেন। জগৎকে ন্ষরূপে দর্শন করা 
তাহাদের সাধনের বিষয় নহে; স্থৃতরাং এই বর্গন্তব্র ভক্তিমার্গীবলগ্ছি- 
পুকষেরই আশ্রয়ণীয় গ্রন্থ । বেদান্তদশনেব উপপিছ বঙ্গের উপাসনা যে 
কেবণ জ্ঞানমার্গার আল্মানাম্মবিবেক নে, তাহা শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস প্রথম 
অধ্যায়ের প্রথম পার্দের দ্বাত্রিংশৎ সুত্রে এবং অপরাপর স্থলে স্প্টৰূপে 
উপদেশ করিয়াছেন। উক্ত দ্বাত্রিংশৎ গত্রে ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধত্ব উক্ 
হইয়াছে; এই স্ত্রে যে “উপাসন-ত্রবিধাঙ। পদ আছে, তাহার 
ব্যাখ্া। করিতে গিয়। হ্ীমচ্ছঙ্ক বাচার্মা? বলিয়াছেন যে, ত্রিবিধমিহ ব্রঙ্গণঃ 
উপাসনং বিবক্ষিতং__প্রাণধন্মেণ গ্রজ্ঞাধন্মেণ সধশ্শেণ চ।..অস্থাত্রাপি 
উপাধিধন্ষেণ ব্রঙ্গণঃ উপাসনমাশ্রিভম্। ইত্যাদি । জীবধন্ম গ্াণাদি উপাধি 
ধন্ম এবং উভয়াতীত স্বায় ( ব্ূপ) ধম্ৰ চিগুন, এই (ত্রবিধকূাপে বন্ধো" 
পাসন। £ই স্থলে উত্ত হইয়াছে; অন্তত্র৭ “ঠরপ |” অতএব জীব,জডজগগত, 
ও উভয়াতাতকূপে ব্রহ্গচিন্তন, যা ভক্ডিঘাগ বলিয়া আখ্যাত, তাহা 
বেদানদশনের উপদেশের বিষর হওয়ায়, বেদন্ুদশন জ্ঞানমার্গীন উপধোগী 
নে । বেদান্তদর্শনের উপদেছশেব বিননন পূর্ণ ব্ধ 5 প্রয়াত, পুর্ধনের একত 
এবং ননুত্ব উভরই ইহাতে উক্ত ভইয়াছে এবং স'ংখ্যেক্ত বভপুরুধ এক 
পুরুষেরই অশীভূত বলির এই গ্রদ্থে বণিত হইয়াছে! ইস্াতে সাংথ্য গু 
বেদান্থদশখনের মধ্যে বিরোধ কম্পন! করা যুক্তিসঙ্গত নহে । বস্বতঃ যে এই 
উভর দর্শনের উপদেশের মধ্যে বিরোধ নাই, এবং কেবল শিষ্যের অধিকার 


৩৫০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্গবিষ্ভা। 


ও জিজ্ঞ/সার প্রভেদে যে উভর দর্শনের উপদেশের প্রভেদ হইয়াছে, তাহা 
্রদ্মরুদ্র-সংবাদে, শান্তিপর্কে, শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস স্বয়ংই স্পষ্টরূপে প্রকাশ 
করিয়াছেন, এবং তাহা এই উভয় দর্শনের সম্পূর্ণ ব্যাথ্যাও সমালোচনা 
দ্বারা, পরে পৃথকৃরূপে প্রদশিত হইবে। পাতগ্নলদর্শন সাংখ্যদর্শনেরই 
অন্থুগানী, এবং ইহা সাংখ্যপরিশিষ্ট নামেই আখ্যাত। পরস্ত এই দর্শনখানি 
এত উপাদেগ বে, স্বরং বেদব্যাম ইহার ভাষা রচনা করিয়াছেন । অতএব 
ভাবের সহিত সম্পূর্ণ পাতঞ্জলদর্শনও পুথক্রূপে বিবৃত হইবে । পরস্থ 
দাশনিক বিঢার প্রণালী কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রকারের । অতএব “দাশনিক 
রহ্ধবিগ্যা% এই পৃথক্‌ নাম দিয়া তিন খণ্ডে ষড় দর্শনের ব্যাখ্যা করা হইবে। 
প্রথম খণ্ডে বৈশেষিক, স্যার, পুর্ববমীমাংসা সাংখ্য প্রবচন সুত্র, সাংখ্যকারি কা, 
তত্বসমাস ও দ্বিতীর খণ্ডে পাতঞ্জলদর্শন, এবং তৃতীয় খণ্ডে ছুই ভাগে ভাষা 
সহিত বেদাস্তদর্শন সম্পূর্ণ বাখ্যা করা হইবে । কিন্তু উক্ত তিন খণ্ডই 
এই মূল গ্রন্থের অঙ্গীভূত ও সহচর। এই মুগগ্রস্থ পাঠান্তে তাহ! পাঠ 
করিলে তদুক্ত বিচার বোধগম্য হইবার পক্ষে সুবিধা হইবে ।+ 
ইতি তৃতীয়াধ্যারে দশনাধিকার নিরূপণনামক প্রথম পাদ । 
॥ ও তৎসং॥ 








& স্পেস 
সপ পপর -_ পপ এ ৯২ 7 সপ 


* ব্ততঃ তৃতীয় অধ্যায়ের এই প্রথম পাদ লিপিবদ্ধ হইবার পর, বৈশেধিক 
দর্শনকে তৃতী অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ, ন্যায়দর্শনকে তৃচীয় পাদ, এবং পূর্বষীমাংস। 
দর্শনকে চতুর্থ পাদশ্বরূপ কল্পন(য়, এবং অতঃপর সংংখ্যদর্শনকে চতুর্ব অধ্যায়ের 
প্রথম পাদ, পাতঞলদশনকে দ্বিতীয় পাদ এবং বেদাস্ত দর্শনক্কে তৃহীর় পাদ কল্পনার, 
প্রথমে এই গ্রন্থ লিখা হইছিল, এবং সর্ব:শষ চতুর্থ পানে ''উপন"হার” নামক পতন 
পাদ সন্পিবেশিত কর! হইয়াছিল। কিন্তু পাঠকদিগের সথবিধার নিমিত্ত দর্শনশান্র 
স্বতন্ত্ররূণে মুর্জীহ্কিত কর| বিষয়ে কোন বন্ধুর প্রস্তাব স্হ্গত বোধ হওয়াতে “উপসংহার” 
নামক প্রকরণ এই ধণ্ডের নহিতই নংযোজিত করিয। দর্শনপাস্তর পৃথক নামে পৃথক তিন 
খণ্ডে প্রকাশিত কর! হইল। 





ও গুরবে নমঃ 
ও হরিত। 


ব্র্মবাদী খবি ও ব্রহ্মবিষ্া | 
উপসংহার । 


১। দর্শন সমন্বয় । 


ধার্শনিক ব্রহ্মবিষ্কার উপদেশপ্রণালা সংক্ষেপতঃ প্রদশিত হইল । 
৪হ!র সার মীমাংসা এই যে, পররদ্ধ জগদতীত ; কিন্তু জীব ও জগৎ উভয়ই 
তাহার অংশ মাত্র-_ঠাহর শক্তিবিশেষ । জীব ও জগতের বঙ্গাত্মকতা- 
বিষয়ক বুদ্ধির অভাব এবং গেহেতে আম্মবুদ্ধিই, সংসার-দুঃথের সুল। 
দেহাতীত অবিনাধী অনাদি অনন্ত ব্রপ্ধহইতে জীব অভিন্ন। জডঙজগৎ্ও 
বন্ধাপ্নক। কিন্তু গড়শক্তি হইতে জীবশক্তি পৃথক্‌। সাংখ্যকার জীবশক্কি 
৪ জড়শক্তির পার্থক্য প্রদখন করিয়া, উপদেশ কররিরাছেন ঘে, সাধক 
মাপনাকে সর্ববিধ-দেহাভীত এবং চিদ্দাগ্রক জানিয়া, আপনার চিদায্মক 
স্বরূপকে অহনিশ ধ্যান করিয়া, ততপ্বপ্ূপে প্রততঠালাভ করিলে, সংসারবন্ধ 
হইতে বিমুক্ত হরেন। প্রত্যেক দেইনিভ জীবই চিহস্বপ্নপ ১ সুতরাং জীব 
অনন্ত। প্রীভগবান্‌ বেদব্যাদ প্রুতিসকলের সারদন্্মর উদবাটিত করিয়া, 
স্বরচিত বেদান্তদর্শনে প্রদর্শন করিয়!ছেন বে, জাব অনাদি চিতস্বক্ূপ ; ইহা। 
সত্য, এবং দেহাদি জড়বর্গ বে জীবহইতে পৃথক, ভাহাও সম্পূর্ণ সত্য; 
পরন্ত এই অনপ্ত জীব এক ব্রহ্গেরই অঙ্গীভূত, তাহার নিত্য অংশম্বরূপ 
স্থতরাং জীব স্বভাবতঃ পরব্রহ্ষের নিয়তির অধীন, তাহার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত 
নাই; মুক্তাবন্থায় তদীয় ব্রহ্মরূপতার সম্পূর্ণরূপে স্ফুরণ হয়) সুতরাং তিনি 


৮৬০, 


৩৫২ ব্রশ্মবাদী খষি ও ব্রক্ষাবিষ্ভা | 


জাগতিক ব্যাপারে "স্বরাট” হয়েন। পরন্ত তদবস্থায় ও স্বতন্তরূপে স্থষ্ট্যাদি- 
বিষয়ে সামর্ধ্যাভাবদ্বারা তৎকালেও তাহার পরব্রহ্মাধীনতা প্রমাণিত হয়। 
এই পরব্রঙ্ধই জীবের গম্য। সুতরাং সাংখ্যোক্ত বহুপুরুষবাঁদ বৈদান্তিক 
একব্রঙ্সতত্বের অন্তর্গত। ইহাই ব্রহ্ধ-রুদ্রসংবাদে শাস্তিপর্বরবে উপদিষ্ট 
হইয়াছে ? তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে । চতুর্মিংশতি-তত্বাত্মক স্থুল সুক্ষ ও 
কারণরূপ জড়জগৎ অনাত্ম (জীবাত্মা হইতে ভিন্ন ) বলিয়া যে সাংখ্যকার 
উপদেশ করিয়াছেন, তদ্দিষয়ে পগ্রীভগবান্‌ বেদব্যাসের কোন উপদেশ-বিরোঁধ 
নাই। পরন্ধ তিনি স্থ্টিবিষয়ক শ্রুতিসকল পর পর স্মরণ করাইয়া 
প্রমাণিত করিয়াছেন যে, এই ত্রিগুণাক্মক জগৎ, দৃকৃশক্তি (জীব)-হইতে 
পৃথক্‌ হইলেও, ইহা! ব্রন্মেরই ( বহিরঙ্গা ) শক্তি (অথবা গুণ )বিশেষ) 
ইহা স্বতন্ত্রবূপে অস্তিত্বণীল পদার্থ নহে । এই বিচিত্র জগতের স্থষ্টিকর্ত 
বিধাতা 'ও লয়কর্তী এক ব্রহ্ম; তিনিই ইহার অনাদি অচ্যুত আশ্রর ও 
অবলম্বন) তিনিই ইহার পনিমিভ্” এবং “উপাদান” এই উভরবিধ 
কারণ। কিন্তু তাহার স্বরূুপর এই এক বিচিত্রতা আছে যে, তিনি 
জাগতিক সমুদয় ব্যাপারের বিধাতা হইয়াও তাহাতে লিগ হপ়েন না, 
কারণ তিনি গুণরূপ জগতের আশ্রয়মানত্র; তিনি গুণী; স্ুভরাং তিনি 
শ্বরূপতঃ জগদতীত । বেদাস্তদর্শন-ব্যাখ্যাতন এই বিষর বিস্তৃতরূপে বিচার 
করা হইয়াছে; স্তরাং এইস্থলে তাহার প্নরুক্তি সম্পূর্ণ অনাব্তক | 
সাংখাকার জগংকে ত্রিগুণাস্মক বপিয়া উপদেশ করিয়াছেন এবং তরঙ্গ ও 

জগতের মধ্যে নিয়ত প্রভু-ক্ত্যভাব থকা প্রমাণিত করিয়াছেন। 
পরত্ব ব্রন্মের নিত্য নিলিপুত্ব, যাহা বেদাস্তেরও সম্পূর্ণ সম্মত, তাহা 
প্রদশন করিতে গিয়া, তিনি ব্রহ্দকে নিত্য অবর্তী ও গুণসঙ্গ বর্জিত, এবং 
প্রকৃতিকে গুণাত্মিকা ও ব্রহ্মহইতে পৃথক্‌ বলিয়া ব্যাথা! করিয়ছেন। 
সাংখ্যমতে প্রকৃতি ব্রহ্ষহইতে ভেদযুক্ত ; অথচ স্বভাবতঃ “গর্তৃদাসবৎ* 


উপহসংহার । ৩৫৩ 


ত্রক্মের অধীন ও নিয়ত সেবাকার্যযে রত। ব্রহ্ষের সহিত জগতের ভেদাভেদ 
সম্বন্ধ শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বেদান্তদর্শনব্যাখ্যানে 
পরে প্রদর্শিত হইবে; তাহার সিদ্ধান্তের সহিত এই সাংখ্য মতের 
ফলতঃ বিশেষ কিছু অনৈক্য নাই। জগতের গুণাশ্রকতা ও জড়ত্ব 
উভয়ের স্বীকার্য্য, এবং জগৎ যে ব্রন্মেরই অর্থসাধক ও অধীন, তাহাও 
উভয়ের স্বীকৃত ; পরস্ত সাংখ্যকার ব্রন্গের নিত্য গুণাতীতত্বের প্রতি 
অধিক লক্ষ্য রাখিয়া বলিয়াছেন বে, অধীনত্ব ও পুরুষগ্রয়োজন- 
সাধকত্ব-ধন্দ স্বভাবতঃ অনাদিকালহইতে প্রক্কৃতিরই ন্বরূপগত 
গ্রক্কতিব কর্মে ব্রন্মের প্রেরণা বা কর্তৃত্ব নাই; নিজ স্বভাবের দ্বারাই 
চালিত হইয়া, অনাদিকাল হইতে প্ররুতি ব্রন্মের প্রয়োজন সাধন 
কবিতেছেন। পরক্ত নানাবিধ কৌশল অবদম্বনে অপরের প্রয়োজন 
সাধন করা, সচেতন জীবের পক্ষেই সম্ভব) প্ররুতিব অচেতনত্ব স্বীকৃত 
হওয়'তে, প্ররুতির পক্ষে কৌশলপুর্বক পু'যার্থ সাধন করা, সম্ভবপর 
নহে; এই অনুমানবিরোধের সমাধান করিবার নিমিত্ত নাংখাকাব বলিয়াছেন 
যে, প্ররুঠি স্বভাবতঃ অচেতন হইলেও চেতন তরঙ্গের সহিত 
তাহার নিতাসান্লিধযহেতু, ব্রন্মের চৈতন্ত ধন্ম তাহাতে অন্থপ্রবি্ট হয়। 
লৌহ যেন চুম্বক-সন্নিধানে থংকিয়া চ্বকধন্ম প্রাপু হত, পরহ্থ 
চক পুর্বে যেমন লৌহ হইতে পৃথক্‌ ছিল, পরেও হদ্রপ পৃথকৃই 
ধকে, প্রকৃতিও তদ্রপ চেতন ব্রন্মননিধানে তদ্ধন্ম পাপ হইয়া 

চেতনবৎ হইস়া, পুরুযার্থ সাধন করেন। প্রক্কতিতে অনু প্রবিষ্ট চেতন- 
ধন্মই প্ররূতির জগদ্রচনা-বিষয়ে পরিচালক । সুতরাং ব্রহ্ম হইতে বে 
চিতিশক্তি অনুপ্রবি্ট হইয়া প্রাকৃতিক গুণপকলকে চালিত করে, 
তাহা সাংখ্যকারের সমাক্‌ অসম্মত নহে। পরস্ধ ব্রন্গের শ্বব্ূপগত 
নিলিগ্ততার প্রতি সাংখ্যকার বিশেষ লক্ষ্য রাণিয়া, প্রকৃতিতে চেতনশক্তির 


৩৫৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রঙ্ষবিদ্ভা। 


অনুপ্রবেশ ব্রন্ের কর্তৃত্ববিনা আপনাহইতেই হয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন"। 
বেদাস্তকার ভক্কিমার্ অবলম্বন পুর্ব্বক হ্রতিপ্রণোদিত জগত্তত্ব বিচীরক্রমে 
প্রতিপাদদিত করিয়াছেন যে, প্ররুতির পুরুষার্থ-স।ধকতা ব্রন্ধেরই প্রেরণা- 
মূলক। প্রকৃতিতে যে চেতনাধিগম, তাহা ব্রন্মেরই প্রেরণা, ইহা! আপনা- 
হইতে হয় না। স্থতরাং ব্রঙ্ধই জগতকর্তা ঈশ্বর; গুণাস্বিকা প্রকৃতি 
্রন্মেরই বহিরঙ্গা শক্তিবিশেষ। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও, ব্রহ্ম কিন্ধপে 
নিত্য, গুণাতীত, স্বচ্ছ, টিৎস্বর্ূপে বিরাজিত থাকেন, তাহা বেদান্তদশন- 
ব্যাখ্যানে বিশদরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তি নিশ্ররোজন। 
এই স্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, স্থিরচিন্তে উভর়বিধ উপদেশের পর্য্ালোচন৷ 
করিলে, ইহা! অবশ্থই প্রাপন্ন হইবে যে, মূলতঃ ইহাদের মধ্যে কোন 
প্রভেদ নাই) যাহা উভয়মতেই স্বীকৃত, তাা স্বীয় স্বীয় উপদিষ্ট সাধন- 
প্রণালীর অনুরোধে বিভিন্ন পকারে ব্যাখ্যাত করা হইস্াছে মাত্র । তবে 
বেদান্তদশনের উপদিষ্ট সাধনাধিকাঁর অতিশয় ব্যাপক) সুতরাং বেদান্- 
দর্শনে ত্যুক্ত তত্বসকল সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস 
ইহাতে সম্যক্‌ ব্রহ্মবিদ্তার উপদেশ সন্নিবেশিত করিয়াছেন; কিন্তু সাংখ্য- 
দর্শনের উপদিষ্ট সাধনাধিকার একদেশাবলম্বী ; সুতরাং তদনথরোধে তুক্ত 
উপদেশসকলও কিঞ্চিৎ একদেশদর্শা। পরস্ধ উভয়বিধ সাধনেরই ফল 
যে মোক্ষ, তদিষরে কোন প্রকার সন্দেহ নাই) তাহা পুর্বে প্রতিপন্ন 
করা হইয়াছে। 
২। অবতারতন্ত্র ও সাকার উপাসনা । 

পরস্ত ভক্তিমার্গের অতি উচ্চ অধিকারী যে সাধক. বেদাস্তদর্শনো পিষ্ট 
সম্ক্‌ ব্রহ্মবি্ধা গ্রহণের যোগ্যতা, তাহার পক্ষেই আছে; সর্বত্র 
পার্থক্যবিশিষ্ট জগতে একত্ব দর্শন করা,--শক্র মিত্র, পণ্ডিত, মূর্খ, মনুষ্য, 
পশু প্রভৃতি সর্ববস্ততে সমদর্শী হওয়া যে সম্ভব, ইহাই অধিকাংশ লোকের 


উপসংহার । ৩৫৫ 


বুদ্ধির গম্য হয় না; অতএব জগৎপাতা৷ ভগবান্‌ ঈশ্বর সর্বনাধারণ জীবের 
কল্যাণের নিমিত্ত, সময়ে সময়ে নির্বিকার মুত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা বিষুঃ 
অথব! মহেশ্বরাংশে জীবজগতে আবিভূতি ও প্রকাশিত হইয়াছেন; এইরূপ 
মৃত্তিতে আবিভূতি হইয়া, জীবোপযোগী কর্মসকল সম্পাদন করিয়া, 
জীবদ্দিগকে স্বীয় সনাতন ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন, এবং তাহািগের কষ্টের উপশম 
করিয়াছেন। সর্ধদেশীয় ধর্মশান্ত্রই এই বিষয়ে ন্নাধিক-পরিমাণে সাক্ষ্য প্রদান 
করে। ব্রন্গের অনন্ত শক্তিমত্তাী, যাহা বেদান্তে বিবৃত হইয়াছে, এতদ্বারা 
তাহারই পরিচয় প্রাপু হওয়া যার। একদিকে কোন বিশেষ মুত্তি ধারণ 
করিয়া জগতের বিশেষ বিশেৰ লোককে শিক্ষা দেওয়া ও তাহাদের আত্তি 
হরণ করা, এবং অপরদিকে অমূত্ত থাকির! সমুদায় বিশ্ব ধারণ, প্রকাশন ও 
সংহরণ করা, এত সমস্তই অচিস্তাশক্তি সেই পরমেশ্বরের পক্ষে সম্ভব । 
শ্লীভগবানের অবতার-গ্রহণের তন্ব শ্রীমপ্তগব'গীতায় নিম্নলিখিতরূপে 
বণিত হইয়াছে__ 

“বদ যদা হি ধর্্স্ত গ্লানিঙবতি ভারত । 

অক্যাথানমধ্ন্ত তদাক্সানং স্থজামাহম্‌ ॥” 

“পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুষ্ঠতাম্‌। 

ধর্মনংস্থাপনার্থার সম্ভবমি যুগে গে” ॥ 

অন্তার্থঃ হু ভারত! ঘখন যখন ধনের গ্রানি এবং অধন্মের অহ্যাদর 
উপস্থিত হর, তখন আমি জীবরূপে আপনাকে স্থ& করিয়া প্রকাশিত হই । 
আমি যুগে যুগে সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত পাপাস্মাধিগের বিনাশের 
নিষিত্ত এবং ধর্মের সংস্থপনোদেশে অবভার গ্রহণ কৰিরা থাকি। 
জগতে বখন কোন বিষদের 'অতিশর অভাব উপস্থিত হয়, তখন 

সাধারণতঃ তাহার পূরণ হইর! থাকে, ইহাই জগতের নিয়ম। গ্রীক্- 
কালে হুর্যোর প্রথর উত্তীপে পৃথিবীতে যখন জলের অভাব অতিশন্ন 


৩৫৬ ্রহ্মবাদী খষি ও ব্রন্ষাবিস্তা । 


বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখনই বর্যাকাল সমাগত হয়, এবং বারিধারাতে 
পৃথিবীতল অভিষিক্ত হইতে থাকে । আবার বর্ধার অতিশয় জলপ্লানে 
যখন পৃথিবীপৃষ্ঠ ভাদিতে থাকে, তখনই শরৎকাল সমাগত হয়, এবং 
সু্য্ের শোষক কিরণে সমুদ্রবৎ জলরাশি দেখিতে দেখিতে অনৃষ্ঠ হইরা 
যায়। প্রীক্কৃতিক বাহা জগতের স্তায় জীবজগতেও, যখন অধর্্ের বৃদ্ধি 
জনসমাজের অতিশয় হীনদশাপ্রাপি হয়, যখন অত্যাচারহেতু নর-নারার 
কষ্টহ্চক হাহাকার ধ্বনি গগনমণ্ডলকে পরিপ্ত করিয়া, উদ্ধ্দেকে 
উখিত হইতে থকে, তখন তাহাদের ছুঃখভার অপসারণ করিবার নিমি, 
এবং বিনষ্ট ধর্ম সাধন পুনরায় সংস্থাপনের নিমিত্ত, জগনিয়স্তা ভগবানেৰ 
বিভূতিসকল উদ্বদ্ধ হইতে আবন্ত হয়। প্রথমতঃ উচ্চলোঁকবানী 
জীবগণের হৃদয় প্রাণিবর্গের কষ্টদর্শনে দ্রবীভূত হয়; তাহাবা আবি্ু্ত 
হইয়া, সেই কষ্ট দূর করিতে প্রযত্ত করিতে থাকেন। যখন তাহাদের 
যত্ব ও চেষ্টাদ্বারা অশুভনাশি বিদুরিত না হয়, তখন দর্বশনকতিদম্পন্ন 
মহাপুরুষরূপে এভগবান্‌, ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণের অংশে, আপনাকে প্রকটিত 
করেন।* আমাদের পুরাণািতে উদ্লিখিত আছে যে, কথন কখন 
অস্থুরগণ তপ:প্রভাবে দেবতার্দি,গর অবধ্যতা-বর প্রাপ্ত হইয়া, সংসারে 
নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত করিয়াছিপেন ; তন্তংকালেও ভগবান্‌ স্বয়ং 
দেহধারণ পূর্বক আবিভূতি হইয়া, তাহাদের বিনাশসাধন ও জনসমজের 
সস্তাপহরণ করিয়া পুনরায় তিরোহিত হইয়াছিলেন। এবঞ্চ বখন 
আসুরিক বল সাধুপুরুষদিগকে উদ্বেজিত করিতে থাকে, তখন ভগবত- 
প্রকাশ অবস্তস্তাবী; কারণ সাধুভক্তগণের কষ্ট ভগবান্‌ কখনই সহ 
করেন না বলিয়া, শান্ত্রকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকন্ত রা 


[ডি পিপল শশী পী্ীিপ্পশপীপাশীশী ২৯ 


সপ পপ বত | 


* পরন্ত বিঞুই জগতের মঙ্গলবিধাধিনী পালনীশকতির রত স্থতরাং ্ধিকাংশ 
স্থলে ধিফুর অংশেই গ্ঁভগবানের অবতার-পরিগ্রুহু হপ়্। 


উপসংহার । ৩৫৭ 


শ্বয়ংই নৌক্ষধর্মের উপদেষ্টা হইয়া! থাকেন ; কারণ তাহার তত্ব অজ্ঞদীবের 
পক্ষে উপদেশ করা কঠিন। অতএব যখন জীবের মোক্ষপিপাসা বদ্ধিত 
হয়, তখন তাহার যথার্থ মার্গ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ও ভগবানের 
অবতার-পরিগ্রহ হইয়া থাকে । এইবূপে যখন যখন ভগবদবতার জীব- 
মণগ্ডলে আবিভূতি হয়েন, তখন বেরূপ শক্তি প্রকট করিবার জন্য তিনি 
আবিভূতি হয়েন, সেইরূপ শক্তিব অনুগামী তীহার দেহাধরব গঠিত হইয়া 
থাকে । অতএব তাভার কথন স্ত্রীবিগ্রহ, কখন পুংবিগ্রহ হয়; কখন বা 
দেবলোকে দেবতন্থ ধারণ করিয়া, তিনি জন্ম গ্রহণ করেন) কখন মনুষ্য- 
লোকে মনুষ্যতন্থ ধারণ করিঞা, আপনাকে প্রকচিত করেন) কথন ব! 
ত্থ্যিগা্র দেহধারণ কৰিতেও তিনি পরাক্মথ হরেন নাঃ এবং কখনও 
তিনি অপুর্ব দিশ্রিহ (যেমন নরসিংহ) তন্থও প্রয়োজনাহ্গারোধে ধারণ 
করিয়া থাকেন। 

ভগব্দবতাবেহ মুঃপকল অপর সাধারণ জনগণের উপাগ্র হইয়া 
থাকে। ধাহারা পুর্বেরিবিত বেদান্তমার্গ মম্যক অবলঙ্ধন করিতে 
অসদর্থ, সমগ্র বিপ্ববপা ও তধতাত ব্রদ্ধব্যান খাদের বুদ্ধিতে ধারণা 
হয় না, বাহার ভেদবুদ্ধিবশতঃ সর্জত্র সদধ্শন স্থাপন করিতে অসমর্থ 
(সংসারের অধিকাংন ননুষ্যহ 'এহজপ অবস্থাপন ১, তাহাদের পক্ষে 
ভগবন্ম্তির ঃ উৎকৃষ্ট রর সাধন। পূর্বদীমাংনা-দর্শন 
ব্যাখা নের্‌ উপসংহা বর শর্ব (মহ) রূপ £ মানঘিক শক্ুর মধ্যে হে 
নিত্য সন্বদ্ধ আছে, তাহ! বি ব্থৃতবপে ব্যাখা! কলা হইয়াছে ।* তাহা পাঠ 


৩/ 


- চে সত শপ চে পপি পাশ পপ বাসটি 
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৮. পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত এই স্থানে দক্ত ব্যাথা! উদ্ধত করা ইরা সহি 
£জামনর মীমাংসা এই বে, বংক্কত শন এবং ভাহাদিগের সর্থ, এই উত্ভয়েগ মধ্যে 
নিঠ্যনশ্বন্ধ গ্বাপিত মাছে; মন্ত্নকল উপবুক্তরূপে উচ্চারিত হইলে, তাহার! 
নিশ্চিতরপে তদর্থভূত ফলদকল উৎপাঁদন করিতে সমর্থ। বৈদিক শবাসকল 
অর্থবোধের নিমিত্ত সক্বেতম্থরূপ সভা; কিন্ত সেই সঙ্কেত অনাদি কালহইতে প্রচলিত 


৩৫৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রঙ্গবিষ্ভা। 


করিলে, ইহা বিশেষরূপে বোধগম্য হইবে যে, শ্রীভগবান্‌ যখন-অবতার গ্রহণ. 
করেন, তখন তাহার যে মূর্তি প্রকটিত হয়, সেই মৃষ্তি তাঁহার তত্বদ্দেজে 
প্রকাশিত সম্যক্‌ শক্তির অভিব্যঞ্জক হয়) তিনি যে প্রয়োজন-সাধনের 
নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া, ষেরূপ শক্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন, তদনুরূপ দে 
ও মুত্তি যে তিনি গ্রহণ করেন, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। সুতরাং 


০ ০৭ আপ পা 


এবং ম্বাভ(বিক, তাহ! কাল্পনিক নহে। একটি দুষ্ট দ্বার! এই বিষয়টির মগ্ন আরও 
কিঞিৎ পরিষ্কার কব! যাইতেছে ১--কান কোন মুর্তি এমন ভীষণ ও বিকট যে, তাহ! 
দর্শন করিৰা মাত্র সকল প্রাণীর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। যাহার! মুক, কথা কহিতে 
পারে ন।, এবং বিশেষ বিশেষ সাঙ্কেতিক 1চহ তথবা অঙ্গভঙ্গিছারা মনোগত ভাব 
প্রকাশ করে, তাহু।র! যদি “ভীষণ” ভাব প্রকাশ কগিবার নমিত্ত, একটি ভীষণ মৃত্ঠি 
পর কাহাকেও প্রদর্শন করে, তবে ইহ! সন্কেত ব্যবহার কর! হইল বলিং। অনগ্ঠ 
স্বীকার কাঁরতে হইবে। কিন্ত সেই সঙ্ষেতটি ্বরংও নিনশক্কিপ্রভাবে দ্রষ্টার মনে ভয় 
উদ্রেক করিতে সমর্থ; অতএব সন্কেত হইলেও, ইহ! স্বাভাবিক সঙ্কেত বলয় গণ হয়। 
সংস্কৃত শবসকলও এইরূপ; ইহার যে অর্থপকাশের নিমিত্ত সঙ্কেত; তদ্বিষয়ে নন্দেহ 
নাই; কিন্ত ইহার! পূর্ব্বোস্তর্প স্বাভাবিক সঙ্কেত, ইহাদের সহিত অর্থের ষে সম্বন্ধ 
তা! শ্বাভংবিক নম্বন্ধ, কালীনিক সঙ্গন্ধ নহে। শ্রীভগবান্‌ বেদব্যানও যোগহুত্রের 
সমাধিপাদের ২ণংখ্যক সুর ভাষো ইহাই অবধারণ করিয়া-ছন। যেগশুত্র 
বর্ণনায় পরে তাহ! ব্যাখাত হইবে। 

পরস্ত সকলপ্রকার শব্দের সহিত অর্থেব এইরূপ স্বাভাবিক সম্বঙ্গ নাই; কেবল 
কাল্পনিক শবও অবগ্ঠ আছে, এবং পুথিবীমণ্ডসে বর্তনানকালে গুচলিত অধিকাংশ 
ভাষাতেই এইরগ কেএল কাঁরনিক সাঙ্কেটিক শবর সংখ্যাই অধিক ; কিন্তু নকল 
ভাষাতেই কতকগুলি স্বাভাবিক সঙ্কেত মিশ্রিত আছে। পরশ্য উদ্ণারণের দোষে ভাহাও 
বিকৃত অবস্থাসন্ন হইয। পড়িদসাছে | দেবভাষা সংন্কত এইজপ নহে, ভহ! শিদ্ধ ভ।ষ।; 
ইহান্তে শনের সনি অর্থের সম্বন্ধ নিভা; লহাকে যে এতদ্দেশে দেবজ।য1 নলে, 
তাহারও ইহাই কা্ণ। কিপ্ত এই বিষয় নমাক বোধগমা ক? অংতশ্য় কঠিন! 
অতএব হহ। শিং আবও কিছু পারফার কহিতে চেষ্টা করা যাইতেছে । 

বিশেষ বিশেষ শব্দের সহিত বিশেধ ধিশেব বূ:পর ( মৃন্তির ) যে নিত্য সম্বন্ধ আছ, 
তাহ এক্ষণকার [বজ্ঞানবলেও প্রমাপিত হইতেছে । বস্তন্ঃ প্রতোক শব্দের শ্বীল 
অনুরূপ মূর্তি আছে। যীহাবা আধুনক শব্দবিজ্ঞান শধাধন করিয়াছেন, তাহারা 
সফলেই অবগত আছেন যে, শব্দ বাযুকে তরঙ্গাহিত করিধা, কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় : দেই 


উপসংহার । ৩২৯ 


প্রীতি-পুর্বক সেই সকল মূর্তির ধ্যান, এবং সেই মূর্তির অনুগামী শব্দ, 
যাহাকে মন্ত্র বলিয়া পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার কীর্তন, রটন ও 
স্মরণের দ্বারা যে, জীব তাহার সারূপা লাভ করিতে পারে বলিরা, শাস্তর- 
কারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই সঙ্গত, তাহা কুসংস্কার নহে। 
একান্তচিন্তে অবতারবূপী ভগবানের নাম স্মরণ, তাহার ধ্যান, তাহার গুণ 
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মকল তরঙেগ রূপ, শখের পরিবর্তন অনুসারে, পারবর্তিত হয়, এই সকল রূপকে 
আধলন্বন ক।রয।, পুনবায় তদনুরু' শব উৎপাদন করা যায়। রূপ ও শের সন্বন্ধাজ্ঞান 
হইতেই “ধুনিক যনোশাফ যনেশ স্থাষ্ট হইয়াছে" শব্দবিজ্ঞানের ন'লোচন। দ্বারা 
পাশ্চতা প্রদেশেও সম্প্রহি ইহ! প্রকাশিত হইযাছ "যয, সঙ্গীত সঞ্লেৰ নানাবিধ 
মুর্তিভন আছে ; উডোফোন নামক যস্ত্রনাহা'ষা মাগেরেট হিউজেস ভয়ে।রোগীর মঙ্গীত 
শ্সলি পর মূর্তিনকল পন্প্রঁত প্রকাশিত করয়াছেন। অহএব শব্দ যে রূপবান্‌, তাদ্বধরে 
সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। 

আবার প্রতোক রূপই (মর্ডিই )কোন না কোন মানগিক শাক্তুবাগ্রক! মানসিক 
প্রচোক ভাব, কোন নাকেোন একটি বিশেব রূপক অবলম্বন করিয়া, প্রকাশিত হর়। 
ক্রোধের সময মুদণী এন্ড বিশেষ আক।ন ধারণ করে, শবীরের অপরাপর অবয়বেরও 
ভঙ্গি এক বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হয। প্রেমভাংবব উদ্টেক হইলে, ততলমন্তর পরিবর্তিত হউয়। 
যা, এবং মশ্য এক বিশেষ্প্রকার রূণ ও উঙ্গি আংবর্ঠ হক এইকপ, মানসিক 
ভবের পরিবর্তনের মভিত বাহামুর্ি পরিহিত হওয়া, শিক্ষিত অশিন্সিত নকল লাজির 
নানা'ধক পরিমাণে জ্ঞানগমা হয়। বিশেষ বিশেষে রগ যে বিশ্যে বিশেষ গ্রততিবাতক, 
চাহ! এক্ষণকাবকালে পাশ্ডঠতা পঞ্ডিজ্গণর শীকার করিতে আবন্ত কারিযান্ছেন। 
মনুষোর আকুতিদশনে ভাহাস এক্কাতানবপনবিষজ্গক লিনা এদণে সভগলে 
ইপদিই্ট হইতে আন্ত হল্যাছে। কা প্রকাং বিতেষ। শিক্ারাতিত৪ হভাবচজ 
মন্তষ্যনকল, পরস্পরের আকা তর উপর শিতিব কীবিয়, হানে স্পাল, পবষ্পরের 
প্রুঠির দোবগণ বিচার কপি! থাকে: এবং অন স্থলে সেঠ বৈচান সঙা হতেও 
দখ! যায়। বাগুবিক। মনু'ষ্যর আনলব ভর মাধা কতক ঞ্ পরিবনগীল, 
আবার কতকডলি অপেক্ষারুত স্বায়ী। প্রবল বহাল আনানিক শন্থি বলে, এন 
বশ্দ।র। তাহাব ৮াধারণ প্রকৃতি নিনাত হল, তদনুমারহই পতান্দ মন্বষোর মগ্্রি গঠিত 
ইয,। এবং ক্ষণস্থায়ী ভাবলকহলর পরিবপ্তনলের বঙ্গে সঙ্গেঃ সেন মুত্তির ভঙ্গিমকল 
পরিবর্তিভ হইত খাকে 1 বযোবুদ্ধ ও শিক্ষা এবং নাধনগ্রন্াবে অন্ুব্যের নাপা রব 
প্রকৃতি যেমন পরিবর্তত হইতে থকে, তন্দণ বাস্তমুর্টিণ অরে হল্পে পরিবহিত ₹ইয়। 
বার়। মনুষ্যের মধ্য রূপের যে প্রভেদ, তাহা আকম্সিক নহে; জগতে 


০৬০ ব্রঙ্মবাদী খষি ও ত্রহ্মবিষ্তা । 


ও কীগডিসকল চিস্তনের দ্বারা জীব তন্ময়ত। লাভ করে? স্থতরাং সে 
তন্ময়তা-নিবন্ধন তাহার যে সর্বময় ভাব, তাহা আপনাহইতে তাহাদের 
আয়ত্তাধীন হয়, এবং ক্রমশঃ তীহারা সর্বোত্তম অধিকারীর মধ্যে ভুক্ত 
হইয়া পড়েন। ইহাই ভারতীর সাকার উপাদনা, ইহা৷ ভগবদুপাসনা ) ই। 





শপ শশী, শশা পপাশ্পীশীট শশী শত তি শু পপ পীপিশাস্দাি ৩ 


আকশ্মিক কিছুই নাই; নাভ্যন্থরিক প্রকুতিব প্রভেদই কূপের প্রভেদেপ্র হ্রতু' 
এতদেশীয শাগ্ুকারেরা বছেন যে, জীব মাতৃগর্ভস্থ হই, স্বীঘ পুববপূর্বব জন্মের কম্মাঞ্সিত 
প্রকৃতিকে আশ্রয় কারয়া, আপনাহহতে “দই প্রকৃতির অনুগামী রূপ শ্বভাধত গঠন 
করিয়। খা; সাতার ভক্ষিতান্রের অংশনকল যে বিশেষ শিশেন জপে মযোজি ৮ 
হইয়া, সন্ভানসকলের নিমিব বিশেম বিশষ আকুতিযুক্ত দেহ প্রস্তৃদ চষ, তাহ। মাকস্মিৎ 
নহে; গরভন্থ সন্তানের 'আভপ্তরিক শক্জিনিচয়ই তাহার নিমিতুক্কান্ণ | অহএক উহা 
অবন্থ শ্বাকার কারণে ভবে যে, প্রভোক বূগঈ কান বিশেষ মানাসছ 
ভাব ও শক্নাগ্রক; এক একটি পপ দানদিক এক একটি শজির বাহাযুড। বিশেষ 
বিশেষ রাপ ও [বিশেষ বিশেষ মানপিক অবগ্কা পঞথস্পরর নিত |নশ্য নন্বন্ধসূক্ত: 
যেখনে কে।ন জৰবে উহাদের একটি গাছে, সেইখানে অগরটিও অবগ্ঠ থাকিবে) 

এফ পুর্বে বণনা হইয়াছে হে বিশের বিশেষ ক বিশেষ [বাশেষ শা দর ন ইত সদ 
যুক্ত। পরন্থ পতোক রূগ আবার যখন কোন ধিশেষ মাননিক শক্তির সহিত নন্বপ্ধ ক্র, 
তখন তদংগমা শনেসও প্রেত মান/মক এজর সহিত 'নঠ্যনদ্বপ্ধ থাক! অবগ্য খবর 
করিতে হইবে । বিশেষ বিশেষ শর যে বিশেষ বিশের ছাবলাঞজক। ঠদ্বিষষ মনযোগ 
শ্ব(ডাবিক অভিজ্ঞত1ও মে নাই, তাহ। নহে। ক্রোধের সমঘ কদর একপ্রকার ভ্য, 
দ্যর গমর কমর অগ্ঠপ্রকার হয; এইরূপ, ভাবের পারবন্তনের সঙ্গে ক্ঠগ্বরও 
পরিবস্তিত হইত খ/কে । পেোনপ্রকার কঠিষব দূৰ হইতে বণ করিলে, তাহ! ক্রোধ, 
জথধা ভয়, স্গথব আগ্যতঠবব, তক, ভাহা আমরা আঅংনক সনযেই অন্রভষ 
করিতে গাঙি। এমন কি, পশুগশীীর ধ্বনি শুনিহ2 আনেক নমায় আমর] তাহার ভাৰ 
গ্রহণ কিতে সমর্থ হও) অনুষের করেব ফোবিতিল্ন ত। আছে, তাহারও মূল তাহান্বে 
প্রকাচিগিত বিশ্িম্নভা ; শঙ্গীব হঠকান বীরগস্তক প্রক্ততির পরিচাবক; লণু 
কঠধ্বান তরল প্রকুতিএ গরিচাধক | স্দ্রীক্ধ্বনি এবং পুংকধ্বন এক গ্রকার হয ন।। 
বস্তুতঃ ইইগগতে কোন একটি ঘটনা মাকামক শ'হ ; সমস্ত জণংই কাবাকারণণন্বন্ধে 
ম্বজ্ঞ; জ্ঞানের ধিকাশ তে পাম,ণে হয, সেই গরিমাণেই এই নকল সম্বন্ধ বুদ্ধিতে 
প্রশাশিত হতে থাকে । অতএব কূপের হত যমন মানদিক ভাবের নেনত সন্থবন্থা 
আছে, তদ্রপ শব্খের সহিতও যে মানানকভাবের নিহত সম্বন্ধ মাছে, তদ্িযরক সিদ্ধান্তে 
আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞ তাও সম্পূর্ণ অনুকূল । 
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. পাস্তলিকতা নহে) পরন্ত ইহা ভক্তিমার্গের অতি সহজ ও প্রকট সাধন।' 
প্রথমতঃ উপাস্তের যেরূপ সৃষ্ধে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তদনরূপ যতদূর সম্তখ, 
আক্ৃতিবিশিষ্ট করিয়া, প্রতিমা-নকলকে গঠন করিতে চেষ্টা করা হয়। 
তৎপরে মন্ত্রশর্তির এয়োগ দ্বারা 'প্রতিণাতে উপাস্তের অন্ুরূপশক্তি 
সঞ্চারিত করিতে প্রধ্৯ করা হয়) এবং অন্তধ্যামী ভগবান্‌ সব্বশেষে 


শ্ঠএ্রণ দান মহ 2259 শনি নত শর হাহ খাতা 'নতানশ্বপ্ধে সন্বন্ধ | 
প্র-ছযক শব অনশামী কণ হাছে। এবং শাহ কোন বিশেষ মাশনিক প্রকৃতির 
বাঠীক | যাঁদ কোন ভাষাৰ শদ-নকল এইঝপে গুইত হয় থে, ভঙাম অস্রপ যতি এৰং 
পর্ুতণিলেই্ট গাই হদ্দাবা গবাশ বথা যাধ, হবে সেল ভাষা গ্রকুচলস্থ।াবে গিচ্ধ 
না সম, চন জমার ১ম্বনী ণট কথ! বলা খাষ যে, চাঠার শক সকল ভব অথের 
ভাব হশত এবং হাঙাদের মংধা সম্থগও ানঠ্য | আহাঁতুশি মনি বঠিতেছেন 
'য,বেপক ভাষা ভ্রাভাষা আঠনাং হহ। মদ্ধভাষা। 
শব্দনবল বয় খন সাক নিভানদ্বপ্ধাবশি? পে, গাহাদেব যোজনাকমে সে 
দ্ধ বাক্কাও্ গঠিত হত পারে, হাহা অনায়ানেহ জোধগমা হয়া মহষে জানান বলেন 
এ) কেণল পৃথক পৃথক তান নহ, বেদকবা না নকলেরও তাহাদের সার সাইত স্ধধ 
শহাঃ ঠাহার সাত টাপিপবাকোর মধ্য দিবগরত গধাণ, পুতাপর পদ জিয়া 
পেত অথ বক্তা? কলে মান বারেক নাতনি মিতার্ঘবানক হঠলে। 
বাক]9 [দদ্ধার্থবা্ক যাগাশে হয়, তদ্রপে গ্লাঠত হওয়া কিছুও বিচ৭ নাহ | কাষাতঃ 
হদাণ হতনাতে কি না, ভাহ। ফলের দ্।ব। াবিচত হয়। কিস্তু তাপ কম্মমকন 
'নহত কনোতিগ।রনে মনর্থত তাহা অঞ্চল নাশশিকেরগ দন্ত 1 নখনি দৈযিন্বতেন যে, 
টিন নিাবনাক হটাত, বু স্কিন অবত্য কনণন বলনা বেছে 
৬প,পষ্ট ₹মাছে। তাহা বস্তুত বগলা, টি মহ বিধান অনুগতে দহ মক্ল 
কল্প ভিত ইহলে, তোনক বাকোব নহ নিৰদশ, সাহার বগি উগদি্ ফল উৎপাদন 
কবে, হন্বিষযে সন্দেজ নাউ । 
এইন্ল মার একটি [ব্যয় ব্য আছে। পু্পি বলা হতমু! তে নে, শকের স্থিত 
ক্সাকৃতিব ও *হহযের মৃত শ্রক্ততির 'শিতা সন্দ্ধ আছে । অতএব প্রভঠোক মনুষ্োগ 
রূপ যদি ভত!র আভ।ম% বক পরুঠিলাগক হয হবে নেঠ রণ ও গকতির অনুগামী 
শবটি |ক, তাহ! জ্ঞাত হওস| গেলে, যেঠ পদটি ছেভ পুক্ষের স্বাভাবিক নাম বলির 
গখা হইতে পারে । আমাদের শাস্থকারৰিগের উপদেশ এঠ যে, বেদোক্ত দেবতাদিগের 
স্বাভাবিক ন।ম আছে, চাঠ। খষিদ্দিংগর নিকট প্রক।শিত হইয়াছিল । সেই সকল নাম- 
সমন্বিত মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উত্ারণ, রওনা ও স্মরণ? এবং মস্থার্থের ধ্যানঘ1র দেবত1- 


৩৬২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রক্মবিদ্তা । 


সাধকের ভক্তির বশীভূত হইয়া, পর মূর্তি হইতেই সাধকের অভীষ্টসকল 
পুরণ করেন। তিনি সর্বগত, অতএব প্রতিমা তাহার পর নহে। যে ব্যক্তি 
তাহার ভজন করিতে ইচ্ছা করে, অথচ তাহার সর্বাগত ভাবের ধারণা 
করিতে সমর্থ নহে, তাহার মঙ্গলের জন্ত তিনি সীমাবদ্ধ প্রতিমা হইতেই 
আপনার শক্তি প্রকাশিত করেন। সমস্ত জগংকে বে বক্তি ব্রহ্বুদ্ধিতে 


রা: ০২. ০৮ পাপ. ০. ৯১০ পা. ও দাস ৬ স্পপস্সিশপ শপ | 


সকজ আকৃষ্ট হই, নাকের নিকট ঈপস্থ চ হয়েন, এবং তাহাদেহ অভীষ্ট পুরণ করেন, 
ইহা আধ্যশাস্ত্রের উপদেশ । 

কিঞিৎ নিবিষ্ট হইফ। ডিও] কদলে, উহা অযৌক্তিক বটিযাও বোধ তধ ন]। আমি 
যদি কোন বিশেষ ৭, (যেমন সাহনিবত।) প্রাপ্ত হত £চ্ছা রিপা, ভাতার বিষধ 
অহনিশ ধা।ন করি, তবে আমাতে সাহসিকত] গুণ অনুপ্রর্ণতহয। পূনে যাহা বলা 
হইয়।ছে, তণ্বর| ইহা! সহজেই পোধশম্য হহাব বে, লাহ(িক হাব অনসাপ মূর্তি ও শব্দ 
আছে; সুতরাং সেই মৃত্রির ধা।ব, এবং সেউ শঙ্দের পুনঃ পুনঃ রন এ শ্রবণ করিলে, 
তাহ1 সাহসিকতারই ধান হম। সতরাং সাহসিকতা মে দবতার উচ্চ জীবের) বিশেষ 
প্রকাত, পেই দেবঠার মধ ও রূপ ধান করিত করিতে, 'গহ দেবতার 
যে প্রকৃতি, তাহ! অবশ্য দাধকের জাযত্রাধীন হবে । দেবতার তূলাবপতা-গ্রাপ্ত হইলে, 
সাধকের দিকট সেই দেবতা! হ্বভাবত5: অংকুট হইয়া প্রকাশিত হথেন, এসং হাহার 
আগুবুলা কর! খাকেন। ইহা১ জগতের নিযম ' হহদগাঞজ সচবাচরউ দেখা যার 
ঘে, ননপ্রত্বতির লোক হ্বভাবত$ পরস্পর প্রা হাকুঈ হইয়া) পরম্পারর নহায় হইয়! 
থকে । দেসতাদিগের দম্বন্দেও এটকপ  ম্ুশহাত এট কাবণও নৈদিক কর্ধের 
সফলতা অযৌপক্ক ও অসম্ভব বজিধ! সিছান্ত কৰা যাঠতে পাবনা; পক্ষা্গরে 
তাহাই সিদ্ধান্ত বলিব) মনু মহ হুশ । 

এহতসন্থ পু সাব একা, বিষয় নরক গাড়ে, শনি উপ্যু্গ শীকিনক্ি 
প্রযোগ কবিয়া “যমন আপন বশীতুম করি ত পাবি, ভন্গীশ মানলিক শক্িপষোগ 
দ্বারাও তাতাকে বশীঠত কথিতে পাবি। বত) শে খশীকৰি বন পুর্সে ব€লগরনাণে 
উপদিই হিল । মন্বণন্কি, পশ্তশাক্ত, এতে টহল, দহ উতঠদের বোমশণ, এই 
সমন্ত উপায় বশীবংণের নিমিত্ত তকোশ পুর্বে যাবত তা ই£1 যে অসম্ভব 
নাহ, ডাহা এক্ষণে পাশ ঙ্া প্রদেশে তর (17519106151) প্রভা» বিদ্যার 
সলোচনা হ্বাএ। প্রমাণিত হইত স্জ্ত দষিশণ এ বিদ্যার গুঢ়তৰ 
সম্যক অবগত ছ'১ন। প্িন্ষ বশেষ উপাতে অগ্নি উৎপাদন ও স্কাসন ক বধ, বিশ 
বি:শব বসু দ্বাবা বিশেষ বিশেষ অন এবং বিশেষ বিশেষ মুর (শররক অঙভঙ্রির ) 
সাহাযোঃ বিশেষ বিশে সময়ে আতুতি প্রদান পূর্বক, তাহ8। বিশেষ বিশেষে দেবতাকে 
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ধারণা করিতে অসমর্থ, সে যদ্দি একটি পদার্থকেও ব্রহ্গা বলিয়া গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহাতে দোষের বিষয় কি আছে? প্রতিমারূপ 
সেই একটি বস্তুকে ত অন্ততঃ সে ব্যক্তি ব্রহ্ম ব'লর়া ধারণা করিতে শিক্ষা 
করিয়াছে, তাঁহার এই ধারণাশক্তি ক্রমশঃ বদ্ধিত হইলে, তাহার মন আপনা- 
হইতে প্রশস্ত হন এব সে ব্যক্তি পরে সমগ্র বিশ্বকে ব্রহ্মরূপে ধারণা 
করিতে সামর্থ্য লাভ করে; এবং দেই বিচক্ষণ সাধক অবশেষে সমগ্র 


সাপ পশপীািশাাশাস্পীসপাগ সপ পপ শক ৮১ সপ নত শপ চি 


আাববণ করিতে সমর্থ ছিলেন ; দেবগণ মখমুন্ধ হইয়। আ।বস্ভত হঠতেন, এবং তাহাদের 
অভািভ পূরণ কবিজ্েন | পুবাণ ইতিহাস প্রতি ফযিদিগের এততমন্বদ্ধীয় অদ্ভুত 
কাত্তণকন নানা ধানে ব্যাখ্যা হচয়াহে । মন্তশক্তি বে অন্যাপি ভারত-্ভুমি 
হইতে একেবারে ডিখোহত হইমাছে, তাহা নহে। সাধকগণ মন্ত্রশক্ির পরিচধ 
অদ্যাপি প্রাপ্ত হইতেছেন | সামান্য সর্পধৈদাগণও স্মপ্যাপি সমর সময় ড্রব্যশন্জি এবং 
মন্ত্রশঞ্ডির পরিচয় প্রনশন করযা। থাকেন। হব পাশ্চাহশিক্ষা-প্রভাবে এতদেশীর 
এই প্রকারের দমন্তঠীরবঃ়ত এবণে প্রত।রণ। বঙ্বা গণা ভঙ্গ) এত প্রধালীতে শিক্ষিত 
পুকষগণ প্রাযশ হাব যথাথত! পরীক্ষ। করিতেও এক্ষণে উচ্ছ। করেন লা। বাস্তবিক 
প্রহাবণাও অনেক স্থপেই হঠোর হত মিশ্রিত হইয়। থাকাতে, হাতত হহাতে সত্য 
কিছু আছে ধপেয। বিশ্বাস করতে লোকের প্রবৃত্ত হর না। বাচ। হটক মন্বশির 
বথার্থত। যে, বৈভ্ঞা শঙ্ক আংনাচিন। দ্বাঙ্গাও খওত হয না, এইস সংক্ষেপহহ তাহাত 
গ্রদাশত হইল। 

ভাঁবশীয় সাকার ওপাননার হব মাধারণ ভাবে মান উপরে বণিত হঠলাতে। পরখ 
এভাবন্া-এঠ মক) ঈদ্াননা ব্যাপ্ত নহে হদ্ধযঠীত হর আরগ গভীর পহহঠ 
আঅ'ছে। ব্রঙ্গবিতা। প্রববণ পূর্বের যত] বলা হহয়াছে, তাহা উত্তনন্পোজব্যঙঈম হউলে। 
তৎসঘন্ম জআপন। 5ই:ত৫ “শাদ্গমা হব । যেদন শাগানে বওশাক্সিব এবং বাগলিগে 
শিবশাকুর বিশেষ ম্াধঠান ৭ প্রক।শ থাকাতে, শ্বীয় অন্তশি হত শ.্তপ্রভাবেঃ হৃহার। 
ভারহববে পৃজ্য হহয়াছেন। যেমন ক্ধ্যাদি প্রহীকে ভগবতৎ-শকি-প্রকাশের প্রাচুষ) 
হেতু তদবলম্বনে ব্রহ্ম উপাদিত হয়েন, শালগ্রামাদিতেও তদ্ধপ বুঝিতে হইবে। 

সববসাধারণ পাঠকের বোধোপযোগিরূপে এহ সকল যুক্ত প্রদর্শিত হইল। পরন্ধ 
শ্রুতিম্মতি-প্রভৃতি আধা শাস্থে বর্ণিত 'শাছে যে, প্রজাপতি বেদমন্ত্রের সাহাযোই এই 
বিচিত্র সষ্টি প্রকাশিত করিয়াছিলেন ; যথা, শাস্ত্র বলিয়ানডেন__ 

নানাপং চ ভূানাং কর্পপাং চ প্রধর্তদম্। বেদশবেত্য এবাদৌ নিশ্মিমীতে স 
ঈশ্বরঃ।” এবঞ্জ “স ভূরিতি ব্যাহরন্‌ তুমিমহজত” ইত্যাদি বাক্যে এবং “এত ইতি বে 


৩৬৪ ব্রঙ্গবাদী খষি ও রক্াবিস্তা। 


বিশ্বকেও অতিক্রম করিয়া তদতীত পরব্রনের 'ধ্যানদ্বারা তাহার সাক্ষাৎ 
কার লাভ করিতে পারে। এইরূপে প্রতিমাকে ব্রন্বুদ্ধিতে উপাসনা 
করিলে, প্রতিম'রই ব্রন্ধত্ব সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়; পরন্ত তন্িমিন্ত 
ব্রন্মের প্রতিমাত্ব-প্রাপ্তি হয় না। ৃর্ধ্যাদি প্রতীকেও ব্রঙ্গবুদ্ধিতেই 
উপাসনার বিধি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ; ব্রন্স্যত্রে বেদব্যাদ তাহা সুস্পষ্ট 
ন্নূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বেদান্তদর্খনের ব্যাথানে বিবৃত হইয়াছে । 
( শান্ত্রকারগণ যে কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তির পক্ষেই প্রতিমাতে ব্রন্দের অর্চনার 
ব্যবস্থা করিগ্লাছেন, তাহ! শ্রীমন্তাগবত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়! 
প্রদর্শিত হইতেছে 

“অচ্চাদদাবচ্চয়েনস্তাবদাখবরং মাং স্বকন্মকুৎ। 

যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেদ্ব্িতন্‌ ' 

শ্রীমপ্তাগবত, ৩য় দ্বন্দ, ২২ অঃ, ২*শ শোক । 


অস্যার্থ: 52 অবা সি ঈশ্বররূপা আমাকে বাবংক'ল পর্ধ্যগ্থ 
টিনা ঠাপ বকে, কোন্‌ কোন্‌ নন্দ পূর্বক তুশাদ লোক এবং 
দেবত। প্রড়ীত ভব, প্রজাপতি চক এই ও পকা শচ ও য়া, ভাঠা কি স্বধং 
উপ.দশ করিযাতেল। এক্ষএকাণ লাতোন অভকানবশঠত শ্রী হকনি বো 
বধাথ যশ পারগস হও্যা হান কঠিন? শকগয় আর জপ গ্রাস স যে 
বৃক্ষ গর পুপ প্রগপ গড় তন শন্তি গত হৃঘ, তাত! মন শপ্ুবাক্ত মাগির ও হিউজেন 
তত্প্রকাশিত “ভ.তাকোন ভদেস্‌ দিগাস (44151190710 50100 [0০৭0 
নামক পুদ্থকে পাশ কশিযাছন | এই শিষ্য তা রিলে বুদ্ধিমান পুকষ অঙ্ক 
পৃরেশোজ। শান্জনা কার সারধত্তা হগলগমূ কারতে কথফাৎ সমস্য হতবেন। অনএব 
শফময মন্ত্র যদি দেবহহা্টর মৃত হঠল, তব বিশেষ বিশেষ দেপ্তার মৃত্তির মলীতৃত, 
সর্ধবজঞশাস্ত্রোপিষ্ট মন্ু, উপবুন্তররূগে উচ্চারিত হইলে সেহ অন্থময় দেবতার আাবভ।ৰ 
যে অবশ্থস্ভাবী, উহ! কিঞৎ নিবষ্ট হয়া চিন্তা করিল জদহশ্রম হইতে পারে। 
অতএব মন্ত্রশক্ত যপার্থহই সহাশক্তি। ইহা কাচ অধহ্ললীহ নহে। উপ।সনাদ্বার! 
ক্রমশঃ অন্তঃকরপ নি্দল হইলে, মন্ত্রেচ্চারণে দেবতার আবির্ভাব সাধকের নিকট 
প্রত্যঙ্গীভূত হয়, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ । 


উপসংহার । ৩৬৫ 


আপনার হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া! অনুভব করিতে না পারিবে * তাবৎ, 
কাল পর্য্যন্ত মানব আপনার আশ্রম-বিহিত কর্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিয়' 
প্রতীকাদিতে আমার উপাসন! করিবে । 
অতএব ব্রহ্গবাদী খধিগণ কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন না; বিশেষ বিশেষ 
প্রতিমা পুজাকেই তাহারা চরমধন্ম বলিয়া ব্যাখা করেন নাই। ঘিনি 
যেমন অপ্িকারী, তাহার জন্য তদ্ধপ উপাধনারহ ব্যবস্থা তাহারা করিযর়াছেন। 
হিদুধন্ম ও অপর ধন্মেব মধো এই একট প্রভেদ সর্বদা স্মব্ণ রাখা 
ক্তব্য। অপরাপর ধন্মে স্ষলের প্রতহ এক প্রকার উপদেশ । হিন্দুর 
তদ্রপ,নহে। ধিনি যেরূপ ধর্ম আচবণ করিতে যোগ্য, ভাহ!কে হিন্দুধর্মের 
অ'চাধ্যগণ তজ্রপই উপদেশ প্রান করির!ছেন ; এবং সেই উপদেশে নিষ্ঠা 
গ্াপনের নিমিত্ত অনেক স্থলে তাই মর্ধশ্রেঃ বণিরা তাহাকে উপদেশ 
কানন, তাহা গোপন কাটিয়া বাখিতে অন্তঙ্গা করিমাচছন । ইহা মিথ্যা 
বাবগাব নহে ) বস্তৃ হত যিনি বেজ অধিকারা, ভাতার পক্ষে ভতদপনঞ্ত 
ধগ্নীঠচনণই সন্বশ্রেপ » তাথর সন্দদ্ধে অপণ কোন উপনেশ হন শরে। 
নভে | 
শাক্ত-ণৈবাদি যে ডেল ভারতবযে দি হয়, চার নে খবিদিগের 
মধ্যে মভাববোধ স্কাচভ ধন নী, তাত এবানি মভজাহ বেরিগনা হতে । 
ধপ্ত-উপানন।, শিবোপাসনা গরভ্তি সব্দখধ উপাননহ প্র ,গাননা ; 
হতনা বাবিধের কোন বিদ্ধ নাই তব ₹ রর [৩ অনংখ্য 
প্রকার ভেদ আছে। এক ব্যক্তির নিকট দে বর্ণ, নে দনি, ৰে 
আক্কৃতিটি প্রীতিকর, অপর ব্নির পক্ষে হয় ত টিং ১ 'অঞ/তিকর | ফে 





* আপনাগ হৃদয মংধ্য ব্রক্ষধান, বাঃ] “দহর বিদ্]।” লাসক ব্রদ্ধাবদ্যার অহা কৃত, 
তাহ! এইন্বলে উপলক্ষণ মাত্র; বস্ততঃ উচ্চ শুঙ্গের এ্দ্গবিন্যার বিষয়ই এই স্থলে 
উক্ত হইয়াছে বলিব! বুঝিতে রর ] 





৩৬৬ ব্রহ্মবাদী খধষি ও ব্রক্বিষ্ভা ৷ 


মানসিক প্রকৃতি এক ব্যক্তি” আনন্দবর্ধীন করে, সেই প্রক্কৃতি হয় ত অপরের 
নিকট ঘৃণনীয় হয়। স্বুতরাং ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ৪ 
প্রক্কৃতিবিশিষ্ট উপান্তমৃত্তির অর্চনাপ্রিয় হয়। কেহ কেহ ত্রহ্গের স্ত্রীমুত্তির 
উপাসনা কৰিিতে অন্ুরাগবুক্ত হর 7) কেহ বা পুংমূত্তির উপাসনাতেই 
গ্র(তিলাভ করে। ব্রহ্দগ নানাবিধ পুংমু্ডি এবং নানাবিধ স্ত্রী মুত্তি অঙ্গীকার 
পূর্বক জগতে অবতার গ্রহণ. করিয়াছেন, তাহা! পূর্বে উক্ত হইয়াছে; 
তন্মধ্যে থে সাপকের প্রক্কৃতি থেটর অন্নকুল, তিনি সেই মুন্তিকে স্বীর উপাস্ত 
বলিয়া গ্রহণ করেন। ভারহতবণো এইরূপে সাধক-সম্প্রদায়ভেদ উপদিষ্ঠ 
ও প্রবর্তিত হইয়াছে । ভিন্ন ভিন্ন আরুতি ও প্রক্কতিবিশিষ্ট দেবতাদিগে৭ 
আরাধনাও এইরূপেই প্রবত্তিত হইয়াছে । খষিগণই এতৎসমস্তের 
উপদেষ্টা। ইহাতে তাহাদিগের কোন প্রকার কুসংক্কার বা মতবিরোধ 
গ্রাকাশিত হয় না; পরন্থ তন্বারা তাহাদিগের অভিজ্ঞতা, উদারতা ৪ 
সব্ববিধ জীবের প্রতি সহান্ভূতিই প্রমাণিত হয়। 


।॥ দীনক্দ। ও নামসাধন। 


৫ 


ভারঙএযে ব্রদ্বিগ্া যেরূপ “্ষ,গপ্রাপ্ত হনরাছিল, তাহাব বাহামৃত্তি 
কোঞ্চং বণিত হইণ। এক্ষণে ইহার আভ্যন্তরিক সাধনাঙগের প্রবর্তনা- 
স্ু১ক দুই একটি বিষর বর্ণনা করিরা, এই শ্রন্থাংশ সাপ করা বাইতেছে। 

অপর সকলপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা করিতেই শুরুকরণের প্রয়োজন হয় ; 
অপরের কোন দাহাধ্য বিনা আপনা আপনি কেহ কোন বিদ্যা! সম্যক্‌ আয়ত্ত 
করিতে পারে ন!। ব্রহ্মবিদ্যা অপর সঞ্চল বিদ্তা অপেক্ষা কঠিন,এবং ইহাকে 
অপর সকল বিস্তার সার বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সুতরাং 
এই বিস্তা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত গুক্তকরণ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় । 
অধ্যাত্মতত্ব-সম্বন্বীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া, মনঃসংযম করিতে অভ্য।স করিতে 
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ত, বুদ্ধিমান্‌ পুক্ুষ নানাবিধ অলৌকিক শক্তিও লাভ করিতে পারেন 
কিন্ত তাহাতে কোন কোন স্থলে বিপদও ঘটিয়া থাকে । পরন্ত সাধারণ 
শাঞ্তলাভ-বিষয়ে যেরূপই হউক, মোক্ষমার্গলাভ সব্‌ গুরুক্রপা ভিন্ন কখনই 
হইতে পারে ন! বলিয়া মহধিগণ উপদেশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সকল 
শ্রেণীর সাধক, সর্বকালে, একবাক্যে এই বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া- 
ছেন। ইহসংসারে দ্বিবিধ শক্তিস্রোত প্রবর্তিত আছে; এক স্ত্রোত প্রবৃত্তি- 
মার্স, অপর আত নিবৃত্তিমার্গ, অবলম্বন করিরা প্রবাহিত হয় । প্রবৃত্তিমার্গের 
শ্রোত সংসারকে বঞ্ধিত করে, নিবৃত্তিমার্গের স্বোত বহিম্দথ জীবকে পুনরায় 
পরত্রন্মের দিকে লইরা যায়। দ্্ীপুকষ-সহযোগেই সংসারের বৃদ্ধি ; পুংস্থী- 
মিথুনভাব বৃক্ষ লতাদিতেও দৃষ্ঠ হইয়া থাকে; ইহাই জগংস্থ্রর সনাতন 
সাধারণ নিরম। যে সকল খাণ্ঠ বস্তু পুরুষ আহার করেন, তাহাই স্ত্রীও 
আহ।র করিরা থাকেন ও কিন্তু সেই সকল থাগ্ঠবস্ত পুর্ষদেহেই শুক্র 
উৎপাদন করে, স্ত্রাদেহে করে না। পুকষদেহ হইতে স্ত্রী মেই বাজ 
গ্রহণ না করিয়া, নিজে আহার্ধ্য বস্তনাত্র অবলম্বনে সেই বাঁজ প্রস্থত করিয়া 
সন্তান উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়েন না, ইহাই সনাতন নিয়ম | এই নিয়ম 
ধারাবাহিকক্র-ম স্য ই পকাশিত ভইবার সমর হইতে চলিন্বা আসিয়াছে; এই 
নয়মাধান না হইনে, সং,ব বুধ প্রপ্ন হয় ন।। সব্ধধশা খবিগণ বলিয়াছেন 
বে, নিবৃত্তিনার্গ সন্বন্ধেও ইহা অগ্ৰশ শিরম প্রত আছে। ভগবান 
নেনন জাবক স্ব করা, বুদ্ধৰ জগ তাহাকে মধুনভাবে বহিন্থুখ- 
'গ্রবূ 5৭, প্রেরণা কবির, ছন, তকণ সঙ্গে সঙ্গে ভিন অব্যাগ্রতন্ববেন্ত। 
গুন্রূপে প্রকাশিত হইক়!, শিবাপরম্পবাঘ্র মোক্ষধর্ম্মের বাজশক্কিকে ও ধাতা- 
ব॥হকরূপে চানন। করতঃ, ব.ংপাবিক জীবকে অন্তমুথ করিতে এবং 
অবশেষে মুক্ধি প্রদান করতেও ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনাদি কালহইতে 
ধারাবাহিকরূপে প্রবপ্তিত এই মোক্ষবা্ধ সদ্গুরু হইতে প্রাপ্ত হইয়া,তাহার 
২৪ 


৩৬৮ ব্রঙ্মবাদী খষি ও ব্রগবিদ্ভা । 


যথাবিহিত সেবা করিলেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে | ভগবান্‌ যখন অবতীর- 
রূপে জীবসমাজে প্রকাশিত হইঘ়াছেন, তখন তিনিও এই সনাতন নিরমের 
মর্যযাদ! সর্বদা রক্দা করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। 

এক্ষণকারকালে কেবল শাস্ত্র পাঠ করিয়াই অনেকে ব্রহ্মদশনলাভের 
নিমিত্ত প্রযত্র করিতেছেন। এইরূপ প্রবন্ও অশেষবিধ শুভ উৎপাদন 
করে, সন্দেহ নাই; কিন্তু বরহ্গ-সাক্ষাৎকারলাভের ইহা উপায় নহে। 
স্ুতর!ং এই উপায় অবলম্বন করিয়া কেহ কৃতকার্যাতা লাভ কনিয়াছেন 
বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে এক্ষণে এইরূপই মত 
স্থাপিত হইতেছে থে, ভগবানের বাস্তবিক দর্শনলাভ করা মন্তবপরই 
নহে, তিনি সর্বত্র আছেন বণপিয়া চিন্তা করাই তাহার দশন। বন্ততঃ 
ইহা সত্য নহেও ত্রহ্মণাণী খযিগণ বলিয়াছেন বে, বথার্থই ভগবদর্শঁন 
লাভ হইয়া থাকে, এবং সেই দশন লাভ হইলে, ভীবের যে সকপ অবস্থার 
স্ফুরণ ভয়, তাহাও তাহারা বন! কণিয়। গিয়াছেন, এবং অগ্ঠাপি ভারত ৭যে 
ভগবনদ্দশনপ্রাপু পকষেন অগ্তিত্ব একেবাবে বিলুপু হল নাই । অতএব 
মেক্ষা্থী পুরুষগণ এই বিষয়ট সর্ধদ1 স্মরণ পাথিবেন। 

আর সর্বসাধারণ সাধকের পক্ষে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই 
কলিকালে নামস'ধনরূপ যন্ঞই দ্রধা ও মন্ত্রময় 'অগ্রিষ্টোঘাদি যাগ হইতে 
প্রশস্ত বলি সর্ব্বদর্শী খষিগণ উপদেশ কগিয়াছেন। কলিকালে স্বভাবত: 
দ্রব্যশক্তির হ্রাস ঘটিরাহ্ছ; দিন দিনই ইহা সর্বসাধারণের প্রত্তাক্ষীভূত 
হইতেছে; এবং পুরুষের দেহ ও মনের পবিভ্রতা-সম্পাদনের নিমিত্ত 
গভাধানাদি যে সকল সংস্কারের ব্যবস্থা খধিগণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও 
এক্ষণে কালআোতে একপ্রকার লুপুপ্রায় হওরাতে, অধিকাংশ স্থলে যজন- 
কানী ব্রাহ্মণদিগেরও দ্রব্য এবং মন্ত্রময় বজ্ঞনকল সম্পাদন করা বিষয়ে 
অযোগ্যতা উপস্থিত হইয়াছে। অত এব খধিগণ কর্তৃক উপদিষ্ট নামসাধনই 
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এক্ষণকার কপির জীবের পক্ষে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন । কি প্রকার প্ররুতিযুক্ত 
পুরুষের পক্ষে কি প্র্চার নাম-সাধন অধিক ফলদায়ক হইবে, তাহাও 
দিবাদরশশী পরমকারুণিক খধিগণ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। এবং সর্বব- 
সাধারণ জীবের সম্বন্ধেই যে সকল নাম উত্তম ফলদান করিতে সমর্থ, 
আচাধ্যগণ, জীবের প্রতি অন্ুকম্পা বশতঃ, তাহারও উপদেশ কবিতে 
ক্রু করেন নাই। অতএব কলাণপ্রগাঁ পুরুষের পক্ষে তত্তদ্বিষয়জ্ঞ 
সাধকভইতে উপযুক্ত অন্ধ ঠাঠণ করিয়া, সাধন!-বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া 
সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। তাভাতে সাধন-বিষয়ে আস্থা বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং 
পদঢতা জন্মে। যিনি ইহ! পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তিনি এই উপদেশের 
মারব ত্তা বোধগমা করিতে সনর্থ হইবেন । 

মুণ কথা এহ থে, আচরণদ্বাগাই ধাম্মোপদেশের মফলতা ছদমুঙ্গম 
কর। যার ) কেপন বাহ হকবিচার ও বাগ্বিতগ্তার দ্বাৰা ধম্মের সতামকল 
সমাক আরব কর| ঘার না। যাহাণা স্বন্নং আচরণ না করিয়া, প্রথমেই 
ধর্মের সথার্থতা-বিষয়ে কিছু প্রমাণ গাপু হইতে ইচ্ছা করবেন, তাহাদের 
সম্বন্ধে ধন্মান্ঠানণাল পুরুষের সঙ্গ করা কণ্বা; এইসকল সাধক রুপা- 
পরবশ ইইপ্রা, কখন কথন সরণ অণ্সগানেষ্ছ পুকধকে বন্মেণ পরিচয় 
প্রদ'ন করিনা থকেন।॥ বৈগ্ুনাথ ভাবকেশবর প্রতি তার্থস্থানে অনেক 
লোক “হত্য” দিয়া অচিবকঃবমধদো অহাদ্নিত বিষয় পাভ করিয়া থাকে; 
তথায় গমন রী তাহাদের অবস্থা পরিদশন করিলে বিশ্বান সঞ্চারিত 
হইতে পাবে। 

খেষ কথা এই যে, মরলপ্রাণে অনপঙ্চান করিলে মর্বান্তর্যামী ভগবান্‌ 
কোন না কোন উপায়ে ভ্রীবের হন্ঞা অবশ্যই নিবারণ কণিকা থকেন। 
ভারতভূমতে অগ্'পি সনাতন বর্ষের প্রত্য্বোগ্য প্রমাণের সম্পূর্ণ বিলোপ 
ঘটে নাই ; এবং খধিগণ অদৃশ্য হইলে, জীবের প্রতি স্বাহাদিগের দয়া 


৩৭০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রক্মবিদ্া । 


বিলুপ্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, কলিকালে জীবের 
স্বভাবজাত শারীরিক ও মানসিক ছুর্বলতাহেতু অল্প চেষ্টাতেই জগন্লিয়স্তা 
তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েন, এবং দেবতা ও খধিদিগের কূপা তাহাদিগের 
প্রতি অল্পায়াসেই ধাবিত হয়। নির্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে, 
যেমন তেজঃপুঞ্জ নক্ষপ্রমকল অদৃশ্ত হইয়! পড়ে, কিন্তু অমানিশার রজনীতে 
ক্ষুদ্র থমঘ্বোতও দুরস্থ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, ত্র 
ধর্মের পক্ষে অমানিশা স্বরূপ এই কলিকালে অল্প চেগ্াতেই দেবতা এবং 
খষিগণের দৃষ্টি সাধকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং তাহারা স্বয়ং গোঁপনে 
থাকিয়াও নানাবিধ উপায়ে সাধকের সাহায্য করিতে প্রুন্ত হযেন। , 
অতএব সাধারণতঃ ধন্মপ্রবৃত্তির বিদ্রজনক হইলেও, সরল অনুসন্ধায়ী 
সাধকের পক্ষে, এই কলিকাল অতি মঙ্গলপ্রদ। গগাস্তরে অতি কঠোর 
তপস্যাদ্বারা যে সকল ফল লাভ করা যাইত, এই কলিকালে অতি অন্প 
পরিশ্রমেই তৎসমস্ত সাধকের আয়ন্াধীন হয়। অতএব কলির জীবের 
হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। নিষ্ধপট অন্ুসন্ধানেচ্ছারই এক্ষণে 
অভাব। এই অভাব দূর হইলেই আর ভাবনার বিষ কিছু থাকিবে না। 


(ব্পীিশি পপীত পাত লী 


৪1 নিবেদন। 


অবশেষে, এই গ্রন্থের ভূমিকাব লিখিত বিষয়সকল পুনরায় ম্মরণ 
করাইয়। দিবার নিমিত্ত, ভারতবাসিজনগণের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন 
এই যে, ভারতবর্ষ ধর্মচ্যুত হইয়াই এই হুর্দশাপন্কে নিমগ্ন হইয়াছে। যাহার 
যাহা স্বাভাবিক প্রকৃতি তাহার উৎকর্ষসাধন না হইলে, সেই বাক্তির কখন 
অভ্যুদয় হয় না। ভারতবাসী স্বভাবতঃ ধর্ম প্রাণ। অপকুষ্ট বস্তর সংসর্শে 


উপস সংহার । ৩৭১ 


৮ 


যেমন স্থবর্ণও পৃতিগন্ধযুক্ত ও অস্পৃশ্য হয়, তদ্ধপ কালজ্রোতে পতিত হ 

এবং বিপরীত প্রকৃতির সংসর্গে ভারতবাসীও এক্ষণে অস্পৃশ্তবৎ হইয়া 
পড়িয়াছেন। কিন্তু কেবল বর্তমান অবস্থা-দশনে ভারতবাসী হতাশ 
হইয়! পড়িবেন না। পশুরাজ সিংহ ও, তষোগুণপ্রভাবে, নিদ্রাদ্ধাবা কোন 
না কোন কালে নিশ্চয়ই অভিভূত হয়েন, তখন ক্ষুদ্র মঞ্কও তাঠাকে 
জড়বং দর্শন করিয়া! উপেক্ষা করিয়া থাকে ৷ ভাবতবাসাও এদণে গা 
তামসিক নিদ্রায় অভিভূত, সুতাং পুথিবাতলস্থ সক্পজাতার লোকের 
নিকটই তিনি পদদলিত ৪ উপেক্ষিত হইতেছেন। কিন্ত পশ্ুণাজকে 
রমা দু দুই যেমন তীহাকে মুত বলিরা কনা কণা সঙ্গ ত নভে, এবং তিনি 
চিরঞ্কাল জড়বংই আছেন বলিয়া [সন্ধান্ত করা বেন লান্ক, জপ 
ভারতবাসার বর্তমান শাপীবিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাখুক বিড়ম্বনা 
দশুন করিয়া, তাহাকে চিরকালই 'এইবপ অবস্থা প্রাপু খণিয়া মিদাস্ত করা, 
এবং তাহার পুনরায় অহ্া্দয় অসম্ভব বিবেচনা করাও অনঙ্গত এবং 
প্রান্ত । পরস্ত স্বর্ণ যেমন আগ্রদাহ দ্বারাই স্বায় নমুচ্গণ কূপ সমাক্‌ লাভ 
করিতে সমর্থ হয়, অপর উপায় বেমন তত্নঙ্ব্জে তদপ ফন প্রা” হর না, 
তদ্রগ ভারতবাসীরও স্বভাবগত প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য না করিনা, ঠাহাকে 
উদ্বোধিত করিতে, বিজাতীয় গ্রণালা অবদন্থন কিনে, রানির 
ইওয়া সম্ভবপর নহে । সকল কথায় দকণ লোকেব উপব সমান কাধ্য 
হয় না। একট বিশেষ কথা আমাকে উন্দোধিত করণে? কিন্ধ তাহা 
অপরের উপর কোন প্রকার কার্যই করিতে পারে না) আবার অপর 
একটি কথা অপরকে অতিশর উৎসাহপূর্ণ করে ; কিন্তু আম! উপর তাহ 
কোন প্রকার ফলোৎপাদন করিতে পারে না । নিদ্রিত পুরুষকে জাগৰিত 
করিতে হইলে, তাহার বিনেষ নান করিনা আহবান করিলে, সে সহজে 


জাগরিত হ্য়, অপর নামে তদ্রুপ হর না। হভা সংসারে 


৩৭২ ব্রঙ্মবাদী খষি ও ব্রঙ্গবিদ্া | 


সচরাচরই ছৃষ্ট হইয়া! থাকে । ভারতবামীরও প্রক্কতিগত বিশেষস্বের প্রতি 
লক্ষ্য করিলে, এই ছুঃখ, দারিদ্র্য ও যাতনার সময়ে ৪ ধর্মপ্রণতাই গাছার 
প্রকৃতিগত গুণ বলিগ্জা অনুমিত হয়। অগ্তাপি কোন স্থানে কোন 
সাধুবেশধারী বোগিপুরুৰ উপস্থিত হইলে, হিন্দুমাজের আবালবৃদ্ধ-বনিতা 
সর্ধবগ্রকার সঙ্ষোচ পরিভ্যাগ করিয়া, তাভার সেবার নিমিত্ত ধাবিত হয়। 
খাহারা ই-রাঞি প্রণাণীতে শিক্ষিভ ভইয়াছেন, তাহারাও বে এইপিসুক 
নের গতি সম্যক্‌ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা নহে; যাহাধিগকে 
তাভারা অশিক্ষিত শোক বলিয়া ব্যাধ্যা করিগা থাকেন, তাহাদের স্যার 
ঠাহারাও অনেক সমরে স্বায় আভ্যন্তবিক প্রকৃতির প্রেরণায় এইবূপহ, 
ব্যবহার কারতে বাধ্য জইগ্লা থাকেন । খন্তমান দ্ররবন্থার সমরেও ভারতব।সা 
এই থার অধিকাধগত বিধন্ে অপ€ কোন দেশায় ণোক অপেক্ষা সাইমিকতা, 
ধৈর্য ও বিচক্ষণতা সন্ধে গান নহেন। একবার ভাবতখাসী বোধগম্য 
করুন বে, কোন একটি কাব্য ভাহার ধন্মনঙ্গত, দেখিবেন তখনই সেই কার্য 
অপর সকলের সম্যক অসাধ্য হইলেও, তিনি অকুতোভয় হাসিতে হাসিতে 
অনায়াসে তাহ! সম্পাদন করিখেন) তখন কোন প্রকার কষ্ট যাতনা সঙ্থ 
করা, তাহার পন্দে অত্যধিক বাঁলয়া বোধ হইবে না। পরস্ক কেবল 
নাংসাপক সৃখসমৃদ্ধির নিমিত্ত ডাবতবাসী কখনই তদ্রপ উৎসাহঘুক্ত হরেন 
না। ভাবতবাদীব ধাবশা এই থে, ছুঃখেকষ্টেই হউক, আর স্থখসঘুদ্ধিতিই 
হউক, আঠার 'নদ্ব! প্র 5 বাপাবসকল জীবেবই হইয়া থাকে ;) এবং 
অনস্তধাপের সঠিত ঠশনার় ইহজগতে শতপর্ষবাসও্ত অতি অকিঞ্চিংকর। 
অন্ত বন আনার উপব আধিপতা বিস্তার করিতিছেন, কল্য তিনি মৃত 
ভইয়!, আমার আধপতা'ধানে পুনরায় এন্মহাইণ করিতে পারেন। 
ভারতবাদী পুনক্জন্মবাদী, এবং কর্মফল অ্্স্তাধী বণিয়৷ দৃঢ়রূপে 
বিশ্বীন করেন) সুঙগাং কেবল বাহা সাংসারিক সুখের আশামাত্র 


উপসংহার । ৩৭৩ 


দেখাইর!, ভাবতবাসীকে সমাক্‌ প্রবোধিত করা অসম্ভব । ইহা ভাগতবাসীর 
প্ররুতিবিরদ্ধ । এবং স্বীয় প্রকৃতি পর্বিব্ভন কর ভারতখাসার পক্ষে 
কখনই মঙ্গণজ্নক ও হইত পারে না। আধক ক& না কারিয়া 
মবঠা 5 বৃত যাও নর কী তি 
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৫৭1 রর ক নর 5 সি 

পাবেন। কিন্ধু কেবল সাসাবক স্বব্মমদ্ধপুঃ আঙাদ শর ণপণ কাব 
কণ্না প্রবৃভ হগচত ভারতবামা পারনি ত করন তনাভিত হরেন 
না। বিতশ্ষতত তাভাতভ বাঞিত সাংমাাবিবা ধুতি 5 হইলো ০, ভার ৩ 


বাসী স্বীয় প্রক্কতি গু.প ইহাকে তত আদি মশবন বধ বাণয়াও 


£ ্ ১ 
তত ববেন না, এব ভাভা সবার বরে ৭ তাহাদ “হতির 
অনু নগ5 মাহে । 
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অতএব রগ তাহার আভ্যক্কালরি লিন 2 কত পল নাধিনসল নন 
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সা খ জ্ মস্্া ক -। ক্ষ প্রন 
জগত যানি অঙ্গল স।নতি ইহ পাত, ১৯ ভগি2ঠন মঙ্গ পের কথা! 


মিথ্যা তাহার আগোচিন।া, এহ স্থলে নিক্াদাতন 2 কারণ উচ্চ চানাপেক 


» চব এ 
৮ ১৪ বি ১৯ ৬ ১1 ৯৮ ১৯৫ ক 
যে প্রথমে ভারতবর্প ভইতে নিস্ে ৬ তই অনহ& আশিনাঝ গু এব, ৪ 


ও ইউরোপকে উদ্দাপিত করিদ্াছিন, ঠাঠা এক্গণে পউঙিভাসনাজে স্বাকত 
হইতে আরম্ত হইয়াছে; দিবাদশী ধমগণ? স্পষ্টা্ঘরে ভারঠবাকেই 
মোক্ষপ্রদ ভূমি বলিয়া বর্ণনা কবিগ্ং'ছেন। অঙ৩এব ভাগতবাসী স্ব 
অধিকার জ্ঞাত হইয়া অন্যান করলে ,তদ্বার পুথিবান গুপস্থ সকল শ্রেণার 
লোকের পক্ষেই কল্যাণ সাধিত হইবে | কিন্তু বিজাতায় ভাবের অনুকরণ 
দ্বারা ভারতবাসীকে অভাখিত করিতে চেষ্ঠা করিলে, তাহাতে বিজাতীয় 


৩৭৪ ব্রহ্মবাদী খাষ ও ব্রহ্মবিষ্া । 


তাবেরই জয়জয়কার হইবে, তাহা ভারতবাসীর জয় বলিয়! গণ্য হইবে না) 
বরং ভারতষাসীই বিজাতীয় ভাব গ্রহণ করিয়া স্বীম্ পরাজয় শ্বীকার 
করিবেন। অতএব ভারতবাসিগণ আপন'দের যথার্থ অধিকার বোধগম্য 
করিয়া, পূর্ববপুরুষদিগের জ্ঞানবত্তার প্রতি লক্ষ্য করুন, এবং তাহাদের 
আদশ ও বন্মীনুষ্ঠানবিধি নিয়ত চক্ষুর সমক্ষে স্থাপিত করিয়া, তাহাদের 
পদাঙ্ক অন্ুদরণ করুন, ইহাই তাহাদিগের পিকট আমার বিনীত নিবেদন। 
তাহারা ধন্মসাধনসম্পন্ন এবং স্বীর চরিত্রবলে বলীয়ান হইলে. রাজ- 
নৈতিক, সামাজিক এবং অপর সর্ববিধ উন্নতি তাহাদিগের পক্ষে 
অনায়াসলব হইবে; এবং তদবস্থার তাহাদের উন্নতি জগতেরও কলাণে 
নিমিত্ত হইবে। 

মূলকথ! এই যে, দৈববলই ভারতবাসীর বল; তপন্তাই তাহার্দিগের 
ব্রহ্ষান্ত্র এবং খ'ষদিগের প্রদশিত পন্থাই তাহাদিগের পন্থা । এই ভাবতভূমি 
দেব্প্রকতিক জীবের স্বাভাবিক বাসস্থান; স্বীয় প্রক্কতিগত দেবস্বভাঁব 
বিস্বত হইরাই, ভারতবাসী ছ:খ ও দারিদ্রাপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছেন। তিনি 
পুর্বপুরুধদিগের তপঃশক্তি ও বিছ্যাগৌরব স্মরণ করিয়া, এখনও ভারতের 
প্রাচীন দেবতা ত্রিহবনাধিপতির শরণাপন্ন হউন । বিপত্তিতে পতিত ব্যক্তির 
পক্ষে একমাত্র শ্রীমধুক্ছদনই আশ্রয়দাতা ; ভারতবাসী বর্তমান কালে বতই 
পাপে তানে জজ্জরিত হইয়! থাকুন, সর্বসন্তাপহারী শ্'ভগবানকে আপনার 
গৃহাধিষ্ট!ত্রী দেবতা জানিয়া, সরলপ্রাণে তাহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি 
কখনই তাহার টিরান্থগণ্ড জাতিকে উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিবেন না । 
পঞ্ে নিমগ্ন গজরাজকে গ্রাহগ্রাস হইতে বিমুক্ত করিবার জন্ত যেমন ভগবান্‌ 
গরুড়কেও পরিত্যাগ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়! আগত হইয়াছিলেন, শরণা- 
গত ভারতবামীকেও “পাপতাপ ছুঃখধারিদ্র্যহইতে উদ্ধার করিবার 
নিমিত্ত, তিনি তদ্রপেই আগত হইবেন, সন্দেহ নাই। এইস্কলে গ্রীভগ- 


উপসংহার । ৩৭৫ 


বানের ্রমুখনিস্থেত একটি আশ্বাসবাণী উদ্ধৃত করিয়া, এই গ্রস্থ সমাপ্ত 
করা যাইতেছে__ 

“অপি চেৎ সুছুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌। 

সাধুরেব স মন্তবাঃ সমাগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥ 

ক্ষিপ্রং ভবতি ধম্মাস্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি | 

কোন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণস্ততি ॥ ৩১ ॥ 

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিতা যেংপি স্থাঃ পাপযোনয়ঃ। 

স্্িয়ো বৈস্থাস্তথা শূড্রা স্তেহপি াস্তি পবাং গতিম্‌ ॥ ৩২। 

কিং পুনব্রান্ষণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্রযস্তথা | 

অনিত্যমস্থখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্‌॥ ৩৩ ॥ 

মন্মনা ভব মন্তর্তো৷ মদ্যাজী মাং নমগ্কুকু | 

মামেবৈষ্যসি যুক্তি বমা্বানং মৎপরায়ণ; ॥ ৩৪ ৮ 

( শ্রীমঞপ্তগবদগীতা নবম অধ্য।য়।) 


গু তত সৎ। & হরি । 
ও শান্তি: ও শান্তি: ও শাস্তি: ॥ 





